জ্বাল ্যোঙ্গানস্ল প্রণীত 
সাধন-স্থুগম ্রস্থাবলী__ 


3১1 স্নান, ধর ও মানব-জীবন। 
.... (কেভীর সক্ষরণ) মূলা--১২ 
এ. ২। আীত্রীকষ্ণ- লীলাম্বত। । (দ্বিতীর সংস্করণ ) মূলা-১৭ 
৭... ৩। শ্ীপ্রীচণ্ডী তত্ব ও সাধন-রহস্থব_ 
7. প্রথম খণ্ড ১২ মধ্যম খণ্ড ১২ উত্তর খ্ড২ 
যোগানন্দ-লহুরী । ( পরিবন্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ) মূলা 
ছেলেদের দেবদর্শন। (দ্বিতীয় নংসকরণ ) মূল্য, 
হরিদ্বারে কুম্তমেল! ৷ চতুর সংস্করণ) মুল্য-॥০ 
ৰং ািসথাদি৮- (১ কাথ্যধা্গ, যোগানন- কুটির 
পি | ময়মনসিংহ । 
রর (২: গুরুদাস চট্োপাধ্যার এগ সন্দ-_. 
“৭. ২*৩১১নং কর্ণগয়ালিদ স্রট, কলিকাতা 
রাত ্া প্রস্থান £_ গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় দরষ্টবা। 
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উদয়ন প্রেস, ময়মনসিংহ | ॥ 
প্রিপ্টার-শ্রীধীরেন্চন্্ দে। 


দারা | 
শউ০-5ললা ই! 
১ ৮৮0৫ 


শিতা-পধাম-প্রাপ্প ভগবত সেবা নিরত- 

মদীয় পিতৃদেব জগবন্ধু এবং মাতদেবী নিত্য স্ন্দরী__ 

শ্শ্রীচরণ-সরোরুহেযু। 

স্সেহময় পিতঃ! 

আমার অষ্টমব্কালে তুমি স্বর্গে মহাপ্রয়াণ করিয়াছিল । 
যে কতিপয় বংসর তোমার সঙ্গলাভের স্থৃতি ধদর-পটে ট 
তাহাতে মনে আছে তুমিই এই দীনের হদয়-ক্ষেত্রে ধর্ম 
এবং ভক্তি-বীজ রোপণ করিঘাছিলে-উহা অঙ্করিত হইয়া, 
ব্মানে কি আকার ধারণ করিয়াছে, এবিষয়ে তুমিই উত্তম 
দষ্ট। ! -এজগ্ঘ যোগাযোগোর বিচার না করিয়া তোখার দেওয়া 
পরমপণন সহযোগে প্রাপ্ত বস্ত, আজ তোমারই উদ্দেশে সমর্পণ 
করিলাম। এগ্থযোর যধো অবস্থান করিলেও, মাধুযা-মপ্ডিত 
এবং নিশিপু ছিল, তোমার চিত্ত _সমুদ্রবৎ বিশাল, দয়া-দাঞ্ষিখ্যে 
এবং মহাগ্ভবতার পূণ ছিল, তোথার প্রাণ !-উভা এক্ষণে 
নিশ্চই দিবা মহাভাবে বিভাবিত; তাই আছে, 
অকিঞ্চনের ক্ষ দান, তোমার নিকট উপেক্ষিত হই 
স্েহময়ি মাত; ! 

শৈশবে পিতৃহারা হইলেপ। তোমার অফুরন্ত সেভ-ধাবা 
পিতৃদেবের অভাব পুঝিতে দেয় নাই ' অনন্ত বঞ্ধাবাতের মধ্যেও 


নি 


টিপস 


ররর ররারাল্রা 


||] 


|] 


01 


৯॥ 


বা 


এ]॥াা00000000001000111 ই 


শ1:1111215- ) 1111 4 ন1& 


1111 


আমাকে বুকে বীরয। সতত এগ! 
পুত্র বিধায়, আমাকে কতই না আদর থঃ করিতে আমিই থে 
ছিলাম তোমার, “সবে ধন নীলমণি” তথাপি অকুতজ্ঞের মত 
তোমার বুকে শেলাঘাত করত যন সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া 
যাই, তখন তুমি আমাকে কিরাইবার চেষ্টায় কত স্থানে 
ঘুরিয়াছ-কত তীর্থ পধাটন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস এবং অশ্রপাত 
করিয়াছ' পরিশেষে ৬ কাশীবামে বাস করিঘাও, আমার চিন্া 
পরিত্যাগ করিতে অসমথ হইয়া, “অতি দুঃখিত ভইঘািলে 
তখন বাব। বিশ্বনাথ, তাহার চিরখান্তিমঘ অভয় শ্রীপাদপনে 


|] 


মচিরে শাশ্রর দান করত, তোমা? দিবা বামে পইয়। যান । 
করুণামগ়ি মা! তোমাকে কীদাইরা থে সভাবুত গ্রহণ করিথা, 


ছিলাম, হাভার ঘং কিঞিং ফল। তামা? শ্বতি তর্পণে উইসগ 
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করিয়া, আজ আখন্ত বো করিত । হতভাগা সগ্গালি? 


ৃ 


অপরাধ ক্ষম] করিনা, স্েচ-দু্টি এবং দিবা আবীব্দাদ বিতরণ 
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করি৫--ইভাই শেম অনবোর | 


জগজ্জননি ভগবতি ম1! 


ভোঁষার ক সঘোগা ৪ ক্ুতী সন্তান থান সত ভুমি 
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স্বেচ্ছার থে গুরুতর ভার, এই আযোগ। অকুন্পী সন্থানের উপরে 
নান করিরাছিলে, সেই গ্ুরুভার বহন করত গগন স্থাে 


পৌছিয়া, তোমার মঙ্গলমর ইচ্ছা ঠিপা করিতে পার্ধিব কিন? 
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এবিষয়ে বিশেষ সন্দেহ চিল; কিন্ হোমার এব »প্ররূদোবের 


অভেতৃকী রুপায়, তোমার প্রদণ্ দিনা গ্েমোপকরনসমূহ আছ 
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বিশ্ববাসীর হস্তে প্রদান করিতে মক্ষম হইয়া, বিপুল আনন ইল 
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এবং অনন্ত প্রশান্তি লাভ উট মা জগদন্গে! তোমার 
স্রমঙ্গল ইচ্ছ। পূর্ণ হউক্‌। এক্ষণে তোমার নিকটে শেষ প্রার্থনা- 

ভবের অনিত্য খেলার অবসান করিয়া, তোমার অভয় নিত্য 
(প্রমানন্দময় ক্রোড়ে স্থান প্রদান নত, এই সন্তানকে ধন্য এ 
কৃতার্থ কর আমি আত্মার! হইয়া যেন তোমাতে অচিরে 
র্-নির্বাণ লাভ করি । গু ণমশ্্ডিকারৈ ! জয় মা আনন্বমগী 1 


নিরিলানরাদলিরর 


তোমাদের চির-ক্সেহে র 
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3 শা র্যা [15 
ভ্রম নংশোধন। 


সতর্কতা ও যত্ব নেওয়া সত্বেও, দূর হইতে কতকাংশ 
প্রুফ দেখা হেতু এবং সংকাধা বিদ্বসঞ্কুল বিধায়, এই 
গ্রন্থের প্রতোক খণ্ডেই কোন কোন স্থানে মুদ্রাকর 
ভ্রম বা বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে ২ এতদ্বাতীত মুদ্রণ 
করা কালীন কোন কোন স্তানের অক্ষর উঠিয়। 
যাওয়ায়, বিভ্রাট ঘটিয়াছে। আশা করি, ম্ধী ও 
সহ্গদয় পাঠকগণ, হ্বীয় ইদাধ্য গুণে এ সকল শ্রম 
যংশোধন করিয়া লঈাবন | 

৫ 9৯১৮ 
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বিশিষ্ট সূচীপত্র 
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ক ও নমশ্চপ্ডিকায়ৈ ৃ 
.. উত্তমচরিত্স্য রুদ্রখধিঃ। মহাসরন্বতী দেবতা । 
অনুষ্পছন্দঃ। ভীমা শক্তি; । ভ্রামরী বীজম্‌। সৃষ্যস্তত্ম্‌। 
সামবেদন্বরূপম।  মহাসরস্বতীগ্রীত্যর্থম উত্তমচরিত্রজপে 
বিনিয়োগঃ ॥ 
ধ্যানম্‌-_ 
ঘটাশুলহলানি শঙ্খমুসলে চক্রং ধনু; সায়কং, 
হস্তাজৈর্দধতীং ঘনাস্তবিলসচ্ছীতাংশুতুল্য-প্রতাম্‌। 
গোরীদেহসমুদ্তবাং ত্রিনয়নামাধারভূতাং মহা- 
পৃর্বামত্র সরম্বতীমন্ভজেচ্ছুন্তাদিদৈত্যার্দিনীম্‌॥ 


এ 





রুদ্র খষি-_আধ্যাত্বিক জগতের প্রথম ও দ্বিতীর স্তরের চণ্তী- 
সাধনা দ্বারা সাধক সত ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এক্ষণে তৃতীয় 
স্বর কারণাংশে | সাধকের চিত্ত-ক্ষেত্রে কারণাংশে বা বীজাংশে যে 
সকল আস্থরিকভাব বা বৃত্তি লুক্কারিত আছে, তাহা আত্ম-সমর্পণকারী 
সাধকের পক্ষে, জ্ঞানঘর ত্িলোচন রুদ্রদেব খুঁজিরা বাহির করত বিলয় 
করিবেন- এজন্ত ভমো গ্রণাম্মুক মঙ্গলমর় রুদ্র, এই চরিত্রের দরষ্ট। বাখষি। 
_ মহাসরস্বতী দেবতা নিবৃত্তিপরারণ সাধকের চিত্তের বীঙ্গাংশে 
অবস্থিত মালিন্ত ব! চাঞ্চলা, কোন কারণে ফুটিয়া উঠিলে, তিনি রুদ্র- 
তেজে উহা বিলয় করিতে কৃতসংকল্প হন; এজন্য তিনি বাহিরে সত্ব 
গুণময় হইলেও অন্তরে তমোগ্তণান্বিত এবং লয়কারীরূপে বিরাজ করেন 
-ইহাই মহাসরঘ্বতীর প্রভাব এবং স্বভাব--এজন্ত মধাম চরিত্রের 
দেবতা, জ্ঞানবৃদ্ধা মহাসরন্বতী | 





অনু পছন্দ__খথেদের মতে, আছ পছন্দে মন ॥ পাঠ রদ 
পাঠকের স্বর্গ বা পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে; এজন্য রাজা স্থরখের 
এরহিক ও পারত্রিক স্থখলাভ, সমাধি বৈশ্ঠের মোক্ষ বা পরমানন্দ লাভ 
্রস্ৃতি ব্যাপারে এবং মহাশক্তির অনন্ত আনন্দভাবের অভিব্যক্তিযুক্ত 
উত্তম চরিত্রের ছন্দ-_অগুষ্টপ। ক 


ভীম শক্তি-_ভীনা, সাধকের সৎ অসং ভাব প্রলয়কারিণী তামসী 
কালিকা মৃত্তি) অতিরিক্ত ভাবোচ্ছাস, কর্তব্য পালনে বাধা জন্মায়, 
আর স্বরূপত্ব লাভের পক্ষেও উহ] বিরোধী; এজন্য নকল সত্বগ্ূণজাত 
রক্তবীজরূপী ভাবোচ্ছাস ও চাঞ্চলা ভীম! মা, গ্রাস করিয়া ল় করেন, 
এজন্য উত্তর চরিত্রের শক্তি-_-ভীমা | 

ভামরী বীজ-ভ্রমর বা মধুকরের ন্যায় খণ্ড খও আনন্দরক্ী 
মধু-বিন্দৃসমৃহ্গ আহরণপূর্ববক একত্র করত, প্রেমানন্দের অমৃতমদ্ মধূচক্র 
নিশ্মণ করিতে হইবে; আর রজোগুণের অন্থম্মূখী শক্তিঘারাই রজো- 
গুণমর বহিম্মুখী উদ্বেলন নষ্ট করিঘ়া, উহ! প্রেমাজরাগে পরিণত করিতে 
হইবে-ইহাই ভ্রামরী-শক্তির কাছ্দ। উত্তম চরিগ্রে এই মকল ভাব 
অভিবাক্ত, এজন্য উহার বীজ ব। কারণ-ভ্রামরী | 


সূর্যয-তত্ব__আদিত্যের ত্রিগুণময় শক্তি বা তেজ দ্বারাই জীবাত্মার 
জীবভাব অপসারিত হইয়া আত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সাধক, পরমাত্মা- 
বূপী সুষ্যর তনয় সাবণিরূপে প্রতিভাত হন। মধ্যম চরিত্রে সাধক 
সর্বতোমুখী তেজ বা শক্তিসমূহ সংহরণ করিয়া আত্মস্থ হইয়াছেন? এক্ষণে 
আত্মারাম হইবার জন্তু, চণ্তীর তৃতীয় স্তরের সাধনা । এই অবস্থায় জগত- 
প্রবাহের স্বষ্টি-স্থিতি-লয়ের অন্যতম কারণস্বরূপ সর্যদেবের অসীম প্রভাব 
ৰা এক্তিসমষ্ট্রিকে জাত হইয়া, সর্বত্র আনন্দ-প্রতিষ্ঠটা কর! প্রয়েজন; 


ৃ 
[ 
রঃ 


উ্ সথী- “তত্ব ও সাধন-রহন 


র কেননা ই জগন্মঙ্গর রব কার্দে দেবতাগণের সহায়ক *! এজন্য 


| এ কেহ কেহ ুর্ধাকে দেব ভাব সমূহের সমষ্টিকূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন; 


(কেহবা আদিত্য অর্থাৎ মৃলতত্বরূপে গণা করেন; আবার অসীম প্রভাব- 
সম্পন্ন হধ্যকে জীনগণের আস্মারূপেও জোতিষশাস্তরে বর্ণনা কর] হইয়াছে। 
ূর্য্য সকলের বন্ধৃতুলা, এজন্য তাহার অন্ত নাম মিত্র [ এই মিত্র শব হইতে 
মিতু এবং মিতুর অপত্রংশ 'ইতু' নামেও সদর পূজা প্রচলিত আছে ।] 
নিবৃত্তিপরারণ চণ্ডী-দাধকের সর্বববিধ শক্তিময় কাধো, আনন-প্রতিষ্টাই 
লক্ষা এবং অন্ততম কর্তবা। এইসব কারণে উত্তম চরিত্রের তত্ব-_স্্য। 
সামবেদস্বরূপ--এই চরিত্রে, জান এবং শক্তির প্রেমময় অনস্ক 
আনন্দ-বিলালদ্বার৷ সাধকের তন্ময় লাঁত বা স্বরূপত্ব বিকাশ হয়;.আর 
শম-বেদেও স্ুগ্রন্থিত এবং ছন্দের সহিত সুসজ্জিত মন্ত্রসমূহ তালমানলয়ে 
গীত হইলে, তন্ময় ৭! স্বরূপত্থ প্রদান করে; এজন্য উত্তম চরিত্রের 
ত্ক্ুপ_লান বেদ। সক্চপ্রণমদী মহাসরম্বতী শরণাগত সাধকের 
চিত্ত-ক্ষেত্রের বীজংশে অবস্থিত আস্মরিক ভাবসমৃত বিলঘন করত 
সাধককে অভীষ্ট বা! যোক্ষ ফল প্রদানে ধন্য ও কুতার্থ করেন: এজন 
তাহার প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত, উত্তম চরিত্র জপের ব্যবস্থা | 


পা পাট 


নী 











ঈ%* সুয্যু-রশ্রি চন্ত্রে পতিত হইয়া চন্্রকে প্রকাশ করেন; সুষ্যতাপে উত্তপ্ত হইয়া | বানু, 
সবেগে প্রবাহিত হয়; সুষ্যতেজে পৃথিবীর শস্তোৎপাদিক৷ শক্তি জন্মে; আবার সুধ্যভীপে 
কা্ঠাদি বিশুদ্ধ হইলে, অগ্নি প্রজ্মলনে সহায়ত। করে। নুর্্যতাপে সমুদ্র হইতে জল 
বা'পাকারে উিত হইয়া, পুনরায় মেঘ-লরপে পৃথিবীতে বধিত হয়, নতুষা পৃথিবী 
মরুভূমিতুল্য হইয়। যাইভ! এইসব কারণে হুধা, সকলের প্রাণময় শতিসন্ ৰা 
আম্মা এবং শ্রীঙ্গাণশণেরও শন্যতম উপান্ত | 
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ভিডি খু অআ।তভ্ত| চঞ্ুতি তড্ডিল্চি 





উত্তম চরিত্র 

(পৌরাণিক সত্য বিবরণ ও “তব-স্ধা” নামক ব্যাখ্যা) 

শপ্গুস অধ্র্যাক্স-েনী ও দৃঞ্ডি সহন্যান্চ। 

খধিরুবাচ ॥ ১ | 
পুর! শুস্তনিশুস্তাভ্যামন্তরাভ্যাং শচীপতেঃ। 

_ভ্রেলোক্যং যজ্ঞতাগ।শ্চ হত! মদবলাশ্রয়াৎ ২ .: 
সেত্য লিন্বরঃপ । খষি বলিলেন -.পূর্বকালে জনি নামক. 
অন্থরঘ গর ও বল প্রভাবে হো দিলাদাডিড। ও. বদ 








১২ প্রপ্চতী-ত গু নারন-রহত 


নিটল লাীগাধারলাহ বিটা ফাউপোগ হং মা). 





কিন যেমন জড় বসন্তকে প্রকাশ কর্গিিই ৃ 
হক. কেনন। শ্তষয় কিছ শুধু বাদ স্থানে াকিরসমহ খোর 
বি রস্ততে বা টা পার্থে, এ ভা নি 









পাঁচে চিৎ ষা/জজান, বিষনের,.সহিত যু, উজ ভি নানি . 
প্লাননাথারাটী- উদহাটিক করি] দের এবং পরম্পর ভাবাবিব ভে. 
ছিদান্জায়র গরমরসের উদ্ভাবদ করে ! প্রথম চরিন্ধে সবগুণানিত সাধ 
ফাল নিত্য তগ্গম্চবন বা জ্নন্ভবন্জী। রূপ প্রত্যক্ম করিয়াছেন 
'্পর মধ্যম ঘরিবে অন্তরে বাহিরে বিশ্বরূপে চি ন্চবন্ী ও প্রাপমন্ধী 
সারের দ্্যোতির্খয় রূপ দর্শনে অভ্যন্ত হইয়া! তিনি জ্ঞানে শুগ্রতিঠিত 
স্ৃইয়াছেল, এক্ষণে দাঘক সর্বত্র সর্বভাবে আান্নস্কএসক। মানের 
জন্ানন্দে ও প্রেষানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই দেহ-রখের 
ফরদ্জ্ঘাত্রা সাফল্য মণ্ডিত হইবে! এইরূপে ভাগ্যবান সাধকের 
উদযাপিত মহাব্রত'সিদ্ধ হইলে, অপরাজিতা ম| সাধক ভক্তকে বিবার 
ভিলক পরাইয়! দিবেন এবং স্বীয় ত্রঙ্গাননদময় ক্রোড়ে গ্রহণ করার 
টেষানন্দ-নুধা পান করাইয়৷ পরিভৃণ্ত করিবেন। | 
শরষাস্মাভিমুখী বিলোয গতিপ্রার্ত সবগণাস্থিত সাধক; পাপ 
তমোগুগময় অবস্থার পীড়নে তীব্র বৈরাগাযুক্ত হইয়। ভ্রীগুরুঃ অ্ধাগিত 
হইলেও, কিরূপে তাহাকেও আহমরিক চাল ঘার! অতি দুধ সইতে 
হয়, ভাহা! প্রথম চরিত্রে গ্রদিত হইয়াছে। তৎপর সত্যে প্রতিষ্ঠিত 
রন্বগণময় সাধর্কের যঞ্চিত. কর্বীজ সমূহ আন্মুরিক রজোক্বগমর সক 

















ডাক চালাদে তেব ও পনর কে প্র ইস তীহার তাজ 
সমৃষ্কে পরাজয় করে এবং পরিশেষে মা্রপোদ্াকা। উর, বরং আছ ৃ 
ছয়ঃ ই ভাব মধ্যথ চরিজে: বদি: /ভইয়াউ্ছ। : রাখে নিন রি ্ 
বিশদ সব্গুণযয়” সাধকের চিত্তের জারগাংশে মে” আস: টি. 

বে বাকারা উহাদিগে নি বিরাসও রযিরান 










হিল ইলা! ..এজসট' রা ব্যাক্তিকে এপার: কার হী 
অই গ্রহণ করিকে হয়: এই সফ'কারণে উত্তম চে অপার রা 
সমূহের অনন্ত বিকাখ ও ধিলাস প্রদর্শন করত জনয? হি বহি 
লাভের উৎকৃষ্ট উপায় নির্ধীরণ করিঘাছেন। ৯ 
০ম্ীক্গিজ্ক ব্যাখথ।াক্-_ কুলকুণুলিনী, শক্তি. জরি 
সাধককে বা প্রাণময় দীব-চৈতন্তকে জ্রোড়ে লইয়া আকাশততময় বিশুদ্ধ 
চক্রে বা! কলারণময় ক্ষেত্রে আরোছপ করিয়াছেন; তাই সাধক এঞ্থালে 
উত্থিত ছইয়া নিলি ও নিঃসজ ভাব প্রা হওয়ায়, বিশুদ্ধ দ্যানর ৭ 
প্রশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সাধক পুনরায় স্থল সা 
কারণাত্মবক্‌ ভ্রিলোক সমহ্বিত দেছ-পুরের ইস ছইজেন জর্জ? বিন 
ইঞজিয় ও বৃত্তিরপা মালিক প্রকৃতি সমূহের অবীগ্থর রা শগীল্পা্ি 
রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । অতঃপর কুলকুগুলিনী শক্তি; সাহক্ের, বিশুদ্ধ 
পরস্থিত সৎ অসৎ বৃতি ও ভাব সমূহ, যাহা ইতিপূর্বে ফারপাংপে 
৯ শীল প্রকৃতি ব| মায়!) সুতরাং প্রক্কীতিতে অধিঠিত ব। উপহিত, 
চৈতন্তই শচীপতি। : শ্রুতি, শত বাইরে বরণে টি দীকে 
০ উল্লে করিন্নাছেন। কি নিব) ৭ ৯3 














8৫ উতচতী-তত্ব ও সাধন-রহত্য 


প্রার্ধ বীজরপে জ্ববস্থিতি করিডেছিল, সাহাকিগকে এক্ষণে বিদ্ধ এখং 
পরকাটত করিতে লাগিলেন। এইরপে কারণময় আন্মরিফ ভাব সঃ 
করে প্রকট ও প্রবল হইয়া সাধকের সম্পূ এ 

ধদজাব সমূহকে পুনয়ায় পয়াডৃত করিল। তখন পরাজিত দেবভাব 
গমূহক্ষে কুগুলিনী শক্তি নিজ কারপবয় দেছে বিলীন করত একটা মুখ 
আড্কা চক্তে উিত করিলেন) তাহার সংস্পর্শে দ্বিদল পদ্মটী বিকশিত 
ছইৰা উঠিল এইং ক্রমে দেবতাগণও তথায় বিকশিত হুইলেন। 

মধ্যম চরিজে দেবী ভগবভী মহিষান্থ্র়কে জর্ীবিকপিত অবস্থায় 
সবত্তিত করিয়া সেই অর্দাংশ বিলয় করিয়াছেন, ইহার কারণ মধ্যম খখ্ডে 
আলোচিত হইয়াছে । এইরপে কন স্াঞ্চরূপী মহিযাহুরের অর্ধাংপ 
বা হুপ্ষভাব নষ্ট হইলেও তাহার অপর অর্ধীংশ বা স্কাক্$ঞভাৰ 
পেরিছুদাত্র বিকৃত হয় নাই! এজপ্ত কারণময় বিশুদ্ধ চক্রটী বিক্ষোভিত 
হওয়ায়, অহংভাব সাক্ষাৎ স্চাঞজ-্ররগাঞ্রপী শুভ-নিশুস্ত ব1 অতি 
শোভন আন্ুরিক কারপ-ূর্তিরপে প্রকটিত হইল। তথায় কারণাত্মক্‌ 
. জদ্ধিযানরপ মদ প্রভাবে গবিবত্ত এবং কদরের দর্পে বলীয়ান হইয়া 
বিশুদ্ধ ক্ষেত্রে বিকাশ প্রাপ্ত দেবভাব সমূহকে তাহাদের স্ব স্ব অধিকার 
ইত বঞ্চিত করিয়। পরাভূত করিন। “শুন্ভ' শবের অর্থ অতিন্ুশোদন) 
ছতরীং রজোগুণ সমূডূত কাম-কামনার অভিন্থুপৌভন কদর্প বা যন 
: গুষ্ধিই শুভ); আর কামকামনার সহভাবাপনন ৷ আপেক্ষিক ভাবযুক্ত 
 ক্কোধ-ূর্তিই জিনগুওজ্ত ) কেননা কাম-কামন। কোন প্রকারে প্রতিহত 
“বা! বাধাপ্রাপ্ত হইলেই উদ্বেলিত রজোগুণ সুরঞ্জিত হইয়! ক্রোধরপে 
আত্মপ্রকাশ করে। এজন্ত ক্রোধরপী নিশুস্তও রুদ্রতেজে গ্রদীপ্ত ও 
স্থশোভন মূ্িধারী | বিশেষতঃ শুস্ত যে আ্া-আুভিড, ইহা শান্- 
সন্মত মত্য ; কেননা দেবীর পি শুস্তের কামাসক্তিই তাহার মৃত্য 














আকাশে ঞ্চতাব ডি 
সংঘটনের অন্তত কারগ ৪1 . লাখ ্ | 
ক্রোধরপী নিশুস্ত অযুত ঝা দশপহজ বাহ প্রসারিত কর 
করিয়াছিল! ফাষের অষ্ট বাহই যোগশান্ত্রো অ্টাদ মৈথুন; শর 
মঠ রিয়়ও অসংখ্য 
অনস্ত-ইহাই দশ সহশ্র ব 'অযুত বাহু বলার তাৎপর্য;  এবিষরে 
উজ বিস্তারিতভাবে আলোচন। করা হইবে । রি ১ 
কাম ক্রোধ মোহ (লোভ-মোহ শোক এবং ভয়, এই পঞ্চভাঁব, 
_ব্যোম্‌ ব! আকাশতত্ব হইতেই উত্তব ; আকাশতত্ব হইতে অনিল, অনি 
হইতে গনল ্া. তে, তেজ হইতে অপ. এবং অপতত্ব হইতে 
| সয হইয়াছে) সুতরাং আকাপ-তব্বই পঞ্চতৃতের জননী 
বা কারণ : ন্বষগ) এ আকাশতত্বে পঞ্চতত্ব নিহিত আছেন , 
আকাপতের আকাশ জে - শোক (কেননা শোকদ্বার। নিঃদঙ্গ: ও 
নিলিগুার অধিগন্ত হযঃ)) আকাশভত্বের বাধু অংশে-কাম (কাম 
মাছ হইলে বায়ুর গতি র্ঘ সি আকাশ তত্ের তেজ 

















 *শুভত-নিশুস্ত কণশ্তপের ওরসে ঘুর গর্ভে জাত। ইহারা অবধ্য 
হওয়ার জনতব্দ্ধার তপস্তা করিলে, ব্রদধা তুই হইয়া: এইরূপ ধর প্রদাম 
করিয়াছিলেন যে_-প্ষদি কোন অযোনিসস্তব| কন্ত। স্ত্রী-পরীররূ: জো না 
হইতে উদ্ভব হন, তিনি যদি পুরুষের স্পর্শনাত্রও প্রাপ্ত ন। হন, এইরপ 
দুজ্জয় শক্তিশালিনী নারীমুদতির প্রতি কামাসক্ত হইলে, তোমরা : উদ্ভব 
বধ্য হইবে রী পরিকর ডি 


(£ মতান্তরে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ এবং ব্জ। ই পাচ . 
আকাশের গুপ বলিয়া কথিত, যথা _প্কামং ক্রোধং তথ| মোহং লঙ্জা 
লোগক পঞ্চষম্। নভঃ পঞ্চগণাঃ প্রোা জানেন তে" । 
স্পজ্ানমধলিনী তন্্। টি 














১৯ শীতীচতী-ত মু লাখ 


অংপে--ক্রোধ (ক্রোধ হইলে দেছে উহা তেজমযরপে রি মম. আকা 
প্রকাশ পায়)) আকাশ তত্র অপ অংশে--লোভ-মোহ চিট 
হইলে রসনা আর্জ হয় এবাং তৎস' মোহ আসে, এজন্ত লোড-যোছ 
গ্রকাত্মভাবাপন্ন ); আকাশ-তত্বের পৃথ্থী আ্ঃশে-_-ভয় বা মতায়রে লক্ষ 
(ভয় পাইলে লোক জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়--কথায় বলে, 'ভীত ব্যক্তি “কাঠ, 
 হয়ে-ষার'! আবার লজ্জাতে.'জড়-লড়' তাব প্রাপ্ত হয় )। ভয়বা 
দা উপ সা, লজ্দাদি অট পাশেই পৃথী বা. কষিভিতদব. হইতে 
উন আরশ বুঝিতে. -হইরে। যানধ-দেহের বিশুদ্ব চকনীই 
জাকশৈ-ভনের বিশিষ্ট. অভিব্যক্কিত স্থতরাং সাধকের এ চক্রটী 
. চিঙ্গাদিত হওয়ায়, সেই চক্রস্থিত সমস্ত তত্বই বি্ু্ধ হইয়াছে, ইহান্তে 
ঝুলছে আবৰকাশ নাই) স্তরাং আকাশভারজাত কান. ক্রোধ 
 জান্তমোহ শ্লোক এবং ভয়-নজ্জাফি: অইপাশও আলোড়িত..ও সংস্কুদ্ 
জা সাধকের বিশুদব-ক্ষেতে মহাযুধর পূর্ববাতাস স্য্ট করিয়াছে !-- 
তই সত্য ব্যাপার স্বাভারিক। অতি" সমীচীন এবং যুক্কিনঙ্গত) এইসব 
নব ও রুহভই মহামায়া মায়ের যুদ্ধলীলারূপে উত্তম চরিত্রে অভিব্যক্ত 1] ; 
সাধক বিশুদ্ধ ক্ষেত্রে তদীয় দেবভাব সমূহকে স্থ স্ব অর্ধিকার ভোগে 
কি রাখিয়া, ষে নির্খ্ আনন্দ ভোগ করিতেছিলেন, এক্ষণে সেই 
জমৃত্তোপম আনন্দ-তে।গ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইলেন ইহাই মস্তরোক্ত 
ধর্জ-ভাগ 'ছরণের রহস্ত। এতত্যতীত এই চরিত্রে ধণিত চ্ড-ুও 
সথরঘয়কে কারণ-ক্ষেত্র হইতে জাত লোভ ও মোহরপে পরে ব্যাখা! 
করা হইবে। রজোগুণণয় অহংতরে জাত কাম ক্রোধ এলাভ 
বোহাঁদির আদ্ধর্ধিক অত্যাচার, মানব মাত্রেই জন্ম-সনমাস্তরে হলে সন 
ঈক্গারদে এবং নানাবিধ অবস্থাতে ভোগ করিয়া নিছে, রি হা 
ডি ৰা কাব বলার উদদেস্ত ও ভাৎপর্ধ্য॥. 




















ধন চোট ৯০ সান 


পীবদুক্তি ১৭ 
| চণ্তী-সাধনার এই তৃতীয় বা বিশিষ্ট অমুতময় স্তরে সাধকের, 
আত্মপর্ী ভেদাভেদ থাকে না_াহার নিকটে জীবন- মরণ, স্্-ছুঃখ, 

সমসতই একাকার হইয়া যায়-_তিনি জীবিত থাকিয়াই মুক্তির পরম 

বদন ৬৪ । জীবন্ুকতরূপে বিরাজ করেন! প্রারন্ধের ফলে 

বেরা বা যর থেকোন অবস্থা উপস্থিত হউক না কেন, সকল 
অবস্থাতেই তিনি পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। বিশেষত; সাধনার 

প্রাথমিক অবস্থায় বৈরাগ্যের তাড়নে সাধক যাহা যোগ-বিস্ককরবো ৃ 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে প্রেমাননে গ্রহণ রি রী 
অর্থাৎ এইরূপ মধুমতী অবস্থায় স্্ীপুত্র সমন্বিত সংস র্ফে বন্ধনের 
কারণ বলিয়া মনে হ না, বরং সাধকের দুটিতে উহা পধানবর 
চাপে প্রতিভাত হর | তখন পুরে দেখিলে নে ই 




















ভগবান চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহবূপী বালকমৃষ্তি ধারণ করিয়া আমাকে : 
বাৎসলা-রদে অভিষিক্ত করিতেছেন 1 কন্ঠাকে দেখিয়া যনে ইয্-- 
হৈমবতী উমা আমাকে ধন্য করিবার জন্যইতো! বালিকাবেশে আমার 
সমীপে সমাগতা হইয়াছেন! প্রিয়তমার পর্চবিধ সেবাতে'& বা 
্রেমালিঙ্গনে প্রেমিক সাধক মনে করেন-_ প্রিয়তম রগবান অভি: 





পাশে ধর! 1 দিয়াছেন 1 এইরপে সাধক সংসারের বা জীকলদকে 
সর্ধববিধ চেতন বা অচেতন বস্তর মধ্যে 15565 উর 
* স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পঞ্চভাবের বিকাশ, যথা £-(১) খতির সমীপে 
থাকিয়া জ্ঞানোপদেশ শ্রবপাদিতে শান্ত-রস; (২) পাদ স্বেনাগিতে 
দবাস্ত-রস; (৩) প্রমোদ এবং বিলাসাদিতে সথা-রস। (8) জাহার্য 
প্রান কালে বাৎসল্য-রল এবং (৫) .সর্ধতোভাবে আত্ম-নিবোনে ৭ 
তক্ন্নভাবে নিয়ত পরিচিস্তনে মধুর-রসের অভিব্যক্তি হইয়! থাকে । 











ই 4 


১৮ | ভীতু তত্বও সাধন-রহস্ত 


দর্শন ও অনুভব করিয়া পরমানন প্রাপ্ত হন ।-_ইহাই চ্ী-সাধনাতে 
মধুময় এবং অস্ৃতময় প্রেমানন্দের স্তর !_( ১২) 
... তাবে কুষ্যতাং তদ্বদধিকারং তখৈন্ববমূ। 

_ কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্তয চ ॥৩ 

_ তাবে পবনদ্ধিঞ্ চক্রতু বহিকম্ম চ॥৪ 

সত্য বিবরণ । সেই উভয় অনুর, ধা, চন্্র, কুবের যম এবং 
বরুণের অধিকার ভোগ করিয়াছিল ।--(৩) ॥ তাহারা উভয়ে পরনের 
অধিকার এবং বহ্ছির অধিকারও ভোগ করিাছিল ( এবং অঙ্ঠান্ত 
১ জেবটাণের ,অধিকারও গ্রহণ, করিয়াছিল) (৪) 
- তন ধা। । সুর্য্য-_চক্ছ এবং প্রাণের দেবতা; প্রাণে প্রাণে সর্বাতো- 
কক্ক ভাব ব! ভগবংলীলা অনুভর এবং চকদ্বারা অন্তরে বাহিরে 
রং দর্শন বা 'ানাদিদার! রস্তা লাভ করাই দেহসথস্া-দেবতার 
্ অধিকার ভোগ । দেবতাগনের অধিকার ভোগ সন্বদ্ধে মধ্যম খণ্ডে 
_্রোটাসুট আলোচনা করা হইয়াছে; তথাপি এখানে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ 
রি আলোচনা কর! প্রপ্োজন। কাম-কামনার সুশোভন মৃষ্ঠি শুস্ত এবং 
_ তোজোময় ক্রোধমৃদ্তি নিশুজ, হ্ধ্-দেবতার অধিক” নিজেরাই ভোগ 
করিতে লাগিল--অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিনত-ক্ষেত্রে ভগবৎ ধ্যা*. শীলা পরিচিন্ত- 
নি রা লন তননযতা ও মাধকের আনন্দভাব রি “রিয়া পরার 

 কর্ধানথমামী কাম-কামনামূলক আবন্মরিক চাঞ্চলোর দ্বেলন প্রকট 
করিল। ইনু বাচন্দ্র_নের অধিপতি দেবতা । মনে ক্ষেত্রে ন্ 
রি নর অভাব এবং নিশ্তরঙ্গ ভাবে ভগবৎ বিষয়ক পরমভাব ধারখা 
| দ্বারা চিতের পরিতুষ্ট সম্পাদন, কিন্বা খেচরী সাধন! দ্বারা ক্ধা-রস পান, 
করাই দেহস্থ'চন্ত্র-দেবতার অধিকার ভোগ--ইহাই সাধকের সোম-যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান বা আনন্দগ্রদ সোম-রস পান দ্বারা আত্ম-তৃষ্টি লাভ। কুবের-_ 














অধিকার ভোগ ৯৯ 


পাধিব ধন এশবর্ধযা্দির অধিপতি) পাখি ঈশ্বর্যোর মধ্যেও ভগবত আধুধ্য 
অন্থভব করা, কিন্বা পাথিব ধনদ্বার] ধর্ম কাধ্যাদি সদনুষ্ঠান এবং যথাসাধ্য 
পরোপকারাদি মহৎকাধ্য সম্পাদন করাই কুবের-দেবতার অধিক 
ভোগ। যম- পায়ু ইন্দ্রিয়ের অধিপতি; দেহের পক্ষে যাহা অপরারী . 
এবং অপবিত্র মলম্বরূপ, উহা বিদুরিত করিয়া বিশ্ুদ্ধি সম্পাদনপূর্বক 
দেহকে ভগবত মন্দিররূপে পরিণত করাই ঘম-দেবতার অধিকার ভোগ ।' 

বরুণ-_রসনেত্দ্িয়ের অধিপতি; সাধক যখন ভগবং প্রীত্যর্থে আহাধ্য 
বস্ত গ্রহণ করেন, কিন্বা সর্ধ্বিধ আহাধ্য বা ভোগ বস্ত মাস্বাদনে' যখন, 
অনুভব করেন-_সর্বাস্ত্যামী ভগবান এ সকল ভোগা স্বয়ং পরিতৃপ্ত 
হইতেছেন! তখনই বরুণদেব যথার্থভাবে অধিকার ভোগ করিয়া 
থাকেন। পবন-স্পর্শ বা ত্বগেন্দ্িয়ের অধিপতি ; অনিলের হুখমুয়, 
ও শান্তিময় স্পর্শকে জগন্নাতার স্বুকোমল ন্েহময় আত্মহারা! ্পর্ণরূপে 
অনুভব করা) কিস্বা প্রলয়কারী প্রভগ্রন মৃষ্তিকে জগাবান হেরে রঃ 
উর মুষ্িরপে দর্শন এবং অন্থুভব করিয়া সমরন্ধ অভিবাদন ঝরাও 
পবন-দেবতার অধিকার ভোগ । অগ্নি- বাগিক্ডিয়ের পতি 
যহাশক্তিময় ভগবানের নাম-জপ, লীলা-কীত্তন বা "হাত প্রচারাদি 
ধর্ম কাধ্যই বাগিক্রিয়ের সার্থকতা; এতংবাতীত মহাসরস্বতীই বত 
সমূহের অধীশ্বরী কিন্বা স্বয়ং বাকারপা. এপ প্রতাক্ষা্গভৃতিও অন্রি- 
দেবতার অধিকার ভোগ। এইবূপে দাধকের বিশুদ্ব-ক্ষেত্রে 
ইন্জরিয়াধিপতি দেবগণ যথাযথভাবে ভাহ..র স্ব স্ব অধিকার ভোগ 
করিতেছিলেন, কিন্ত শুস্ত-নিশুস্ত কর্তৃক দেবভাব সমূহ পরাভূত বা 
অভিভূত হওয়ায়, সাধকের চিত্তে বা কারণময় ক্ষেত্রে অনিচ্ছাসদ্বেও 
পুনরায় দেবভাবের বিপরীত ও বিরোধী আন্তরিক ভ ভানু, উদ্ধত 
হইল, ইহাই তীৎ্পর্য্য | _(৩1৪) 











২০ . প্রীঞ্ীচণী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


ততে। দেবা বিনির্ধতা অষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ। 

হৃতাধিকারা স্ত্বিদশাস্তাভ্যাং সব্রে নিরাকৃতাঃ। 

মহাসুরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্াপরাজিভাম্‌ ॥ ৫ 

তয়াম্মীকং বরোদত্তে। যথাপংস্তু স্মুতাখিল!;। 
_ ভবতাং নাশয়িস্তামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ ॥ ৬ 

ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্‌। 

জগুস্তত্র ততে। দেবীং বিষু্মায়াং ্রতষটুবু ॥ ৭ | 

সত্য ৰিবরণ। অনন্তর পরাজিত রাজা-্র্ট অধিকার চাত ও 

ভরর-ক্ল্পিভ দেবগণ, নেই ছুই মহাস্থর কর্ৃর স্বর্গ হইতে দূরীরুত হইয়া 
পাতা দেবীকে স্মরণ করিয়াছিলেন । »-(৫)॥ তিনি. 
আমাদিগকে এইরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন_“আপৎকালে তোমরা 
উআাাকে স্মরণ করিলে, আমি তৎক্ষণাৎ তোমাদের পরম আপদ রা 
মহাবিপদসমূ সমূলে বিনাশ করিব” | (৬) দেবগণ এই চিন্তা 
করিয়া পর্বতরাজ হিমালয়ে গমন করিলেন এবং তথায় দেবী 
বিষুমায়াকে স্তব করিতে লাগিলেদ। __(৭)। 

তত্ব-স্থধা। সাধক বিশুদ্ধ-ক্ষেত্রে উখিত হইয়া আধ্যাত্মিক 
সমুন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও, আন্মরিক কারণজাত উদ্বেলন প্রভাবে 
পরাজিত হওয়ায়, অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন; কেনন| এরূপ উন্নত হইয়া 
যদি আস্থরিক ভাবের প্রাবল্যে পরাজয় বাঁ পতন সম্ভব" € হয়, তবে: 
চরম অভীষ্ট লাভ সথদূুরপরাহত বলিয়া প্রতীয়মান হ)' স্বাভাবিক ; 
কেননা এই অবস্থায় নৈরাশ্যের অন্ধকার আসিয়া সাধকের বিশুদ্ধ অস্তর 
প্রদেশ অধিকার করে এবং তাহার সন্তাবরাশির ক্রিয়াশীলতাও সাময়িক- 
ভাবে শিখিল বা নিঙ্রিয় হইয়া পড়ে। এই সব কারণ উপলক্ষা করিয়াই : 
মন্ত্রে সাধকের দিব্যভাবনূপী দেবগণকে বিশেধিত করা হইয়াছে 








আশার জ্যোতি; . ২১ 


পরাজিত, রাজাত্রষ্ট, হৃতাধিকার এবং ভয়-কম্পিত ! এবিধ ছুঃখময় 
অবস্থায় সাধকের একমাত্র আশার জ্যোতিঃ _-জগন্মাতা অপরাজিতা 
এবং তাহার অহেতুকী রুপা! তাই মাতৃপাধক গাহিয়াছেন_“নিরাশ 
আধারে মাগো, তুমি যে আশার জ্যোতিঃগ। এখানেও অ্রিতাপ- 
তাপিত ভীত সাধকগণ অপরাজিতা মাকে পুনঃ পুনঃ ন্মরণ পূর্বক» 
সর্বঘতোভাবে তাহাব শরণাগত হইয়া স্ববপরায়ণ হইয়াছেন। ্তব-স্ততি 
দ্বারা যেনিজেদেরই অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইয়া থাকে, এবিষয়ে | 
মধ্যম খণ্ডেও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে । 

দুর্গা মা ইতিপূর্বে দেবগণকে বর দিয়াছিলেন যে, ঘোর বিপদে 
পড়িয়া তাহাকে স্মরণ করিলে, তিনি আসিয়া সর্ববিধ বিপদ হইতে 
বিমুক্ত করিবেন) কিন্তু ইহা শুধু দেবগণের প্রতি বর নহে !-ইহা! যে 
_বরদা বা বরাভয়-করা অভয়| মায়ের নিত্য ও চির্তন স্বভাব 1--. 
তিনি যে প্রেম করুণায় সদা পরিপূর্ণ, দুর্গতিহরা দুর্গা, স্ধা বিতরণ. 
কারিণী অপূর্ণা ! তাই প্রীমুখে বছবার বলিয়াছেন_“এইপে যখম:. 
যে কোনভাবে আস্থরিক অত্যাচার ংঘটিত হইবে, তখন সেইভাবেই 
মামি আবিভূ্তী হইয়া, শক্রু সংহার করিব”। এই প্রকার বহু 
আবির্ভাব লীল! ও অভয় বাণী, দেবী মাহাত্মো এবং অন্তান্ত শানসু- 
. গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। সাধক যখন পাথিব এবং অপাধিব পিরম 
আপদ? বা মৃহা উৎপাত দ্বারা সন্তাপিত হন, যখন পারিপাঙ্থিক 
তমোগুণময় অবস্থার গীড়নে তাহার অন্তরে বাহিরে চতুদ্দিকে নিরাশার 
ঘন অন্ধকার ঘনাইতে থাকে, তখন করুণারূপিণী জগদন্থা মা, সাধকের 
তিতাপ-তাপিত নিরাশ হৃদয়ে নানাপ্রকারে সাত্বনা প্রদান করেন 
ক্রমে জ্যোতিরূপে সাধকের হৃদয়াকাশে উদ্দিত হইয়! তাহার র্কাবিধ 
সম্তাপ হরণ করিয়া থাকেন। সাধক তখন বলোদ্দীগ্ত হইয়া অর্জঞুনে 








টি -তত্ব ও সাধন-রহস্য 


মত বলিয়া উঠেন--“করিষ্তে বচনং তব” --হে জগদদ্ধে ! তুমি 
যাহা করাইবে, আমি তাহাই করিয়া যা মামার চরিত আর কিছুই 
রী আমি সাক্ষীরূপে দেহ-ক্ষেত্রে তোমার লীলা খেলা প্রতাক্ষ 
করিব এবং তোমার আদেশ প্রতিপালন করিয়া কৃতার্থ হইব | তাই 
সিদ্ধ মাতৃসাধক গাহিঘ্বাছেন__ 
“তাল দিবি মা “তাই তাই" আমিও বলব 'তাই-তাই?। 
যা বলবি তুই আমারও তাই, তাই বলি মা তাই তাই” ॥ 
যৌগিক ব্যাখ্যায়-মেরুদ্ই দেহস্থিত হিমালয়নূপে 
দেহটাকে ধারণক্ষম ও শক্তিশালী করিয়াছে; এই হিমালয়রপী 
সৌ শবে অধিষ্ঠান ৫ ক্ষেত্র, কৈলান ধাম ইরা বিড 
' বর বা পরমাত্ম-লোক এবং ভক্তগণের গোলক বা নিত বৃন্দাবন ধাম । 


৮ 


ক্কে আকুল শআহ্বানে বা আকর্ষণে বিচলিত হইয়া ভগবান বা! ভগবতী 
চে দেব-দেবীরূপে দ্বিদলে অবতরণ পূর্বক দর্শন দানে এবং ছভীষ্ পু ্ে 
. ষ্তার্থ করেন। বিশেষতঃ দ্বিদল পন্মই মহাশূন্বমর চিগনিন্দের কষ 
এবং পরম তীর্ঘস্বরূপ ; এজন্য সাধকের ই সি রশনাদি প্রানময় 
 'অনাহত চক্রে সাময়িকভাবে সাধিত হইলেও, “শষ দর্শনাদি এই 
ক্ষেত্রেই সম্পন্ন হইয়া থাকে ; আর সহশ্রার পরী ভাবাপক় ! এগ 
_ ষট্চক্র ভেদ হইয়া সহল্রারে গমন করিতে নি ৈ বা.জ্ঞানী 
_পরমাত্মার সহিত ঘিলিত হইর1 নিষ্বিকল্প সমাধি*থা ্রক্মনির্্বাণ লাভ 
করেন-_-আব ভক্ত সচ্চিদানন্দময় নিত্য-দেহ লাভ করিয়া নিতয-লীললায় * 
গ্েবেশ করেন !-তগবৎ ইচ্ছা ব্যতীত সেখান হইতে সহজে পুনরায় 
. * “সহম্রপত্র কমলং গোকুলাধাং শুচিন্মিতে। তংকর্নিকা মহস্ধাম 
রুকন স্থানমুতমম্‌ ॥”-_বাস্থদেব রহস্ত তন্্। 








বিষ্ু-মায়া 


ক্গাগতিক ভাবে ফিরিবার আর সম্ভাবনা বানা! 1 এসব কারণে মগ, 
কুগুলিনী শক্তির সাহায্যে পর্জতরাজ হিমালয়ের উচ্চ শৃদরপ আঙ্ঞাচকে 
সমুখিত হইলেন এবং বিশুদ্ধ মনোমন্ত ক্ষেত্রে সমবেত ও সমাহিত 
হইয়া বিষু-ঘায়। ভগবতীর স্তব করিতে লাগিলেন । 
বিষু-মায়া ভগবতীকে প্রসন্না করিতে পারিলেই অনায়াসে সর্ববাধা:, 
প্রশমন এবং সর্ববাভীষ্ট পূরণ হইয়া থাকে? তাই ব্রজলীলায় গোগীগণ 
্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্ত একমীস্‌ ব্যাপী কাতায়নী মায়ের পূজা 
করিয়া প্রার্থনা করিতেন_-হে মহামায়ে দেবি কাত্যার়নি! আপনি 
মহাযোগিনী এবং সমস্ত সম্পদের অধীশ্বরী, আপনাকে পুজা করিয়। 
আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি যে, পরীনন্দ-গোপ-ননদন গ্রক়ষ্ণকে আমরা 
ৃ ] তিরপৈ প্রাপ্ত হই, আপনাকে প্রণাম জানাইতেছি”। মহামায়ার 
পায়, ত্রসতান্তে গোপীগণের কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল। বিষুমায়া 
সঙ্দ্ধে বিঞ্টু পুরানের উত্তি__“সর্বভূতের আঁ স্বরূপ বিষ্ণুর ্বরূপভূতা 
চিংশক্তি বা বিষু-শক্তি ছারা অধিষ্ঠিত প্রধান (প্রকৃতি) ও. পুরুষ, ঃ 
নিয়মা-নিয়ন্তত্ বা কাধ্য-কারণভাবে অবস্থিত. সেই চিংশক্তিই, প্রলফ্, 
কালে প্রধান ও পুরুষের বিচ্ছেদের কারণ, সথিতিকালে স সংযোগের কারণ নট 
এবং হষিকালে ক্ষোভের কারণ হয়” * | | 
জীবত্বের অভিমান সহজে নষ্ট হয়না; কোন কারণে যা? আাতৃষকপায ৃ 
উহ1 সামরিক ভাবে নাশ হইলেও, কারণাংশ হইতে পুনরাম্ব & ভাব 
প্রকট্‌ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । অভিমান জীব মহাশক্তিময় ভগবান 
ব। সদগুরুর মহত্ব শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রতৃতবের নিকটে সহজে অবনত বা 
শরণাগত হইতে চাহে না; তবে ধাহারা সদ্‌গুরুর আশ্রিত ও রুপা- 
প্রাপ্ত তাহারা স্ব-সততির মধ্য দিয়া অনায়াসে উন্নত হইয়া অভীষ্ট লাভ 


পীপপশীপীপপীিশীপীশাপািপিপশশীশীিশিশি্পিসীপিশীশী? 


৯ বিষুপুরাণ, দ্বিতীর অংশ সপ্তম অধ্যায়__২৯।৩, ক্লোক। 











স্পা পাশা পাপী রা প্পীপশীশিপদিপ শাশিশাপিশিসি শীপশীপাত 
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১ ২৪. | ীশ্ীচত্ী- তত্ব ও সাধন-রহন্য 


করিতে সমর্থ এবিষরে শ্রুতি বলিয়াছেন__“আচাধ্যবান্‌ পুরুধো বেদ, 
আচাধ্যাদেব বিদ্যা বিদিত্বা তরতি শোকম্গ। 
অর্থাৎ, যিনি আচাধ্য বা সদগুরু লাভ করিয়াছেন, তিনিই আত্মাকে 
বা. ভগবানকে জানিতে পারেন, তিনিই শ্রীপুর হইতে সর্ববিষ্া লাভ 
করত শোক-ছুং খময় সংসার-সাগর পার হইয়া থাকেন। আত্ম- কুপা, 
ঈদ্র-কপা এবং গুরু-কূপা, এই ত্রিবিধ কৃপা ত্বারা যখন, দেহেস্্িয 
 পরিতৃপ্তির ছুশুরণীয় মোহ এবং আকাথ্ধা বিদুরিত হইয়া ইট দেব- 
দেবীতে প্রীতি সংস্থাপিত হয়, তখন সাধকের কঠিন হব কোমল হইয়া 
স্বাভাবিক ভাবেই শ্রদ্ধা-ভক্তিতে অবনত হুইতে থাকে ! দেহাত্ম-বোধে 
গর্বিত জীব-ভীঘকে অবনমিত ও প্রেমভাবে বিভাবিত, লি 
স্তব-প্রণামাদির অন্যতম উদ্দেশ্ট | ৃ - 
প্রণাম ও স্তব-স্ততি সাধন-পথের বিশেষ সহায়ক বি ক্র 
বি যোগী, কি জ্ঞানী কি ভক্ত, সকলেই উহ দ্বারা উপরূত ও লাভবান 
হইয়া থাকেন। অহংকারী জীবের মন্তক সহজে অবনত হইতে 
গা লা ভাই জীব-ভাবীয় অহংকারকে অবনমিত করিবার জন্ত 
প্রান ল, বাল্যকাল হইতেই পিতামাতা প্রত্ৃতি  গুরুজনকে 
রতি ক্লকে শিক্ষা দেওয়া হইত | ইহা ছারা : 
অকারণ তক্ভিঅয় ও মধুময় হইয়া উঠিত এবং 
াডাবিকর ই দেবতাতেও ভক্তিভাব বিকাশ প্রাপ্ত হইত । আধুনিক, 
যুগেও কিছুকাল পূর্বে ৬ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর, শ্যর গুরুদাস, স্তর 
আশুতোষ প্রভৃতি মহাত্মাগণও জননীর পদধূপি গ্রহখান্তে প্রতিদিন 
বি কর্মে প্রবৃত্ত হইতেন_নে হয়, এই প্রণামময় ভক্তিভাবই 
ভাহাদের তাবী জীবন সাফল্যমপ্তিত করিয়াছিল । প্রণামকারীর স্তরে 
প্রপমা সঘদ্ধে তেন বা গুরুত্ব ভাবের অনুভূতি না হইলে, যথাযথ গ্রাম গাম. 

















স্তবের ফল ০0 


হইতে পারেন) হ্তরাং এবসিধ উত্তম চিন্তা বা অনুভূতির ফলে. : 
প্রণামকারীর অন্তরে ক্রমে গরু বা -[শ্রেষ্ঠ ভাবের বিকাশ হওয়!] রা 


স্বাভাবিক । প্রণাম ও স্তব-স্তৃতিই শরণাগতির স্চন। বা পূর্ববরাগস্বরূপ ॥ 
শরণাগতিমূলক প্রণামময় বিনম্র ভাবের উপরই ভাগবত-ধর্্ প্রতিষ্টিত। 


র্দশাস্ম্ের সম্বয়রপী গীতাতেও স্তব-প্রণামের বাহুল্য ও প্রশংসা ৃষ্ ১ 


হর। বিশেষতঃ প্রণাম ও স্ততি, প্রাণে অপূর্ব বাঞ্জনা "ও 





আনয়ন করিয়া থাকে! উহ? দেহের মর্স্থলে গ্রবেশ পূর্বক দেহ যন ও 3 


প্রাণ মাতাইয়া তুলে_স্তুতি দ্বারা দেহের সপ্তত্তর যেন ভেদ হইয়া যায় 


“. এবং শ্ুল ুগ্াএ কারণময় পরমানু সমূহও যেন অভিনব তালে ও স্বরে রি 
বঙ্কার দিতে থাকে 1. ভাই সর্ববিধ শাস্তেই প্রণাম ও স্তব-স্তৃতির প্রাধান্স 





পরিদৃষ্ট হয়। এখানেও গৌবতীগ্- পিক্ষ নিজ অহংকারকে অবনমিত 


করিনা মহাদেবীর পরায় ও সবর রত হইয়াছেন (184 ই 






দেবগণের প্রণাম রং 
দেবা উচুঃ॥৮ 
মে! দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ। 

নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ ন্ম তাম্‌।৯ 
[স্ব মন্ত্র পমূহের অন্থবাদ এবং শবাহগগত বযাধ্য। অধাদে 
স্তবাকারে পর পর প্রদত্ত হইল; এতদ্যতীত, বিশিষ্ট তাৎপর্য, লোক 
ব্যাখ্যার পর, বন্ধনী মধ্য প্রদত্ধব হইল] 
দেবগণ বলিলেন--দেবীকে প্রনাম, মহাদেবী শিবাকে নতত প্রণাম, 
 ভগ্রা প্রর্তিকে প্রণাম, একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে (জিগণাতীতা 
পরমাত্মমরীকে ) প্রণাম ।-(৮৯)। হে সত্যন্থরূপিণি সম্মযি স্বগ্রকাশা 
া লা দেবি! তোমার (কবরকে আমরা পরা কর ডে 














রি ্রীচণ: ৬দ্ব ও সাধন-রহস্- 


মা তুমি মহত বা! ব্রদ্মাদিকেও ক্ষ্্াদি ব্যাপারে প্রবস্তিত কর-_তোমার 
সেই চিন্সরী জোতির্ঘরী স্প্মমৃতি মহাদেবী শিবাকে সতত প্রণাষ 
করিতেছি । হে জগদদ্ধে! তুমিই মর্ধমঙ্গলা ভদ্রারূপিণী মূলা 
প্রকাতি-তোমার সেই পরমানন্দময়ী কারণ-মৃ্তিকে আমরা প্রণাম 
- করিতেছি । মহাকারণরূপিণি মা! তোমার অবাঙনসগোচন অব্যক্ত 
: মুত্তিকে আমরা সংযত ও সমাহিত হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছি। 
হে মহামায়ে চণ্ডিকে! তোমার প্রথম চরিত্রের জগন্সত্তি তামসী 
.অহাকালী দেবীকে প্রণাম করিতেছি। তোমার মধ্যম চরিত্রের 
খজ্যাতি্বরী র্বানত্ধামীকুষ্ চিন্রী মহাদেবী : রাণী মহালক্ষ্মী বা. 
১ মৃদ্তিকে প্রণাম করিতেছি । তোমার উত্তম চরিত্রের কারণরূপিণী 
_আহ্লাদিনী ভৃদ্্রীরূপ৷ সাত্বিকী মহাসরস্বতী বা কৌধিকী-মৃত্তিকে 
১ গ্রণাম করিতেছি। আর দর্ব মৃত্তির সমন্থয়ভাবাপম্না মহাকারণ 
বা তুরীয়ভাবরূপিণী তোমার পরমাত্মমপ়ী মহাশক্তিকেও প্রণাম 
.করিতেছি। হে নিরঞরনরূপিণি ম!! তুমিই বিশ্বের সকল বস্তর স্ুল- 
শরীরাবচ্ছিন্তু চৈতন্য; তুমিই তাহাদের স্থক্রশরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, তুমিই 
.'জীব-জগতে সকলের কারণাবচ্ছিন্ন চৈতন্ত ; আবার তুমিই সমস্ত 
_ চৈতন্তের সমষ্টিভৃতা মহাজ্যোতিম্বরূপিণী নিরপাধিক টৈতন্য 
: কেননা তুমি যে, “জ্যোতিযাং জ্যোতি: মহাদুাৃতিরূপিণী ! এবছিধা 
তোমাকে আমরা কায়মনোবাক্যে এবং আন্তরিক অব্যক্ত ও অপ্রকান্ঠ 
শ্রদ্ধ/-ভক্তিসহকারে প্রণাম করিতেছি-_তুমি প্রসন্না হা (৯) 

[ এখানে অধিকাংশ প্রণাম-স্তবের প্রতোক ক্লোকে চারিবার করিয়া 
প্রণাম করা হইয়াছে ইহাতে যথাক্রমে স্থূল সুক্ম কারণ এবং 
ছুরীয়ভাব লক্ষ্য করা হইয়াছে; কিন্বা কণ্ জ্ঞান ও ভক্কিমূলক এবং এই 
ভিভাব সমব্বিত প্রেমময় ভাবযুক অবস্থাও উপলক্ষিত। ইহা ছাড়া 


. দেবী প্রণাম ৮ তি টি সিন 


কায়িক বাচিক ও মানসিক, এই ক্রম-স্থম্্রভাবযুক্ত ব্যক্ত অবস্থা এবং 
তৎপর অব্যক্ত ভাঁব দ্বারা সশ্রদ্ধ আত্ম-নিতেদনের মহাভারও প্রশাম-ন্ত' 
সমূহে পরিব্যক্ত হইয়াছে। এতংব্যতীত এইসকল স্ব-ন্তরে 
চতুব্বিংশতি তত্ব ক্রমে বিলয় করিয়া, জীবভাবকে বিশুদ্ক করিবার 
পরম ভাবও নিহিত আছে; এবিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা 
হইবে।] রা 
রৌদ্রায়ৈ নমে। নিত্যায়ৈ গৌধ্যে ধাত্র্ে নমোনমঃ 
জ্যোতস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যে সুখায়ৈ সততং নমঃ॥১% 
কল্যাণ্যে প্রণথত। বৃদ্ধ সিদ্ধ্যে কুদ্মো ছা 
নৈখত্যে ভূভৃতাংলক্ষ্যে শর্বাঁণ্যে তে হীন ১১ 
রৌদ্রাকে প্রণাম, নিত্যা গৌরীকে প্রণাম, খাত্রীকে পুনঃ রি 
প্রণাম । চন্দ্র ও জোহন্ারূপিণীকে এবং স্থখস্বরূপাকে সতত, গ্রপামণ রর 
কল্যাণীকে প্রণাম করি, বৃদ্ধি ও সিদ্ধিকূপিণীকে প্রণাম করি; নৈখতি , টা , 
রাজলম্্মীকে প্রণাম করি, শর্কবাণি (বা সর্বাণি ) তোমাকে পুনঃ শুন: / 
প্রণাম করি ।-(১০।১১)। হে জ্ঞানময়ি কদ্র-শভিবূপা বৌত্রা মা! 
তুমি ভীষণাদপি ভীষণা দারুণ সংহারিণী তামসী তি ধারণপূর্বক 
মানবের দন্ত দর্প অভিমান চূর্ণ করত তাহাদের জ্ঞান-ক্ষু উদ্মিলন 
করিয়া জ্ঞান প্রদান কর; তোমার এই সংহারিণী গৌরী মুত্তিই সর্বববিধ.. 
সংহার কার্ধের পর অর্থাৎ প্রলগ্নাস্তে একমাত্র অবিকৃতা নিত্য ব্ূপেই 
অবশিষ্ট থাকেন। এইরূপে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, এই ত্রিকাঙ্গের অনস্ত 
পরিবর্তনের মধ্যেও তোমার কোন পরিবর্তন নাই ।--তাই তুমি নিজ্ঞা ৃ 
চির-যৌবনা গৌরীরূপা | হে বিশ্ব-প্রসবিনি বিশ্ববিধায়িনি মা! সুমি 
সংহার কাধ্যে নিরতা থাকিলেও তোমার জগক্জননীক বিবাহ নাঃ : 
তাই না রজোগুণমরী ধাত্রী বা. ধধাজীক়পা জনকািদী ঞ 















২৮ শ্রীঞ্রীচ্ী-তত্ব ও সাধন-রহস্যা 


তোমাকে নমস্কার। হ্ৃষ্ট বস্তমাত্রকেই তোমার জ্যোংন্গারূপ 
স্থধাধারায় অভিষিক্ত করিয়া তুমি পরিপালন বা পরিপুষ্ট করিয়া থাক, 
তাই তুমি স্ধাময়ী ইন্দু বাঁচন্দ্ররূপা। এইরূপে তোমার ুক্িদ্ধ সুশীতল 
জ্যোতম্নারূপটা জগতের শস্তাদি ও উষধিসমূহ সম্পদময় ও পুষ্ট করিয়! 
-জগতবাসীর সর্ববিধ স্থখ-সাচ্ছন্দের বিধানপূর্ববক জগত পালনের সহায়তা 
করিতেছে, তাই হে স্থখস্বরূপা পরমানন্দময়ি, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার 
করিতেছি। এইবূপে হে মঙ্গলময়ি মা! তুমি সর্ববতোভাবে জগতের 
কল্যাণই সাধন করিতেছ; তুমি জীব-জগতে সম্পদ অভ্যুদয় বা এ ূ 
বিতরণ কর, তাই তুমি বৃদ্ধিরূপা, আবার সকল কার্যে তুমিই সিদ্ধি দান, ূ 
করিয়া থাক, এক্ন্য তৃষি, সিদ্ধিকূপা-_-অতএব তোমাকে পুনঃ পুলা. 
নমস্কার .করি। হে সদসং রূপিণি মা! তুমিই ম্ঘধাম্বিকের গু 
নমরক্মীরূপে বা আস্থরী-শক্তি তামসী নৈতিরূপে বিরাজ কর, আবার 
ধ্বপরায়ণ রাজ-পৃহে রা্লক্ষ্ীরূপে অধিষ্ঠান কর। হে শিবশক্তিযপাঁ 
শরমাশি বা রানি তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমক্ক)২ (১০1১১) 
 ছ্গাযৈ ছুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ববকারিণ্যে ৷ 
_ খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ে ধৃআায়ে সততং নমঃ ॥১২ 
টিতিসা্যাডিরোজার নতাস্তক্তৈ নমোনমঃ। 
নঙো জগতগ্রতিষ্ঠায়ৈ দৈব্যে কৃত্যৈ নমোনম: 


ুর্গপারা, সারা, সর্বকারিণী খ্যাতি কৃষ্ণা এব+ ,খশ্রাকে সতত 
নমস্কার। অতি সৌম্যা অতি রৌব্রাকে. অরণত হইয়া পুন 

ন্যস্কার; জগংপ্রতিষ্ঠারপিণী মাকে এবং ক্ৃতীদেবীকে : বারঙ্কার 
ননড়ার /3২/8. হে ছ্্গতিনাশিনি দুর্গে! তুমি -ছুরধিগম্যা ছে 
ছল দি সংসার হইতে পরিআণকারিবী এবং. সারা ৯৭ 















র্‌ 5) 
“বব... 
সি ৪: রঃ 





দেবী প্রণাম - -. - হ৯ 
অর্থাৎ অসার-সংসারে সর্বশ্রেষ্ঠা স্থির ও নিত্যভাবাপন্লা_-তোমাকে 
আমর! ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে নমস্কার করিতেছি । হে বিশ্বজননি [ 
তুমিই সর্ধকারিণী রঙ্োগুণময়ী ক্রিয়াশক্তিরূপিণী; তুমিই 
প্রকাশাত্মিকা সত্বগুণময়ী জ্ঞান বা খ্যাতিরূপা, তুমিই তামসী ধুতরা বা 
য্জাপগ্নি-শিখারূপা, আবার তুমিই ব্রহ্ষজ্ঞানময়ী কৃষ্ণবূপা বা কৃষ্ঞা-_সর্ব- 
কারপরূপিণী মূলা প্ররুতি ; সমস্ত বিরূদ্ধ ধর্ম, তত্ব ও ভাবসমূহ তোমার. 
্্ষজ্ঞানময় কৃষ্ণা রূপেতে বিশ্রাম লাভ করে বা বিলীন হয়! অতএব 
হে রুষ্ন্বরূপিণি মা! তোমাকে সতত নমস্কার ॥১২॥ হে ত্রিগ্ুণময়ি মা? 
তুমি তোমার সত্বগুণময়ী সৌম্যা মৃত্তিতে জীব-জগতে করুশাধারা এবং 
আনন্দ-স্থধা বিতরণ করিয়া থাক; তামসী অতি ভীষণ রৌত্রা মুত্তিতে 
বিষয়াসক্তি বা আসক্তির বস্ত্রসমূহ ধ্বংস করত শাসন ও নিধ্যাতনের মধ্য 
দিয়াও করুণা প্রকাশ করিয়া থাক | আবার রজোগুপময়ী কর্ণনধপা বাঁ'* 
কার্য প্রধানা কৃতীশক্তিরূপে জগত প্রতিষ্ঠা করিয়া ধাক; অর্ধাাভৃষিই- 
্রককৃতিরূপে জগতের উপাদান কারণ, আবার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়” 
তুমিই জগতের নিষিত্ব কারণ স্বরূপা; অতএব হে সিভি দেখি! 
তোমাকে বারবার নমস্কার ।_(১৩) উর 

নমস্তস্তৈ (১৪) বদ টা ঠা ১ নমোনমঃ র্‌ ১৬. ৃ 

যা! দেবী সর্ববভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে। 

রা (১৭) নমস্তন্তৈ (১৮) শমস্তন্তৈ নমোনমঃ ॥ ১৯ 

যে দেবী সর্বভূতে বিষুমায়া নামে অভিহিতা হন, তাহাকে নমস্কার, 
তাহাকে নমস্কার, তাহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার |] যে দেবী অরে 
চেতনা নামে অভিহিতা, তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমন্কার, তাহা 
বারংবার নমস্কার ॥ ১৪-১৯॥ হে মহাবিষু-শক্তি মহামায়ে! সছ্নি 














৩৪ পা শ্ীত্রীচ্ী-তত ও সাধন- . ্ রর 


বিগত এবং ত্রিগুণময়ী নারায়ণীরপে হ্র-নর কর্তৃক পৃজিভাঁ” হইয়া 
খা; তাই দেবগণ তোমায় ভ্তব করিয়াছিলেন-__“গণাশ্রয়ে ওণময়ে 
নারায়ণি নমোহস্তব তে*_এইরূপে তোমারই একাংশে ভ্রিগুণময় বিকার 
বা পরিণামযুক্ত জীব-জগন্সঘ় ভাব, আবার অপরাংশ গুণাতীত নিব্বিকার 
বা অপরিনামী স্বরূপ ভাব। হে পরব্রন্ব-শক্তি-রূপিণি মা! তুমিই 
 ভিগুশময়ী বিষ্ণুমায়ারূপে ত্রিধা-বিভক্ত হইয়! ক্রিয়া ইচ্ছা ও জ্ঞান 
. শক্িরূপে হুষ্টি স্থিতি ও লয়াদি কার্য সম্পাদন করিতেছ। তুমিই 
_বিষণ-মায়ারূপে জীবের বন্ধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ; কেনন! সমস্ত 
বিরুদ্ধ ভাব ও ধর্টের একত্রে সমাবেশ একমাত্র তোমাতেই সম্ভব । 
হে মহাশক্তিরূপিণি মহামায়ে! তুমি স্বীয় অতুলনীয় মায়ার প্রভাবে 
অসীমকেও মসীমরূপে প্রতিভাত কর, বিশ্বাতীত পরম পুরুষ বিশ্বেশ্বরকেও 
বিশ্বরূপে পর্যবসিত করিয়া থাক; আবার অকাল পুরুষকেও, কালপুরুষ * 
বা যজ্ঞ পুরুষরূপে পরিশত করিতে সমর্থ! অতএব হে মহিমময়ি মা! 
তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার | 

 মহামারার উপরোক্ত গুণময় ভ্রিধা ভাব এবং গুণাতীত স্বরূপ 
ভাব লক্ষ্য কক্দিয়াই প্রণাম মন্ত্রমূহে চারিবার নমস্কার করা 
. হইয়াছে ]1--(১৪-১৬)। 
. * হেজ্ঞানমরি চৈতন্ত- স্বরূপিণি মা! তুমিই নিষ্বিকষ্ স্বরূপ-চেলনা, 
বা জ্ঞানম্বরূপা, আবার তুমিই সবিকল্প জ্ঞান বা জন্য-চেতনা-- তোমার 
_ চেতনা সর্ব পরিব্যাপ্ত থাকিলেও, বিশিষ্ট আধারের মধ শরিয়া উহা 
_ বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয় বা আত্ম-প্রকাশ করে; তাই তম. নিবিবিকল্প 
রঃ সবিকয্পভাবে জন্য-চেতনা স্বরূপা--ীবের বুদ্ধি, নিহা? ধা 

০৯ কালপুরুষ_নমনাদি অনন্ত ব্যাপক নিরঞ্টন ও শাঙ্গতঃ। আর 
| চিনে সাদি, সাস্ত, পরিচ্ছিন্, সাঞ্জন এবং অশাশ্বত।... ৃ 





দেবী প্রণাঙ্গ | ৩৯ 


তৃষ্ণা গ্রভৃতি সমস্তই তোমার জন্য-চেতনা এবং অনস্ত বিষয় ভোগের 
মধা দিয়াও তোমার জন্ত-আনন্দই অভিবাক্ত হয়; কেননা তোমার: 
চিদানন্দ ওজপ্রোতভাবে বিজড়িত ! হে চিৎশক্তিরূপিণি মা! তোমার 
স্বরূপ বা তুরীয় চেতনাও তিিগুণময় হইয়া স্থুলে, বিশ্ব বা বিরাট্রূপে 
অর্থাৎ রাজসী ব্রহ্ধ-চেতনারূপে অভিবাক্ত, সুষ্ধে তৈজস বা সাত্বিকী 
বিফ্ু-চেতনারূপে, আর কারণে প্রাজ্ঞ বা তামসী ঈশ্বর-চেতনারগরে 
প্রকটিত হইয়া ত্রিধা-বিভক্ত হইয়াছে । এইরূপে বিভক্ত হইয়াও তুমি. 
স্বরূপ-চেতনারূপেই অবশিষ্ট ও নিত্যারূপে বিরাজিত ইহাই তোমার : 
অপূর্ব মহিমা ও মাহাত্ম্য 1--(১৭-১৯) ৃ 
যা দেবী সর্ববভূতেষু বৃদ্ধিরূপেণ সংস্থিত| | টি 

নমস্তস্তৈ (২০) নমন্ত্তৈ (২১) নমন্তব্ৈ নমোনমঃ ॥ ২. 

যা৷ দেবী সর্ববভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা | 

নমস্তুস্তৈ (২৩) নমন্তস্তৈ (২৪) নমন্তত্তৈ নমোনমঃ ॥ ২৫. 

য়ে দেবী সর্ধভূতে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তীহাকে নমস্কার 
তাহাকে নমস্কার, তাহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কীর॥ যে দেবী সর্বতৃতে 
নিপ্রাূপে অবস্থান করিতেছেন, তীহাকে নমস্কার তাহাকে নমস্কার 
তাহাকে বারগ্ার নমস্কার ॥ ২০-২৫। হে জ্ঞানময়ি বুদ্ধিরপিণি 
মা! তুমি সত্বগুণের আদি বিকার-ন্বরূপা মহতত্ময়ী, তুমিই বিশ্ব 
রদ্ধাণ্ডের সমষ্টি বুদ্ধিরপা; আবার বাষ্টিভাবেও তুমি প্রতি: জীবে 
নিশযযাস্তিকা _বুদ্ধিরূপে ক্রিয়াশীল হও । এইরূপে তুমিই জীবের 

অস্তঃকরণে আত্মাভিমুখী বাঁ ভগবৎ বিধয়ক সান্বিকী বুদ্ধির্ূপে প্রকাশিত 
হইয়া সুখ প্রদ্ধান করিনা থাক; পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিষয়গোচর জ্ঞান বা 
বৈষম়িক,রাজনী বুদ্ধিরপে ক্রিয়াশীল হুইরাঃ তুমি জীবকে ছুংখ প্রান 
করিয়া থাক; আর ছুমিই পরমার্থ বিরোধী কিদ্বা অপরের“ অনিটকারী 












৩২ শ্ীশ্তরীচণ্ডী-তত্ব ও সাধন-রহস্থয 


. ভামসী বুদ্ধিরূপে গ্রকটিত হইয়া জীবকে [মাহগ্রসত কর? আবার এই 
সকল গুণময় বুদ্ধি বিশুদ্ধ করিয়া পরমানন্দ পরী, কারী বিশুদ্ধ বুদ্ধিকপে 
. তুমিই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাক! স্কতরাং এবছিধ বিভিন্ন বৃদিরূপা 
_ ভাষাকে পুন: পুনঃ নমস্কার | [এই সকল স্বব-মন্্ে যে সমম্ক বিশিষ্ট 
সুতি ষা ভাব ক্রমে বিবৃত হইয়াছে, উহারা ব্যভাবে প্রতি জীব-দেছে 
আর সমষ্টিভাবে বিশ্ব-্ধাণডের সর্বন্ত স্বভাবে ক্রিয়াশীল 1--(২*-২২), 
২ _ হেনিদ্রারূপিণি তামসী মা! তুমি জগতপতি বিষু হইতে 
: কাঁটাস্থকীট পর্য্যন্ত সকলেরই নিপ্রারূপে অবস্থিতা ; এইরূপে তুমি ভক্ত 
. স্বপ্ন শু সবযুগ্ধ এই ত্রিবিধ অবস্থাযুক্ত নিদ্রা দ্বারা বিশ্বের সকলকে 
| অভিভূত করিয়া শান্তি ও আনন্দ প্রদান করিয়া থাক। হে করুণামদি 
মা! যখন জীবের ইক্জিয় সমূহ কণ্ম করিতে করিতে অবসন্ন বা 
- পরি্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন সেই সকল শ্রাস্তি ও ক্লেশ বিদূরিত করিবার 
জন্য, তুমিই তামসী মৃত্তিতে নিদ্রান্ধপে আাবিভূত! হইয়া জীবমাকেই 
তোমার অভয় ও শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় দ্রান করিয়া থাক! অর্থাৎ 
তখন তোমারই তমোগুণ জীবের কর্মময় অবস্থাকে অভিভূত ও আচ্ছন্্ 
করায়, রজোগুণম কর্ম-প্রচেষ্টা এবং তৎবিষয়ক সবগুনময় জ্ঞান একে- 
বারে বিলুপ্ত হয়। এইরূপে তুমি তামসী নিজ্রামৃত্তিতেও জীব-জগতের 
শাস্তি ও আনন্দ প্রদান করিয়া থাক; অতএব নিকিতা মা! 
তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ।--(২৩-২৫) ৪ 

[ পঞ্চকোধময় জীব-দেহের সর্বত্র অর্থাৎ চারিটা অস্তঃক্করণ এবং শট 
 বহিঃকরণ ( গঞ্চ জানোক্জিয় এবং পঞ্চ কর্টোন্তিয়), এই চতুদিশ করণে 
(যখন চেতনা পরিব্যাপ্ত থাকে, তখনই জীবের জাগ্রত অবস্থা । তৎপর 
অনময় কোষ হইতে যখন চেতনা সংহরিত হয়, তঙনই তন্জাবস্থা আসে) 
[কোষ রি চেতনা! সংহরণ হইয়া যখন মনোখয় 




















ত্রিবিধ অবস্থা! | ৩৩ 
কোষে অবস্থান করে-উহাই জীবের স্বপ্লাবস্থাঁ। অনন্তর মনোময় 
কোষ হইতেও চেতন! সংহরিত হইয়া, যখন বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় 


কোষে অবস্থান করে, উহাই জীবের আননপ্রদ স্যুন্তি অবস্থা; 
রি অবস্থা মনোময়, কোষের না এজন্য নিলে উহার আরাম- 










না। পিল, বাহন সাময়িক খণ্ড প্রলয়) কদিন 
এই অবস্থায় দর্শন-শক্তি শ্রবণ-শক্তি প্রভৃতি ইন্িয-শ্িসমহ এব" 
কর্মময় বীজসমৃহ কারণাংশে বিলীন থাকে। এইরূপ তযোস্তণ,, 
রজ: ও সব্বগ্ুনকে চাপিয়া রাখাহেতু ক্রমে শক্তিক্ষয হইতে থাকে, তাঁই 
_ চিরকাল কেহ নিদ্রিত থাকে না, এবং স্বাভাবিক নিয়মে তমোখুণ ক্ষীণ 
হইলেই, কশ্মময় রজোগুণ এবং প্রকাশখয় পত্বৃগ্ুণ পুনরায় প্রবল হইয়া 
' দেহের জাগ্রত অবস্থা, অর্থাৎ খণ্ড-প্রলয়াস্তে পুনরায় হৃটির অবস্থা: 
আনয়ন করে। স্বল্প নিদ্রা-সাত্বিক ভাবাপন্ন ; নিয়মিত নি্রা-_রাজস 
ভাবাপন্ন ; দীর্ঘকাল ব্যাপী বা অত্তিনিত্রী-তামস ভাবাপন্ন ]-(২৩-২৫) 
যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা | ভারে 
 তমস্তস্তৈ (২৬) নমস্তত্তৈ (২৭) নমস্তত্তৈ নমৌনমঃ ২৮ ্ 
যা দেবী সব্বভতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা । পুতে 
নমস্তন্তৈ (২৯) নমস্তন্যৈ (৩০) নমস্তশ্যৈ নমোনমঃ ৩১ 
থে দেবী সর্ধভূতে ক্ষুধারূপে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে নমস্কার 
তীহাকে নমস্কার তাহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কীর ॥ যে দেবী সর্ধভৃতে 
ছায়ারপে অবস্থিতি করিতেছেন তীহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, 
তাহাকে বারদ্বার নমস্কার ॥ ২৬-৩১| "হে জগক্জননি ! তোমার ক্ধাময়ী 
মৃত্তিই জীবকে বিষয়-সেবাতে বা ভোগে প্রবৃত্ত করে; আবার, ০০ 
তোমার কৃপায় ভব-ক্ষুধা বিদুরিত হয়, তখন তোমার ক্কুধামীমূর্তিই 
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) 
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ৃ বলল ক্ষুধা; বৈষরিক এশ্বধা লাভের প্রচেষ্টা--রাছসী 


॥ 
). 








৩৪. রী্রচ্তী- তত্ব ও সাধন-রহস্য 


অস্বৃত পানের জন্য প্রলুন্ধ করিয়া মানবর্ষেগবানের নি দিকে আকর্ষণ 
করিতে থাকে । এইকপে তুমি ক্ষুধাময়ী বুভৃক্ষ মৃত্তিতে বিশ্বের সর্বত্র 
চাঞ্চল্য উপস্থিত কর; আবার অন্বপূর্ণ। মৃত্তিতে যথাযোগ্য ভোগা দানে - 
সমস্ত ক্ষুধা বিলয়পূর্বক শান্তি ও আনন্দ দানে পরিতৃপ্ত কর। হে 
সর্বববূপিণি মা? সমষ্টিভাবে তোমার ক্ষুধাময়ী ভাব যেরূপ জগতের সর্বত্র 
ক্রিয়াশীল, মেইবূপ পঞ্চকোষমর জীব-দেহেও তোমার জাবি রাজী ও 
তামসী ক্ুধা-মৃত্তি সতত ক্রিয়াশীল ; অতএব হে ক্ষুধধারপিণি মা! তুমি 
করুণা প্রকাশপূর্বক আমাদের ভব-ক্ষুধ। নাশ করত আনন্দরূপ অমৃত 
প্রদানে পরিতৃপ্ত কর; তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । 


১1 অন্নময় কোষে-পবিত্র নিরমিত স্গিপ্ধ আমুবর্ধক আহাখো 


ত্বিকী .ক্ুধা। রদনার তৃথ্িদা়ক বিভিন্ন প্রকার ভোজ 


রাগী ক্ষুধা । শরীয়ের পক্ষে অপকারী শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা 


: পর্যমসিত 'আভাধ্যে প্রবৃততি-তানমী ক্ষুধা । প্রাণময় কোষে. 
ধিক শক্তিলাভের ই্ছা_সানধিকী কু. হক রা 


শরযোরন কোফে রগ আত্মা বা ভগবানের প্রতি 


; কুচিন্ত| কুতর্ক প্রকৃতিতে লিপ্ত হইয়া উহ্ভ উপভোগ চেষ্ট-_ 
কা ক্ষধা। বিজ্ঞীনময় কোষে- পর্বাত্ নি ও নিরস্ু 
অন্ৃভবেচ্ছা--সান্বিকী ক্ষুধা) আন্ম-কর্তৃ ₹: ৬ব-রা 'জমী। 
 দেহাত্মাভিমান উপভোগ-_তামসী ক্ষুধার রিপা, । আনন্দময় 


ৃ  কোষে--আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভের কষুধা__সাত্বিকী) বিষয়-সম্পদ ভোগ 
/- দ্বারা আনন্দ লাভের স্কুধা-_রাজদী ; তমার দেহেস্্িয়ের পরিতৃপ্তি দ্বারা 
| 3 জন্ু-আনন্দ লাভের ক্ষুধা__তামসী ।]--(২৬-২৮ 





ছায়া বা আশ্রয় 


হে ছায়ারূপিণি মা।--তোধারই পরমাত্মমরী ছায়া জীবাত্মারূপে 
প্রতিফলিত হইয়া জীবকে আত্মময় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে! 
তামারই শক্তিমর ইচ্ছা বা সত্য-কল্পনা, জীব-জগতরূপে অর্থাৎ, 
তোমারই ছায়া বা প্রতিবিদ্বর্ূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে । এক্বন্ত 
স্বগত স্বজাতীয়, ও বিজাতীয়, এই ত্রিবিধ ভেদ ভাবও তোমারই ছায়া বা 
প্রতিবিশ্বস্বরূপ । অতএব হে আত্ম-্বরূপিণি ! হে ত্রিবিধ ভেদরূপিণি 
মা! তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম । হে ছায়ারূপিণি মাতঃ! বৃক্ষাদির 
ছাদ়ার্ূপে আশ্রয় প্রদান করত, তুমিই জীবকে স্থুশীতল করিয়া থাক। 
তুমিই আবার ধান্মিকরূপে নিস্বার্থভীবে অনেককে ছায়া বা আশ্রয় দান. 
কিম্বা অভয় দানপূর্বক তাহাদের সর্বার্দীন মঙ্গল করিয়া থাক--ইহা 
তোমার সাত্বিকী ছায়া দান; তুমিই বলবানরূপে দুর্বলকে আশ্রয় 
দানপূর্বক তাহাকে রক্ষা করিয়া থাক-__ইহা। তোমার রাজসী ছায়া». 
আবার তুমিই ছুরভিসদ্ধিতে বা স্বার্থ সাধনের গন্য কাহাকেও সাময়িক 
ভাবে আশ্রয় দাঁন কর-_ইহা তোমার তামসী ছায়াল্প!'হে 
ছারারূপিণি এবং সর্ববিধ ছায়াতীতা নিরঞ্চনক্পিণি মা! তোমাকে 
বার্থার প্রণাম ।--(২৯-৩১) ৃ রঃ 

যা দেবী সব্বভৃতেষু শক্তিরূপেণ সংসথিত | | 

নমস্তস্তৈ (৩২) নমস্তস্তৈ (৩৩) নমস্তন্তৈ নমোনমঃ ৩৪... 

যা দেবী সব্বভৃতেষু তৃষ্জারপেণ.সংস্থিত! | 

নমস্তস্তৈ (৩%) নমস্তস্তৈ (৩৬) নমস্তস্তৈ নমোনমঃ ৩৭. 

যে দেবী সর্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে নমস্কার, 
তাহা নঘস্কার, তাহাকে পুনঃ পুনঃ ননস্কার ॥ যে দেবী র্বভূতে . 
ভৃষ্জাণে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমন্ধার, রঃ 
 তীঙ্াক্কে বারম্বার নমস্কার ॥_(৩২-৩৭) রর 
5 মা। তুমি ত্রিগুনময়ী ক্রিয়াশক্তি ইচ্ছা চঃ 


৩৬. | | ্রীত্ীচ্ী-তৰ ও সাধন-রহস্ত 


জ্ঞানশক্তিবূপে সর্ববিধ স্ষ্িস্থিতি লয়াদি কাধা সম্পাদন করিয়া থাক; 
আবাস সচ্চিদানন্দমী স্বরূপ শক্তিরূপে অর্থাং -:৪প| সন্ধিনী, চিতরূপা 
সন্ধিদা এবং আনন্দরূপা হলাদিনী শিস একমাত্র তোমারই 
ত্রিধা-বিকাশ | এইরপে বিশ্ব-্রঙ্গাণ্ডে বা দেহ-তরন্গাণ্ডে যা কিছু শক্তির 
ব্যক্ত বা অবান্ত ভাব বিদ্যমান সমস্তই তুমি। বিশেষতঃ সর্বপ্রকার 
শক্তির প্রকাশে ব! বিলাসে তোমারই মতা চেতনা এবং আনন্দভাব 
নিহিত ও বিলসিত ! এইরূপে আত্ম-ভাবও শক্তিময়, আবার অনাস্- 
ভাবসমূহও শক্তি বাতীত আর কিছুই নহে! সুতরাং বিশ্ববরদ্ষাড 
 জীব-দ্রগত সমস্তই সচ্চিদানন্স্বরূপ ভগবান বা ভগবতীর অনস্ত শক্তিষ় 
উচ্ছাস! অতএব হে ঠৈতত্যময়ি আননন্রূপিণি বাশি! তোমাকে 
রনি প্রণীম 1-(৩২০৩৪) রা 
7,:০%হে তৃষাপিণি মা! তুমি জীব-হদয়ে আনবাঁরপ কারাহির? রঃ 
র্‌ ভাগ কিয়াশীলা ; সকলেই আনন্দ-তৃষ্কায় তৃষিত সকলেই আনন্দ-স্থধা 
পান করিবার জন্য বাস্ত--বাশ্মিকের ধন্ধ-তৃষ্ণ আনন্দের জন্য; রুপথের 
ধনতিফাও আনন্দ লাভের নিমিত্ত; লম্পটের াম্পটাও আনন্দ লাভের 
ভাগ পর্যবসিত! অতএব হে তৃষ্ণাময়ি। তো বারশ্বার প্রণাম 
. করিতেছি তুমি কুপাপূর্ক্ক বিষয়-ভোগে বি আনয়ন কর 
খানের প্রতি ডুষিত চাতকের মত তৃষ্ণা প্রদান কর, আমাদিগকে 
ধন্য ও রুতার্থ কর ॥--(৩৫-৩৭) 1/ 
[স্থুল ভাবের তৃষ্ণাতে বা জলপানেও ভরিবিধ ও চাব বি্ামান; 
_ যথা-শ্বচ্ছ জল বা দুপ্ধপান_সান্বিক; সরব মোড, নশ্রত জল ব। 
“চা 8 অবিশ্ুদ্ধ ঘোল! জল বা মগ্য-পানেচ্ছা তামসিক ] 


... যা দেরী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরপেণ ।সংস্থিতা। | 
১২ _ নমন্তক্তৈ (৩৮) নমন্ততৈ (৩৯) নমস্ন্তৈ নমোনম: ॥ ৪০ 





যা দেবী র্কভূতেঘু জাতিরপেণ যা | র্ 

নমস্তন্যৈ (৪১) নমন্তশ্যৈ (৪২) নমস্তত্ভৈ নমোনমঃ ॥ ৪৩. 

যে দেবী সর্বভতে ক্ষান্তি (ক্ষমা) রূপে অবস্থান করিতেছেন, রর 
তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নযস্কার, তাহাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার ॥ যে 
দেবী সর্ধভূতে জাতিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাকে নমস্কার, 
তাহাকে নমস্কার, তাহাকে বারম্বার নমস্কার ॥৩৮-৪৩। হে ক্ষ্ান্তিরূপিণি 
মা! অনস্থদোষে দোষী জীবকে তুমি যদি ক্ষমা না করিতে, তাহা হইলে 
অনস্ত কালেও জীবের মুভিলাভ সম্ভবপর হইত না! তাই তুমি 
করুণাময়ী ক্ষমা মুদ্তিতে আবির্ভতা! এজন্য তোমার পরম ভক্ত 
'আঙ্করাচারধ্য বলিয়াছেন_-“আমার মত পাতকী কেহ নাই, আবার 
তোমার যত দয়াময়ী বা ক্ষমাশীলাও কেহ নাই”। আর সাধকও, 
গাহিয়াছেন_-“মৌর অধিকার অপরাধ করা, তোমার করিতে ক্ষমা 4... 
চিরদিন হতে যুগ-যুগাস্তরে, এ সম্বন্ধ তোমা আমা”। হে' করুণাযদি যা! 
যখন কেহ প্রতিকার করিতে সক্ষম হইয়াও ক্ষমার আশ্রয় গ্রহণ-করে, 
তখন তুমি তাহার হৃদয়ে সাত্িকী ক্ষমারপে আত্ম-প্রকাশ ক্। যেখানে 
কেহ প্রতিষ্টা লাভের আশাতে ক্ষমাশীল হয়, সেখানে তুমি রাজসী 
ক্ষমারপে প্রকটিতা; আর যেখানে ভয় বা স্বার্থ সিদ্ধির জন্ত কেহ 
ক্ষমাপরায়ণ হয়, সেখানে তোমার তামসীভাব অভিব্যক্ত হয়; অতএব 
হে ক্ষমারূপিণি মা! আমাদের জল্ম-জন্মান্তরে এবং ইহকালে কৃত 
অপরাধ ক্ষমা করিয়] ভ্রিতাঁপ জালা উপশমিৎ কর।--(৩৮-৪০) 

হে ভগবতি মা! তুমিই জগতের মঙ্গলের জন্য গুণ ও কর্শের বিভাগ 
অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুন্র এই চতুববর্ণ বা চারি জাতির 
টি করিয়াছ__এইরূপে সন্বগুণ বর্মণ, রজোগুণে ক্ষত্রিয়, রজস্তমোস্তণ 


8 
চা 


। মিশ্রণে বৈশ্ঠ এবং তমোগুণে ৩ খাতিরপে তোমারই চক 















৩৮ শী, শ্ী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


বিকাশ। আবার সমগ্রিভাবে রুমি গণময় মানব জাতি) আর 
সাম্প্রদায়িক ভাবেও তুমিই বিভিন্ন জাতিরূপে জগতে হ্ুপ্রতিঠিতা হও 
অতএব হে জাতিরূপিণি মাঁ এবং সর্ববিধ জাতি-ভেদের অতীত 
 শিরঞন সত্বা রূপিণি মা! তোমাকে পুনঃ গুণাম-তুমি আমাদের 
-. হৃদয় হইতে জাতি-ভেদজনিত হিংসা বিদুরিতি করিয়া আমাদিগকে 
-বিশ্ব-প্রেষে উদ্ধৃদ্ধ কর।-_(৪১-৪৩) 
.. ঘা দেবী সর্ধভৃতেষু লঙ্জারপেণ সংস্থিতা। 
_ নমস্তন্তৈ (8৪) নমস্তস্তৈ (8৫) ঈহিতে নরোরির। ॥ ৪৬ 
য! দেবী সর্ববভূতেষু শাস্তিরপেণ অংস্থিতা । রর 
নমস্তশ্তৈ (৪৭) নমস্তন্তৈ (৪৮) নমস্তশ্তৈ নমোনমঃ ॥ %€৯ 
যে দেবী সর্ব্বভৃতে লজ্জারূপে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে নমস্কার, 
তাহাকে নমস্কার, তাহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ যে দেবী সর্বভৃতে 
' শান্তিকুূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাকে নমস্কার, ভাহাকে নমস্কার, 
তাহাকে বারহ্থার নমস্কার ॥ ৪৪-৪৯ ॥ হে লঙ্জীরূপিণি মা! তুমি 
অকার্য্যে বিমুখতা! বা লঙ্জারূপে জীব-জগতে অবস্থিতি করাতে পাশবিক 
ভাব-বনুল সংসার, দবভাবাপন্ন ও মধুময় হইয়াছে। পশু-পক্ষীর লজ্জা 
নাই, এজন্য মানব-জীবনে লজ্জাই তোমার কল্যাণগ্রদ সৌম্য ও শ্রেষ্ঠ 
অভিব্যক্তি । হে মঙ্গলময়ি মা! যেখপে শান্ত্-বিধি নান্া বা পালন 
করিবার জন্য অকর্মমে লঙ্জা আসে, সেখানে তোমার সান্বিকভাবের 
বিকাশ; যেখানে আত্ম-প্রতিষ্ঠার্থে বা যশ অঞ্জন িমিরি জন্য লক্ষ 
হয়, সেখানে তোঘার রাজসী ভাবের অভিব্যক্তি; আঁর যেখানে 
অপরকে প্রতারণার জন্য, কিশ্বা লোকে ঠাটা করিব এরূপ আশঙ্কায়: 
অধকার্যো বিমুখতা বা চক্ষুলজ্জা উপস্থিত হয়, মেখানে তোমার তামপিক 
লগা প্রকটিত হয়। অতএব হে লনা, চু ইনি মী 
পুনঃ পুনঃ প্রণাম 1--(9৪-৪৬),. 











শাস্তি ও শ্রদ্ধা ৩৯ 
হে শাস্তিরূপিণি মা! যেখানে ইন্দ্রিয় সংযম বা চিত্ত-বৃতি নিরোধ: 


হয়, সেইখানেই তুমি শাস্তমুদ্িতে অথিষ্ঠান করত সাধকগণকে আনন্দ: 
প্রদান করির] থাক । তুমিই শাস্ত্র-বিধি পরিপালনে সাত্বিকী শাস্তিরূপে ৷ 


প্রকাশিত হও) আত্ম-প্রতিষ্ঠাকামী সংষমীর হৃদয়ে তুমি 'রাজনী - 
শাস্তিক্ূপে অভিব্যক্ত হও; আবার অনিষ্টকারী বা কপটাচারী লমীর 
নিকটে তুমি তামসী ভাবে প্রকটিত হও ] 'সতএব হে প্রশাস্থিস়ি 

তুমি দাব-দগ্ধ সংসার-রুতে শাস্টিবারি অভিসিঞ্চন করত জীব-জঙ্গ 


যা দেবী সর্ব্বতৃতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা । 
নমস্তন্তৈ (৫০) নমস্তন্তৈ (৫১) নমস্তন্তৈ মমোন মঃ॥৫২ 
য1 দেবী সর্্বভূতেষু কান্তিরপেণ সংস্থিতা ৷ 


অবস্থান করিতেছেন তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, তাহাকে 
বারগার নমস্কার |--(৫০-৫৫) 
হে শ্রদ্ধীরূপিণি মা! তুখিই শাস্ত্র বা গুরুবাক্যে বিশ্বাস বা: 


আস্তিক্যবুদ্ধিরূপা শ্রদ্ধা। বিনি সর্বত্র এক বা ব্রদ্ববুদ্ধিতে ভগবানের 
উপালনা করেন, তাহার প্রাণে তুমি শাত্বিকী শ্রদ্ধারূপে প্রকাশিত হও, 


যিনি ভে বুদ্ধিতে বিভিন্ন দেবতার পূজা বা উপাসনাদি করেন, তাহার 





ননী 


স্গীবিত ও সমুস্ভাসিত কর ! তোমার চরণে বারন্থার প্রপাম ।--(৪৭-৪৯), 


০ 
ডি 


ক (৫৩) নমস্তন্তৈ (৫8) নমস্তস্তৈ নমোনমঃ ॥৫৫ * 
যে দেবী সর্ববভূতে শ্রদ্ধারূপে অবস্থিতা তাহাকে নমস্কার, তাহাকে 
নদগ্কার তাহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ যে দেবী সর্ধভূতে কান্তিরূপে 


হদয়ে তুমি রাজসী শ্রন্ধারূপে অভিব্যক্ত হও); আর যে ব্যক্তি অপরের 
অনিষ্ট করিতে পারিবে, এই বিশ্বাসে পুজা বা যজ্ঞা্দি করে, তাহার ; 


নিকটে.তুমি তামশী শ্রন্ধারূপে প্রকটিতা। অতএৰ হে. শস্ধারূপিণি 


/ 
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এবং শ্রদ্ধাতীতা সব্ূপবিভাবিনি মা! তোমাকে শত শত ্ রব মা. 


৪০. ীক্ীচডা-তৰ ও সাধন-রহস্য 


হে কাস্তিক্বপিণি সৌনদর্ধাময়ি মা! যখন সাধক নিজ দেহ-কাস্তিকে ভগবং 
মন্দিরের. শোভ ভারপে দর্শন করেন, তখন তুমি সেই দেহে সাবিকী 
কাস্তিরূপে আত্ম-প্রকাশ কর; যখন কেহ আত্ম-তপ্রির জন্য দেত-কানস্তির 


উৎকর্ষ বিধান করে, তখন উহা তোমার রাজসী কান্তি, আর যখন কেহ 
_ দ্বেহ-কাস্তি দ্বারা অপরকে আকর্ষণ বা সম্মোহন করার ভন্য চেষ্টা করে, 
তখন উহা তোমার তামসী কান্তিরূপে প্রকটিত; অতএব হে কাস্তিময়ি 


জ্যোতিরূপিণি মা! তোমাঁকে অনস্ত প্রণীম 1--(৫০-৫৫) 
যা৷ দেবী সর্ববড়তেষু লক্ষমীরূপেণ সংস্থিতা । 
নমস্তশ্যৈ ৫৬) নমস্তস্যৈ (৫৭) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥৫৮ 
যা দেবী সর্ববভূতেষু বৃত্তিরপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তস্যৈ (৫৯) নমস্তস্যৈ (৬০) নমস্তস্যে নমোনমঃ ॥৬১ 
' ষে দেবী সর্বভূতে লক্ষীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাকে 


রা তাহাকে নমস্কার, তীহাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার ॥ যে দেবী 
ক্র তে বৃদ্ধিরূপে বিকশিতা তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার ভীহাকে 
স্বারার নমস্কার ॥ ৫৬-৬১ ॥ হে লঙ্গ্মীরপিণি মা। নিউ ধর ও. 
 এীশ্িধ্যরূপে ভীব-্ঞগতে বিরাজিতা-_ঘিনি দাতা ও পরোপকারী, 











হার পৃ তুমি সাত্বিক সম্পদ্রূপে অধিষ্ঠিত, বনি আত্ম-ভোগ ষশ বা 








শ্াতি্ালাভের জন্ত এ্ধ্য সেবা করেন, তাহার গৃহে তুমি রাজসী 


বন্মীরপা: আর য়ে ব্যক্তি পরের অপকারার্থে কিন্বা চরিজ্রহীনতার জন্য 


শশ্রধ্য অপবায় করেন, তাহার গৃহে তুমি তামসী লক্মীরূপা; হে 


অভুদয়রূপিণি। তোমাকে প্রণাম । হে বৃত্তিকূপিণি মা! তুমিই জীবের 
রুষি-বাণিস্ক্যাদি জীবিকা নির্বাহের উপায়রপা বৃত্তি; আবার .জীব-ঘেহে 

তুমিই ইন্জিয়রূপা বৃত্তি । তোমার ভ্রিগুণময়ী বৃত্িকে এবং জিগুবাতীতা 
দিপকে নমকার। (ব্রাহ্মণের ঘজন-যাজনাদি যটকর্দ--সানিক বৃত্তি; 








স্মৃতি ও দয়! | ৪১২ 


ক্ষত্রিয়ের দেশ রক্ষাদি__রাজস বুত্তি। বৈশ্যের রিরি 
বৃত্তি। শৃদ্রের দাশ্ক--তামস বৃত্তি ] (৫৬-৬১) 
যা দেবী সর্ববভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা । 
উঠ (৬২) নমস্তন্তৈ (৬৩) নমস্তন্তে নমোনমঃ ॥ ৬৪ 
যা দেবী সর্বভূতেষু দয়াবূপেণ সংস্থিতা। রর 
নমস্তন্তৈ (৬৫) নমস্তন্তৈ (৬৬) নমস্তন্তৈ নমোনমঃ ॥ ৬৭ 
যে দেবী সর্ধভূতে স্থৃতিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, ' তাহাকে 
নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, তাহাকে পুনংপুনঃ নমস্কার ॥ 
যে দেবী সর্বভূতে দয়ারূপে অবস্থিত, তাহাকে নমস্কার তাহাকে নমস্কার, 
তাহাকে নমস্কার, তাহাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার ॥ ৬২-৬৭। হে সতিপিবি 
মা! তুমিই মানবের প্রাক্তন এবং ইহকাঁলীন বোধময় সংস্কাররাশি 
চিতত-কষেত্রে ধারণ, করিয়া থাক । আবার তুমিই জ্ঞানময স্মৃতি-শাসত্রূপে ' 
আত্ম-প্রকাশ করিয়া জীব-জ্গতের মঙ্গল বিধান করিতেছ। তুমিই 
মানবের অন্ত:করণে ত্রিগুণময় বিভিন্ন অনুভূতি বা স্বৃতিরূপে উদৃদ্ধ 
হইয়া থাক, তোষাকে নমস্কার । হে করুণাময়ি জননি। তোমার দয়া 
জীব-জগতে অনীম অনস্ত ও অফুরস্তভাবে সতত উতনারিত ; আবার 
ব্যষ্টিভাবে মানব-হৃদয়েও তুমি ত্রিগুণময় দয়ারূপে অনস্তভাবে আত্ম- 
প্রকট করিরা থাক; তোমাকে বারগ্থার নমস্কার | [ অহেতকী দয়া 
_ সাত্বিক; যশ প্রতি্ঠার্থে দয়া__রাজস; স্বার্থ- সিদ্ধি জন্ত দয়া | 
ভামস 1--(৬২-৬৭) 
যা দেবী সর্ব্বভৃতেষু তুষ্টিরপেণ সংস্থিতা । 
ইসিও (৬৮) ননস্তন্তৈ (৬৯) নমস্তন্তৈ নমোনম 
যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা । 7৮ ৯ 
বিডি (৭১) নমন্তস্তৈ (২) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ৭৩. 








রঃ রি :.. | ্ীীী-তব ও সাধন-রহস্ত 


| আসক টিপে অবস্থিভা ভীহাকে নমস্কার, ভাহাকে 
নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, তাহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ যে দেবী নর্বদভূতে 
জপ অবস্থান করিতেছেন তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, 
_ভাহাকে নমস্কার, বারত্বার নমস্কার ৬০-৭৩। হে তুষটিকূপিনি মা! 
 এজগতে সম্রাট হইতে ভিখারী পর্যন্ত সকলেই আপন অবস্থাতে 
অসন্তষ্ট!' আশা আকাহ্ার লেলিহান জিহ্বা সকলকেই' জালা দিতেছে 
কাহারও সন্তোষ নাই। কিন্তু হে আনন্দময়ি মা! তুমি তুষ্টিরূপে 
বাহার অন্তরে বিরাজ কর, তিনি সকল অবস্থাতেই সন্তষ্ঠ থাকেন, 
কোন বিরুদ্ধ অবস্থাই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না! অতএব 
হে মাতঃ। তোমাকে প্রশাম। [ভগবৎ আরাধনা বা আত্ম-নিবেদন 
জনিত তু্টি-_সাত্বিক; নিজ গৃহ-সম্পদ বা অভ্যুদয় জনিত তুষ্টি-_রাজস; 
পবিছিন্ন বিষয়-ভোগজনিত তৃটি__তামস ]1 
হে বিশ্বজননি ' তুমি যেমন বাহা-জগতে সমষ্টিভাবে ত্রিগুনাত্মক 
সুষ্টি স্থিতি লয়াদি কাধ্য সম্পন্ন করিয়া থাক, সেইরূপ বাষ্টিভাবেও 
জগতের নারী-দেহরপ ব্রদ্মাণ্ডে একাধারে সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি কাখ্া তুমিই 
সম্পন্ন করিতেছ--তুমিই নারী-মৃত্তিকে রজোগুণান্বিত! হইয়। সন্তানকে 
গর্ভে ধারণ পূর্বক প্রসব করিয়া সথষ্টি-কাধ্য সম্পাদন কর) সত্বগুণান্থিতা 
চুইয়া স্তন্ত-ন্থধা দান ও লালন পালন।দি দ্বারা তাহার স্থিতি-কার্ধা 
সম্পন্ন করিয়া থাক । আবার মনোহর রমণী মৃদ্তির ত্বাভাবিক আকর্ষণ 
দ্বারা পুরুষকে সন্মোহিত বা রূপ-মুগ্ধ করত, লয়-কাধ্য তুঘিই সম্পন্ন 
করিয়া থাক। এইবূপ একাধারে কৃষ্টি স্থিতি লয়াত্মুক” বিশিষ্ট কাধ্য 
একমাত্র নারী-দেহেই সম্ভব--তাই পেবগণ তোমার স্তব কালীন 
বলিয়াছেন__“রিগ্তাঃ, সমস্তাত্তব দেবি ভেদ স্ব; সমস্তাঃ সকল 
 জগহহ্থ”। অর্থাৎ হে দেবি! সর্ধবিধ .বিদ্টা তোমারই অংশভৃতা 








ই র২৪১১১৬৭০০০০:০- ... 


ঃ সাতুরূপ দর্শন 


অনন্ত কলা, দল) এবং জগতে জন .নারীগণ 
: তোমারই অংশরূপা | __এক্ন্য শান্কার : জগতের - মান্গীমাকেই : 
গৌরীরূপে দর্শন করিবার ব্যবস্থা দিয়া ঘোষণা করিয়াছেন-_“ঘজ নারী; 
তত্র গৌরী”। আবার পিতৃ-দেহে মাতৃবং বাঁৎল্য-রসের যে হন £ 
হয় ভাহাও তোমারই অংশভৃতা-_-অতএব হে সব্বস্তীন্গতা সর্বান্তর্যামি 
মাতঃ! তোমার মাতৃরপকে পুনঃপুনঃ নমস্কার । [ গীতাতেও ভগবান 
প্ররৃতি-জননীর সর্বত্র বিশ্ব-মাতৃত্ব প্রতিপন্ন করত বলিয়াছেন-_“বৃক্ষাদি ৷ 
স্থাবর এবং পশু-পক্ষী ও মানবাদিতে যে জীবোত্পত্তি- সম্ভব হয়, তাহার 
কারণ মাতৃপূপা মহত প্ররুতি বা ব্রঙ্মযোনি, আর আমি উহাতে বীজপ্রদ 


পিতা”-_এইরূপে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক্‌ সকল যোনিতে জীবের উৎপন্তির 
একমাত্র কারণ__জগন্মাতা এবং জগত্পিতা ]1--(৬৮-৭৩) 


যাঁ দেবী সব্বভৃতেষু ভ্রান্তিরপেণ সংস্থিতা | এ 
নমস্তত্তৈ (৭8) নমস্তত্তৈ ৭৫) নমস্তত্তৈ নমোনমঃ ॥৭৬ 

যে দেবী সর্ধভৃতে ভ্রান্তিরূপে অবস্থিতা, তাহাকে নমস্কার তাহাকে 
নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, পুন; পুনঃ নমস্কার ॥৭৬| হে ত্রান্তিরূপিণি 
মা! তোমার ভ্রান্তিরূপটাই জীব-জগতের সকলকে পরিধৃত করিয়া 
রাখিয়াছে_ শ্রান্ত হইয়াই জীব পরমাননের পরম পথ পরিত্যাগ করত 
ছুঃখময় প্রবৃত্তিমূলক পথে প্রধাবিত হয়! হে মাতঃ! জাগতিক 
' লীলাসমূহ অব্যাহত ও পরিচালিত করিবার জন্যই তুমি ভ্রান্তিমমী মৃষ্থি 
ধারণ করিয়াছ_-তাই রঙ্ৃতে সর্প ভ্রম, শুক্তিতে রৌপা ভ্রম, ুরাকিরণে 










বা মরুভূমিতে জল ভ্রম, আকাশে নীলিমা ভ্রম এবং দর্পণে নগর ভরমের 
্তায়, মহাশভ্ডিময ভগ্নবানে বা ব্রন্ষেই জগত ভ্রম উত্পাদন করত | 
জীবকে ,বিমোহিত করিয়! রাখিয়াছ। অতএব হে অঙজজ, জন্নি ! 
তোমার ভ্রান্তিময় মায়া -মরীচিকা বা যবনিকা অপসারিত: করিয়া 
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তুমি আমাদের জান-চ্ছ উক্মিলন করত সত্য জান ও আনন্দের পথে 
পরিচালিত কর, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ।-(৭8-৭৬) 

: ইন্দ্িয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাধ্াখিলেষু যা । 

ূতেষু সতত তন্মৈ ব্যাপ্ডিদেব্যে নমোনমঃ ॥৭৭ 

_ চিতিরূপেণ যা কৃৎসমেতদ্‌ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ । 

_নমস্তস্যৈ (৭৮) নমস্তস্যৈ (৭৯) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ 0৮০ 

খিনি অথিল বক্াণ্ডে বা সর্বভীবে ভৃতসমূহের এবং ইন্দিয়গণের 
অধিষ্ঠাত্রীরপে পরিব্যাপ্ত রহিরাছেন, সেই ব্যাপ্তি দেবীকে পুনঃ পুনঃ 
নমস্কার ॥*৭॥ যিনি চিৎশক্তি বা চিতিশক্তিরূপে সমুদায় জগত ব্যাপিয়া 
অবস্থিত, তাহাকে নমস্কার, তীহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, তাহাকে 
বারস্বার নমন্কার ॥৭৮-৮০| 

হে ভগবতি কুননুুিনীরূপিণি মা! তুমিই অখিল ব্রঙ্গাণ্ডের বা 
দেহ-ভাণ্ডের ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী। তুমিই স্ুষ্যাদি 
ই্রিয়াধিপতিগণরূপে বা তাহাদের নিয়ন্ত্র-কর্রীরপে বিরাজিতা; 
হে ব্রহ্মমন্ি ! চতুর্দশ ভূবনাত্মুক দেহব্যাপিনী প্রকাশশীলা চিংশক্তি! 
তোমাকে বারগ্ার নমস্কার । হে মহ্থাশক্তিময়ি মা! যেশক্তির বলে 
চক্ষু দর্শন করিতে সমর্থ, কর্ণ অবণ করিতে, নাসিক দ্বাণ লইতে, 
জিহবা আস্বাদন করিতে এবং ত্বক্‌ স্পরশীন্তভব করিতে সমর্থ_ধাহার 
অসীম প্রভাবে কর্মেন্িয়মূহও কারধাক্ষম হইয়াছে, সেই ব্যাপ্তি দেবী 
চিচ্ছতিরপে তোমারই অপূর্বর বিকাশ ! তোমাকে নমস্ধাৰ (৭৭) 

[উপরোক্ত প্রথম স্লোক বা মনটা যোগ-শাস্ছে ফুলকুণগুলিনীর 
প্রণামন্ধপে ব্যবহৃত হয়; আর এই মন্তুটাকে প্রধানত: তিন ভাগে বিভক্ত 
করা ধাইতে পারে, ধথা_(১) অধিলভূতের সম ইন্দ্রিয় সমূহ" বা 
তদন্ত সমাটি বুদ্ধি; (২) সমট্ি ইন্জরিয় সমূহের 'অধিষ্ঠাত্রী” বা 








ট্রে রা রা 
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্‌ অধিপতি দেবগণ। অব. পরিবা: বা. | সুতা 
ব্যাপ্তি দেবী” বা সী তাহাকে প্রণাম) এই. তিনটা প্রধান 
বিভাগে দেবী- -মাহাক্মোর তিনটা চরিত্র উপলক্ষিত; আবার এই তিনটা 
বিভাগে বিষুপুরাণোক্ত বুদ্ধিসর্গ, দেবসর্গ এবং ভতসর্গের ভাধও' 
নিহিত আছে *। ইহা নিয়ে অতিসংক্ষেপে প্রদিত হইল। প্রথমতঃ 
মহত্ত্ব (সমষ্টি বুদ্ধির কারণ বা মহাকারণ )--এই তত্ব বাঁ ভাব: ই 
দেবী মাহাম্মোর প্রথম চরিত্রে বশিত শেষ-শষ্যায় শয়ান বিশতদ্ধস্গ্ণময ্‌ 
বিষ! মহত্তত হইতেই অহংততরূপী মধু এবং পঞ্চ তগ্সাত্রা তরময় 
কৈটভের উদ্ভব; এ সগ্ধন্ধে এই গ্রন্থের প্রথম থণ্ডে বিবৃত হইয়াছে ইহাই 
বিফুপুরাণের বুদ্ধিসর্গ। মহাকারণরূপ সপ্ততত্বের নানাপ্রকার মিশ্রণে 
ও ব্যগুনায় অনস্থ বঙ্গাণডের স্ষ্টি। দেবাস্্রর সংমিশ্রণে সমুত্র মন্থন দ্বারা 
যেমন দিব্যসম্পদ ও অমুতের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল, সেইরূপ দৈরঝী , 
শক্তি সমূহ এবং আস্ধরী শক্তি সমূহের পরস্পর সংঘর্ষ দ্বারাই প্রপঞ্চময়ী 
প্রকুতিরূপিণী মহাশক্তি স্রপ্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকেন। এইরূপে আন্তরিক 
ভাব সমূহকে দমন কিন্গা উহাদের সামগ্রস্ত বিধানপূর্ববক রন্মাণ্কে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করত ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণকে যজ্ঞভাগী করাই দেবী 
মাহাত্যের মধাম চরিত্রের অভিপ্রায়_ইহাই বিষ্ণুপুরাণের দেব সর্গ। 
অতঃপর বিশব-গাণ্ডে চতুক্সিং ধশতি-তত্বময় ও দেবান্থুর সম্পদ্ময় অনন্ত 


*এবসিব তত্ব সমন্ধে শাস্ের উক্কি_+প্রথ, প্রথমং মহত: অষ্ট, দ্বিতীয়ং 
তত্ব সংস্থিতম্‌ তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত বিুচ্যতে” | অর্থাৎ - 
প্রথমে, মহত্তত্বাদি ৃষ্টি ; দ্বিতীয়ে, তত্বগুলিকে সম্যক্কূপে স্থাপন বা 
সঙ্ঘবদ্ধ করা) তৃতীয়ে উ দ্বারা সর্বভূতগ্রাম বিকাশ এবং তন্মধ্যে 
সর্বব্যাপী মহাশ্তিকে অনুভব--এই শক্তিতব অবগ্গত হইলে মুক্তিলাভ 

স্থনিশ্চিত'_ ইহাও দেবী মাহাত্মোর তিনটা চিজ এবং ০ 
তিনটা বিশিষ্ট নর্গ। | রন 





























৪ [শক বদ ও ও অন্থভব করত আত্ম ব। পরমাত্মময় দেব-রা্জয : 
প্রতিষ্ঠা করাই দেবী-মাহাত্যোর উত্তম চরিত্রের উদ্ধত ও লক্ষ)! 


ইহাতে বিফুপুরাণো্ত ভূতসর্গের ভাব নিহিত ]1 
_যেবিশুদ্ধ চৈতগ্াময়ি চিতিশক্তিরূপিণি মা! তুষি বিছা 


এ জীব-ন্ধাণ্ডের সর্ধত্র অন্কু-পরমাম্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান 
 করিতেছ !_তুমিই .সাংখ্যের পুরুধ, পাতগ্লের পরমাত্মা, বেদাস্তের 
ও উপনিষদের ব্রহ্ম এবং স্তরের মহাশক্তি মহাকালী বা মহামায়া! 
ভাষাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম । [স্তব মহ্থের প্রথমাংশে উক্ত “চেতনা? 
ব্রন্ষের সগ্চণ ভাব; আর এখানে চিতিশক্তি, নিগুণ পরমাত্মভাব ; 
কেননা এইখানেই স্তব-যালার আছতি বা শেষ। আর চারিবার 
প্রণামের শেযাংশটাতেও নিগুণ বা নিরঞ্জন সত্ত। উপলক্ষিত। বিশ্যেতঃ 
নিগন ভাবও "গণভীন বা শক্তিতীন ভাব নহে; বরং উত। ব্রহ্মানন্দ্মর 
অনুভূতিতে পরিপূর্ণ এবং উহা মহাশক্তির বিশুদ্ধ এ 


বাপ ির্িঃ 1--(৭৮-৮০) 
[ দেবগণের প্রার্থন! ] 


*স্ত্রতা সুরৈঃ পৃর্বমভীষ্টসংশ্রয়াৎ 
তথ৷ স্থরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা৷ 
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী 
_শুভানি ভদ্রাণ্যভিহস্ত চাপদঃ 1) ৮ 
রম্মাভিরীশাচ স্বরৈনমস্যতে ্ 
. -যাচ স্বৃতা ততক্ষণমের হস্তি নঃ . 
সর্ধ্বাপদো ভক্তিবিনভ্র-মৃত্তিভিঃ ॥৮২ 





শা লা সিলাপটলিপস্পাকেপারন 








জে বাহ বধ গে এ 
প্রতিরিন বাহার স্তব.-ও সেবা পুজা করিয়াছিলেন) সত 
নিশুভ্ভাদি ] দৈত্যগ্গণের অত্যাচারে, সন্তাশিত- হা করা যে 
পরমেশ্বরীকে প্রণাম করিতেছি, ভক্কি-বিন মৃষ্ঠিতে শ্মরণ করিলে, 
ধিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের সমস্ত আপদ বিনাশ করেন, সেই মঙ্বদাযিনী 
ঈশ্বরী আমাদের মঙ্গল বিধান করুন এবং আমাদের: আপন বিন. 
করুন ॥৮১/৮২ রা 
তত্ব-স্থধ। প্রথম চরিত্রে ব্রন্ষাকত স্তবে, ভগবত সী ভাবের রঃ 
স্ততি বা প্রশংসা, দশমহাবিদ্যারূপে স্ব, বিষ্তুকেও নিদ্রাবশে রাখার. নি 
অতুলনীয় প্রভাব, ব্ক্ষ|-ধিষ্ণু-ঈশানের জননীত্ব প্রতিষ্টা প্রভৃতি ভাব ছারা 
জগন্ম্রী মায়ের নিত্য সং মুন্তির প্রতিষ্ঠা। মধ্যম চরিত্রে__মহষিগণ ও 
দেবগণের খিলিত স্তবে, মায়ের বিভিন্নমুখী শক্তিসমুহকে একজ্িত করিয়া, 
মহাশক্তিরপে পরিনত করত, উহা বিশ্ব-দেহে ও সাধকের নিজ দেহে 
উপলব্ধি করত প্রাণে ও জ্ঞানে স্তুপ্রতিষ্টিত হওয়ার ভাব অভিব্যক্ত। 
উত্তম চরিত্রে__জীব-জগতের সর্বত্র আনন্দময়ী মায়ের আনন প্রতিষ্ঠার 
বিরাট আয়োজন, তাই এই চরিত্র ভক্তি ও স্তব-প্রধান | | 
মূল প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহংতত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্ড্িয় এবং 
পঞ্চমহাভূত-_এই চতুর্ব্বিংশতি-তত্বেই ভীব-জগত কষ্ট ধৃত এবং 
লয়প্রাপ্ত হয়; ইহাই মহামায়া মায়ের সগ্ুণ ভাবের ক্রিয়াশীলত] | 
অর্গল। সবের স্তায় এখানেও চতুর্বিংশতি-তত্ ক্রমে লয় করত নিরগুন বা 
স্বরূপ ভাব লাভের ইঙ্গিত আছে, যথা +“নমো দৈব্যৈ” প্রভৃতি প্রথম 
পাঁচটা ক্লক দ্বার! মূলা প্রক্কতিরূপিণী ভগবত দুর্গার 'বিভিনন উর ুত্তি 
প্রকট করত ভ্রিগুণমরী মাকে স্বপ্রতিষ্টিত করিয়া স্তব করা হইয্লাছে। রর 
তৎপর বিষুময়া, চেতনা! প্র্থৃতি বিভিন্ন ভাবমী যৃষ্ঠির উল্লেখ করত 








মি ূ ্রীচ্তী- তত ও সাধন-রহস্ত 


এজন প্রকাশমী বা. সরশ্মতীরপা। এই সন্তুপন অংশ, পার্বতী 
দেবীর দেহ-কোষ হইতে বহির্গত হওয়ায়, তিনি কক! রা 
ইহ, পরত মন্ত্রমূহে উক্ত হইবে। মগ্তরোন্ত নৃপ-নন্দন াক্টীও 
2 রদাতান্ধণে গ্ষমি ব্যবহার করিয়াছেন; বদ মহাাগাবান। ধা 
ক্রখ বুপতিাণেরও আননাৰ নকারী, - প | 
্ চি 

, স্তোজ্ং মমৈতৎ ক্রিয়তে কানিজ রঃ 

দেবে; সমেতৈঃ সমরে নিশুস্তেন পরাজিতৈত ॥ ৮৬ 

শরীর কোষাদ্‌ যন্তস্তাঃ পার্বত্য নিঃস্যতাস্তিকা। 

_ কৌধিকীতি সমস্তেযু ততো লোকেষু গীয়তে ॥ ৮৭ 

সত্য ব্বিরণ ৷ যুদ্ধে নিশস্তক্িক পরাজিত এবং শুল্ত- 'দৈতযকর্তৃক 
বর্গ হইতে দূরীকূত দেবগণ সমবেত হইয়া আমারই এই ভব 
করিতেছেন ॥৮৬। সেই পার্বতীর শরীর-কোষ হইতে নির্গত হইলে 
বলিয়া আঙ্গিকা সমস্ত লোকে কৌধিকী নামে ্রসিদ্ধা হইলেন ॥ ৮৭ 

তত্ব-স্ধা * কামকমিনা প্রতিহত হইলেই ক্রোধরূণে প্রকাশ 
পায়; ক্রোধের পাজ্জাপাত্র হিতাহিত বচার নাই; এজন্য ক্রোধ-দীপ্ত 
পনিশুস্ত, সমস্ত দেবতাগণকে পরার্জিত করিয়াছিল। আর কামক্ধপী- 
শুস্ত, হ্র্গরাজোর অধিপতি হওয়ায় শচীপড়িও হইয়াছে; এজন্য নিশা 
. দেবতাগণকে শুধু পরাস্ত করিয়াই সে ক্ষান্ত ছয় নাই, গর্ত ঠাহা? 
স্বর্গরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়! দিয়াছিল ! দেবগণ,, লে হইয়া 
 শ্ার্থন! ও পূঙ্গা করিয়াছেন, তাই মহাশক্ষির আবির্ভাব অতি সুলভ 
| হইয়াছে_ইহন বারা সংঘ-শক্ির প্রচাৰ, রাধা এবং উপকারিতা 
1 গেসে. পে দিত চুইয়াছে। বিশেষত পায়েও আছে_ 
“সরে শিং রসে বা ইকাভাবে নিশেৰ শির বিকাশ হয় 



















সর্বতী তত্ব রা টি ই ১) 
মহ্নাকারণরূপিমী গৌরী ব| ার্জতীর শরীর-কোষ হ হইতে (বিবি | 
হওয়ায় জগল্সাতা অপ্ধিকার নাম কৌবিকী হইগ্াছে।: ইনিই উত্তম 
রি দেবতা সনবগুপ্রধানা বাগৃভব বীজরপা সরস্বতী | 
অহাধরহ্বতী। পরান শষের অর্থ চিদানদময় কারগলযূত ্াহীয়ই 
পি বা বিষ্ঠা 0 











অবস্থা রা উন চরিত্রের গলা ও 
আজ্ঞাচক্রের কারণময় স্তরে অনুষ্ঠিত; এজন্য কারণাধিষঠাত্রী । রবী 
সরম্বতীই উত্তম চরিত্রের দেবতা । এতংব্যতীত সক ধাতুর অর্থ গতি, 
অন্ত অর্থ প্রসারণ হু ধাতু অহুন্‌ প্রত্যয় যোগে সরস্‌ পদ নিষপন্ন; 
ন্বতরাং যাহার গতি বা প্রসারণ আছে, উহাই সরস্। লরসের শিবা 
অধিষ্ঠাত্রীই সরম্বতী। গতি ও ছন্দ একাত। ভাবাপন্র_-উহা অব্যক্ের 
ব্যক্ত অবস্থা। কাহারও মতে, গতির সক্রিয় অবস্থাই আলো, আর. 
অবরুদ্ধ অবস্থাই অন্ধকার * । গতিকে অবাক্ত হইতে ব্যক্তভাবে 
ক্রিরাশীল করাই রজোগুণময় ক্রিন্নাশক্তির কাধা ; গতি সমূহের সামগন্ত 
বিধানই পত্বগুণময় ইচ্ছাশক্তির কাধ্য; আর গতির বা প্রমারণের 
স্থিতি স্থাপকত্বে নিরন্তর জাড্য বা জড়তা আনয়ন করাই তমোগ্ুণময় 
জ্ঞান-শক্তির কাধ্য। উত্তম চরিত্রের মহাসরশ্বতী ্ধ সন্গুনময়ী 
নহেন-__ইনি বাহিরে সন্ৃগুনগ্রধানা হইলেও অন্তরে সর্বলয়কারিদী 
পারিনি ল্ী।ঘ) যা ৃ 


০ শপাপপািশাশীপিসীপিপিপপপীপিিসসপস্পপাশা শি পািনপীপশা শশা পাদ 








পপ পপি শশী ০০. ০২২০৯ তি শীত পিপি টি 


* বৈজ্ঞানিক মতের সহিতও ইহার সাদ আছে যা" খা | 
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8২. রীপ্রীচণতী-ত ও সাধন-রহসত 


.তস্তাং বিনিরগতায়ান্ত কৃষ্ণাভৃৎ সাপি পার্বতী । 
_ কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া 1 ৮৮ 
অত্য বিবরণ । এইরূপে শরীর-কোষ হইতে কৌধিকী 


আবির তা হইলে, পার্বতী রুষ্ণবর্ণা হইলেন এবং হিমাচলবাসিনী 
_ কালিকা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন।৮৮॥ [ অন্ত-প্রকার ব্যাখ্যা ]__সেই 


পরযেশ্বরী প্রস্থান করিলে, কুষ্ণবর্ণী যে পার্বতী (কৌষিকী ). 
তথায় রহিলেন, তিনিই কালিকা নামে প্রসিদ্ধা হইয়া হিমাচলে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন ।৮৮ 

. তত্বন্তুধা। ত্রিগুশময়ী মহাশক্তি হইতে সবগুণাংশ বহির্গত, 
হইলে অর্থাৎ প্রকাশময় ভাবটা পৃথক করিলে, অবশিষ্ট কারণময় মৃর্ঠিটা 


।: ক্ুষ্ণবর্ণ রূপ ধারণ করা স্বাভাবিক। [ মগ্গ্রণীত “লনাতন-ধর্শা ও. 


মানুব-জীবন” গ্রন্থে শিব-শক্তির ধিবরণে এবিষয়ে বিশেষ আলোচন 


হইয়াছে ] সনবগ্পপ্রধানা কৌধিকী দেবী বিনিগতা হইলে, পার্বতীর 
- গোৌরকান্তি কৃফবর্ণ হওয়ার ইহাই তাংপর্যা। অনন্তর পার্বতী বা 

কৌধিক্বী দেবী কালিকা নামে বিখ্যাতা হইয়া, দেহের মেরুদণ্তরূপ 
_ হিমালয়ে আশ্রয় গ্রহথ করিলেন। প্রথথ্খণ্ডে বলা হইয়াছে যে, 


কুলকুগুলিনী শক্তি এক মুখে বরক্ষদবার রোধ করত অখগ্ড ব্রহ্মানন্দ ভোগ 
করেন, আর অন্থমুখদ্বারা জীব-শক্তিরূপে বিষয় ভোগজনিত পরিচ্ছিন্ন 
খণ্ড বিশরগু আনন্দ-মধুকণা সমৃহও পান করেন! ইনিই দেহস্থ 
মেরুর গুরূপ হিমালয়-নিবাপিনী কালিকা দেবী বা কুলকুগুলিনী শক্তি! 


অর্থাৎ ইনিই একভাবে তমোগুণমর়ী কালিকারূপে দেহ-মেরুর 


মূলাধারে কৃতাশ্য়া, তর্া্ার-:রাধকারিণী, প্রাণ-চৈতন্ত _ বিফুরও, 
নপরারূপিনী_দেবী মাহাত্সোর ভাষায় ইরিশনেত্র- রুভালয়া, যোগ- 
ি্ানপিনী মহামায়া! 1 আবার ইনিই দ্বিদলস্থ মেরশ্বাসিন মনোহর 


জ্যোতি রূপধারিযী সনবগুপপ্রধানা কাশী কৌধিবী ্া অধিক ৃ 
দেবী ।--(৮৮) রি 

ততোহস্থিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং স্থমনোহরম্‌। 

দদর্শ চণ্ডোমুণুশ্চ ভৃত্যো শুস্তনিশুস্তয়োঃ ॥ ৮৯. 

সত্য বিবরণ । অনস্তর শুল্ত-নিশুস্তের ভৃত্য চণ্ড এবং মুওড স্যনোহর 
পরম রূপধারিণী সেই কৌিকী অস্বিকা দেবীকে দেখিতে পাইল ।_(৮৯) 

তত্ব-স্থধাঁ। অনন্তর জগজ্জননী অধ্বিকা, অতুলনীয় সৌন্ধ্য-মপ্ডিত 
মন-বিদ্রান্তকারী জ্যোতিশ্বয়ী পরমী স্থুন্দরী রূপ ধারণ করত আজ্ঞা- 
চক্রস্থ মেরু-শৃঙ্গরূপ মঞ্চে সমাসীন! হইলেন। শুস্ত-নিশ্ুস্তরূপ কাম- 
ক্রোধের অচ্চচরঘয়--লোভরপী চণ্ড এবং মোহরপী মুণ্ড অধিক! 
মায়ের সেই পরম রূপ দর্শন করিল। এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্ত 
বিষয় এই যে__এই চরিত্রে বণিত আস্রিক বৃততিগুলি মুক্তিরূপ প্রলয়ের 
অভিমুখে ধাবমান; এজন্য ইহাদের বাহাভাব তামসিক হইলেও, অন্তর 
প্রদেশে সাত্বিকাংশ ক্রিয়াশীল । বিশেষতঃ সান্বিক ভাব না থাকিলে 
_কাহারও দেবদর্শন সম্ভবপর হয় না। চও-ু্ডের পরম সৌভাগ্য, তাই 
এ জ্যোতিষ্বয়ী মাতৃরূপ দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছে । এখানে চণ্ড- 
মুণ্রূপী লোভ-মোহের গতি, বহুমুখী ভোগাসক্তি বা ভোগ-বিলাসের 
দিকে নহে; বরং আত্মাভিমুখী বা ভগবৎমুখী একত্বের দিকে! 
লোভূপ চণ্ডের আশা-_এ পরমা স্বন্দরী রমণীকে কামনারণী শুস্তের 
কাছে যেরূপেই হউক, লইয়া যাইতে হইবে; আর মোহ এ মৃত্তি দর্শনে 
এমন মোহিত যে, সহজে কাধ্য সিদ্ধি না হইলে, বল-প্রয়োগ দ্বারাও এ 
স্ন্দরীকে আপন প্রভৃর কবলে আনিবেই আনিবে ! শস্ত-নিশুস্ত বা 
কাম-ক্রোধ যেরূপ সহভাবাগন্ধ চণ্ডমুণ্ড বা লোভ-মোহও লেইকপ; 
কেননা লোভ সারা আক্রান্ত হইলে মোহও সেখানে উপস্থিত হইবে, | 


০ পির 





আর ও ৪ সাধন-াহসত 


ৃ অর মনকে কে জডিতৃত করিবে খারা বানথিক তগসতা, যোগদান, ৰ 
পূজা, যাগ-বজ ত্রতাচরণারি সাত্তিক অস্ুষ্ঠানে জীবন যাপন করেন এবং 
মনে করেন ষে। এইসকল আচরণের প্রভাবে অনায়াসে হস দর্শন 
ৰ করিবেন! 1 ইহা চণ্রূপী সান্বিক 'লৌভের ভাব বা. গ্রভাৰ। আর 
ছার! যনে করেন, নকল যাত্বিক আচরণ সারা ভগ শর দিতে 





বিশুদ্ধ জান-ভক্তি ব্যতীত শুধু করের রনি রান রর 
কিশ্া তিনিও দর্শন দিতে বাধ্য হন না। সর্কবিধ কর্ম ভগব২ তারে 
সম্পাদন পূর্বক বর্ধফল ভগবান অর্পণ করা বং শরণাগত্ত হওয়াই 
ভগবংপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়ম্বকপ !_গীতাতে্;ভগবান দন পুনঃ এই 
ও শিক্ষাই প্রদান করিয়াছেন; আর. দেবী- মাহাম্যযেরও মূল শু বা প্রা 
... শরশাগতি--কেননা। এখানকার প্রত্যেক যুদ্ধশীরাতে বা. প্রাক 
আনাতে উহার বিশিষ্ট অভিবাজি দৃষ্ট হইয়া থাকে 170৮৯)... 
হা .. সবাভ্যাং সস্তায় চাখ্যাতা অতীব স্মনোহর৷ নু 
.... "ক্কাপ্যান্তে স্ত্রী মহারাজ ভাসয়ন্্ী হিমাচুলম্‌॥ ৯০ ক 
_ নৈবতাদৃক্‌ কচিদ্রপং দৃষ্ট কেনচিচত্ম। ০ 
জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহাতাঞ্চানুেশ্বর ॥ ৯১ ৫ 
্রত্বমতিচার্র্ী গ্ঠোতযন্তী দিশস্তিষা। 
. সাতু তিষ্ঠতি দৈত্যেক্র তাং ভবান্‌ষ্টমর্তি ॥ ৯২ 
: সত্য বিবরণ । তাহারা (গুণ) শুস্তের নিকটে যাও বলির 
মহারাজ ! অতীব সুন্দরী অনির্বচনীয়া এক রমণী হিদা০ সমুস্তাসিত 
করিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৯০ ॥ তাদৃশ অতি উত্তমঞ্রপ কেহ কোন্‌ 
কালে বা কোন দেশে দেখে নাই ! হে অস্ধরেশ্বর! এই দেবী কো? 
- তাহ! আপনি প্রথমে অবগত হউন এবং ইহাকে গ্রহণ ক্ষন 0৯১ 


















 স্ ্ অঙ্গ কাস্তিতে বশ কী | : উদ্ঠা্িত - কাঁধ: টা নি 
করিতেছেন 1 তাহাকে আপনার দেখা ধিশেষ কী? খা তিন 
বিশেষরূপে আপনার দর্শনযোগা! 11-(৯হ রঃ 
তত্ব-স্তুধা। মায়ের রূপ এমনি বটে! কেকা হর হর 
রূপ কেহ কোন .দিন দেখে নাই। . মেরুদওয়প হিমালয় সমুভীসিত 
করিয়া মা বগিয়াছেন ! সেই জ্যোতির্বয়ীর সান্িধ্যে ও সংস্পর্শে সাধক: 
দেহের ব্বড়ভাব সমৃহও চিন্সয় হইয়া গিয়াছে! পাখিব সৌনদরধযমন় কান 
বস্তার 'লহিতই সে রূপের তুলনা হয না? কিন্বা সে রূপের কথা মাত্রও 
কের চির করিতে পারে না_তাই মন্ত্রে মাকে "স্ুমনোহরা” বলা 
: হইয়াছে বধাহাদের মন অতি পবিত্র, তাহারাই মনা; স্কতরাং উহা 
দ্বারা [বিশ দাধক ও মুনি-ষিগণকে বুঝায়; আবার স্তন] 
দকতীগনকেও বলা হয়। বিমল ও উজ্জল, দেবভাবাপন্ন চিত্ত 
মায়ের কূপ দর্শনে পা ও স্তত্ভিত হইয়া, যায়! ভাই পার 
গাহিয়াছেদ_-“ যোগী যোগ ভূলে মুনি-দন টলে।.. ধাঁ কামিনী জারয়ে . 
ত্যজি কুলে।” আবার দেবতাগণের ইশায়তিত উ্তী ভিড 
উচ্চ শিরও সেই অভয়ার চরশতলে লুটাইয়া পড়ে! এইসব কারণে 
শ্রুতি বলিয়াছেন-_“ঘতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”-__যেখানে 
বাক্য ও যন পৌছাইতে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া আসে! অর্থাৎ বাফ্য 
উহা প্রকাশ করিতে পারে না, মনও উহা! ধারণা করিতে অসমর্থ! তাই 
মন্ত্রে আছে, “কাপি”__কে যেন? সেই পরমাত্মময়ীকে কেহই জানিতে 
বা প্রকাশ করিতে পারে না! --তিনি নিজেই নিজকে জানেন এবং 
য় স্বপ্রকাশস্থরূপা ! মায়ের অঙ্গ-কা'ন্ততে দশদিক সমুস্তাসিভ-- 
কেনন! তিনি যে জ্যোতিরও জ্যোতিঃরূপ! সমস্ত প্রকাশময ব্রত 


























৫৬. | শ্রীশ্রীচণ্তী-তত্ব ও সাধন-রছন্য 


পাপন | তাই উপনিষৎ বলিয়াছেন-_ “সেই স্বগ্রকাশ আননদস্বরূপ 
তবত্মাকে কৃরধ্য চন্দ্র তারকাগণ কেহই প্রকাশ করিতে পারেন না বিদ্য, 
/এবং অগ্নিও প্রকাশ করিতে অক্ষম! সেই জ্যোতিশ্মদীকে অন্থুনরণ 
করিয়াই অর্থাৎ তাহার আলোকে আলোক হই ইয়াই সধ্য-চন্দ্রাদি 
প্রকাশ পাইয়া থাকেন! তাহার দীর্িতেই সমগ্র জগত প্রকাশিত ।” 
পরমাস্মাভিমুখী ক্রিয়াশীল লোত-মোহরূপ চগ-মুও্, সেই জ্যেতির্য়ী 
স্থন্দরীর সম্বঞ্ধে তাহাদের প্রভুর নিকট ভ্রিবিধ প্রার্থনা জানাইল__ 
(). তাহাকে দর্শন করুন, (২) তীহার বিষয়ে সবিশেষ অবগত হউন, 
€৩) তাহাকে গ্রহণ করুন; ইহাতে শ্রবণ মনন এবং মিদিধ্যাসনের 
ভাব নিহিত। যে লোভ-মোহ পূর্ব্রে বিষয়ে বা অনাত্মভাবে প্রলুব্ধ 
ও মোহিত করিয়া মানবের ভব-বন্ধন আরও নুদৃঢ় করিত, সেই 
রে আজ পরগাস্মাভিদুখী হওযায়, শুস্তকে আত্ম-দর্শনের জগ 
বং জ্ঞান-তক্তি লাভের জন্য গুলুন্ধ করিতে লাগিল! কেননা একান্তিক 
টি ভক্তি ব্যতীত ভগবৎ বিষয়ে জান লাভ, ভগবৎ দর্শন 
বং তাহাকে গ্রহণ অর্থাৎ তাহাতে প্রবেশ বা স্বরূপ উপরন্ধি হইতে 
ডি লা তাই গীতাতে ভগবান বনিয়াছেন_“হে শক্রতাপন হু মঙজ নন! ৃ 
»জ্সামার এ্রতি অনন্য ও একনিষ্ঠ ভক্তি দ্বারাই আমাকে এবিধ: 
_পরমার্থজানে অরগত হইতে, দর্শন করিতে এবং আমাতে প্রবেশ 
| করিতে সমর্থ হয়।” এইরূপে চও্মৃণ্ড শুস্তকে দেবী দর্শনে উদ্ধদ্ধ করিয়া 
তাহার মুক্তির দ্বার ধেন উদ্বাটিত করিয়া দিল। আত্মাকে ৰা 
আত্মময়ীকে লাভ করার জন্য প্রলোভন, আধ্যাত্মিক-জগতে বাঞ্ছনীয় 
ও কর্তব্য ;.তবে উহা! অভীষ্ট বস্তুর সান্নিধ্যে আপন? হইতেই লয় হইয়া 
যায়! এজন চু-মুণ্ড শুস্ত-নিশুন্ড বধের পূর্বেই মাতৃ-দেহে বিলম় 

















এ ইবয- মুড প্রথমেই দেবীকে বপূ্বরক গ্রহণ করিবার জন্য 
চি করিতে পারিত, কিন্তু তাহারা তাহা! না করিয়া অন্থুররাঁজকে 
খবর দিতে গমন করিল- উহা তাহাদের চিত্তের সান্বিক লক্ষণ। আর 
এসেই সুন্দরীর পরিচয় অবগত হইয়া গ্রহণ করুন__এই উত্তিতেও 
'সত্বগুণের বিকাশ; কেনন| তমোগ্রশাম্িত-চিন্ত অস্থর হইলে, পরিচয় 
গ্রহণ করা প্রয়োজন বোধ না করিয়া, বল-প্রয়োগ করার উপদেশ 
দেওয়াই স্বাভাবিক হইত । -(৯০-৯২) ধুর 

যানি রত্ধানি মণয়ো গজাশ্বাদীনি বৈ প্রভো৷ | 

_ ব্রৈলোক্যেতু সমস্তানি সাম্প্রতং ভাস্তি তে গৃহে ॥ ৯৩ 

সত্য 'বিবরণ। হে প্রভো! ত্রেলোক্যে যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ রতু 
মি গজ অষ্থ প্রতি ছে, রি সম্প্রতি আপনার গৃহে শোভা 
পাইজেছে। -- নমল এ 

4 সদ ক জিও ক -ত্বিলোকময় দেহে যে সমস্ত 
১ বিশিষ্ট নিরাসা 'আআছে, তৎসমন্তই সাধকরাদগ 
একি বা জদধন্ধ: করিয়াছেন। এই ক্লোক ছারা দেহ 
অস্থারেছিয়ের অধিপতিগণের এশ্বর্ধ্য বা দিব্যভাব সমূহ আহরণ করার 
ভাব সংক্ষেপে পরিব্যক হইয়াছে। এখানে রত্ব মণি গজ ও অশ্ব 

-এই চতুবিধ শ্বধ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে) ইহাদের আখ্যাত্িক ভাব . 
বানের অধিপতি চন; তাহার ধধ্য- ইন্রিয় ও বৃত্তিসমূহে 
ভগবৎ অভিমুখী গতি; রজোগুণময় এই গতি-সমষ্টিই মঙ্কোজ অশ্ব। 
বুদ্ধির অধিপতি ব্রঙ্গা!; তাহার এই্বরয-_দিব্যজ্ঞান বা তত্জ্ঞান। 
(কেননা সম্যক্‌ জ্ানব্তীত কোন নৃতন কৃষ্টি বা উদ্ভাবন সম্ভবপর. 
নহে )। এইজ্ঞানই মঞ্্োকত অনিশ্বরপ [ মধাম চরিত্রে উহথাই চুড়ামণি- 
রূপে ব্যাথ্যাত ]। অহং এর অধিপতি কৃদ্র-ইনিই জীবগণকে | 




















তি 2 রী  উঞ্ীচতী-তৰ রি সাহস 


কিপতাপপ্রসথ করিযা-া কামাই িজন্ধ করেন; সাচার: 
বলিনাছেন -“রোগিয়তি, সর্বমন্তকালে “ইতি কু” ]। রুদ্ের উর 
গজ বা -ভোগাসক্তি-সমষ্ি) কেদনা -রিষয়াসস্তিই ছুঃখদায়ী। আধার 
যখন দেই আসক্তি পরমাত্মাতিমূখী হয়, তখন উহা পরাহ্থর্তি বা 
ভগগবৎ প্রাপ্তির ইচ্ছারপে পরিণত হয়। রুত্রের অন্যান, এই পরবর্তী 
ন্ত্মূহে অভিবাক্ত. হইবে । চিত্বের অধিপত্তি পর র্‌ রি 
ব্য চিততব; অর্থাৎ সত্বগুণমন আধা প্রীতি প্রেম প্রভৃতি রানি 











পরম রত্বমূহ (ইহাই মদ্োক্ত রত্বানি)। এই সমস্ত আধ্যাত্মিক এবং. 


অতীন্দ্িয় রাজোর রত্বসমূহ সংগ্রহ করত ইষ্ট দেবদেবীর চরণে মরণ 
করাই চণ্ডী-সাধকের সাধ্য ও সাধনা 1-(৯৩), : 


এরারতঃ সমানীতো৷ গঞ্জরদ্বং পুরনদরাৎ। 

. পারিজাততরুশ্চায়ং তখৈবো্ৈশ্রবা! হয়; ॥ ৯৪. 
« বিমানং হংসসংযুক্তমেতৎ তিষ্ঠতি তেইঙ্গনে। 
এত যদাসীদ্‌ বেধসোইস্ুতম্‌ ॥ ১? 

০ _নিধিরেষ মহাপদ্মঃ সমানীতো ধনেশ্বরাং | 

. কিপ্ন্ধিনীং দদৌ চান্ধির্মালামন্নানপক্কজাম্‌ ॥ ৯৬ 

প্র ছত্রং( তে বারুণং গেহে কাঞ্চনস্রাবি [তষ্ঠতি। 

_ তথায় স্তন্দনবরো ষঃ পুরাসীৎ প্রজাপতেঃ॥ ৯৭ 
স্বত্যোকৎক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ তবয়া তা । 
_পাঁশঃ লিলরাজষ্য ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে ॥ ৯৮ 

, : নিশুস্তস্াৰ্িজাতাশ্চ সমস্তা রত্বজাতয়ঃ। [ও 
নু রিনি দদৌ তৃভ্যমগ্রিশৌচে চ.বাসসী ॥৯৯ 
সত্য বিবরণ । ইন্তের নিকট. হইতে আপনি গজরত্ ধরাবত 











| নানিরছেন। এপ কা ও কউ শা নামক খারা 
করিয়াছেন ]॥ ৯৪ | ব্রদ্ধার ররুস্বরূপ হংস-বাহুন অদ্ভূত বিমান-এখানে- 
আনিত হইয়া আপনার অঙ্গনে অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ৪৫ ॥ আপনি এই 
মহাপত্ম নামক নিধি, ধনপতি কুবেরের নিকট হইতে আনয়ন করিয়াছেন, 
সমুত্র আপনাকে উৎরষ্ট কেসর বিশিষ্ট অল্লান পদ্মের মালা প্রদান 
করিয়াছেন॥ ৯৬॥ বরুণের স্বর্ণবধণকারী ছত্র আপনার গৃহে রহিয়াছে; 
যাহা পূর্ব প্রজাপতি দক্ষের ছিল, সেই উৎকৃষ্ট রথও আপনার গৃছে 
. বিষ্টমান | ৯৭॥ হে প্রভো ! আপনি যমের উতক্রান্তিদা [প্রাণাকর্ষণকারী] 
নামক শক্তি হ্র্ণ করিয়াছেন; সলিলরাজ বরুণের পাশ আপনার ভ্রাতা 
 নিদ্ভের হস্তগত ॥ ৯৮ সমূদ্র্গাত রত্ুরাজি সমস্তই [ আপনার ভ্রাতা ]. 





রে নিশুদ্ের অধিকারে আছে; বহি-দেবতাও আপনাকে অগ্নি দ্বার] 


 নিরধনীকত ব্তযগল প্রদান করিয়াছেন ॥ ৯৯... 5., 
তত্ব-স্ধ!। এই ক্লোক সমূহে দেহস্থ পঞ্চ জানেজিয় এর 
কর্শোকদিয় সমুহের অধিপতিগণের এবং ত্র বিজু ক (মহেশ) ) এ 
তিনটা প্রধান দেহ-দেবতার দিব্যতাৰ ও এঁশরধ্যসমূহ সংগৃহীত, ইহা 
ক্রমে প্রদদণিত হইতেছে । যদিও মন্ত্রে সমস্ত নদিয়াবিপতিগণের ২ নাম 
বিশেষ ভাবে উল্লেখ নাই, তথাপি এশ্বরধোর সহিত তাহাদের অবস্থিতি 
উদঘটিত করিয়া দেখাইলে, মন্তোক্তি সমূহের রহস্য ও তাৎপর্ধ্য সহজে 
বোধগম্য হইবে। বিশেষত: আধ্যাত্মিক বা অতীন্দিয় রাজ্যে 
সাধকগণের বিশ্তদ্ধ ও উন্নত অবস্থায় নানাপ্রকার দিব্য ভাব এবং 


যোগৈধ্যময় দেবভোগ্য অবস্থা সমূহ বি ক উহাও চির 
দেবগণের এই্বধাস্বরূপ ! 


এক্ষণে জ্ঞানেক্িয এবং কর্শেন্দিয়া।॥র ক্রম-অুসারে_ ধারাবাহিক 
পর পর এখানে অধিপতিগণের নাম ও এম্বধ্য বিবৃত করা হইল, যধা-- 








হান খে ছি তত দাদা নি ৪2৮৪4৫৮5188 ২24 এপ উহ তর হই ২৮5 
নান: 885- 518 ৭4 হত 
নি ॥ 
রি ১.5. ণ 
দা না বা ঃ পু 
। রি 
রি 


রর ৯. জীবে পির পতি দিক) 'াহারই ধান পু 
 উচচৈ-শ্রবা *_ইহা অতীনিয় রাজ্যে নাম শ্রবণাদির শক্তি বা বিভৃতি 
কিন্বা অতি দূর স্থানের শব্াদি সুক্ষ ভাবে শ্রবণের বিশেষ ক্ষমতা 
ইহাতে শব্ধ তন্মাত্া বা ব্যোম্তত্বের অভিব্যক্তি। . [ উচ্চৈশ্রবা নামক 
বর্গীয় অশ্বটা আকাশ-পথে সশবে ধাবিত হয়; আর ঘোটকের শ্রুতি- 
দ্বার ব! কর্ণ উচ্চ দিকে থাকে, এজন্তও নাম উচ্চৈঃশ্রবা (্র়তে অনেন 
ইতি শ্রবঃ শ্রুতিঃ)] (২) স্পর্শ বা তগিষ্দ্রিয়ের অধিপতি__বাত্‌ বা 
বাু। প্রাথময় বায়ুই দেহ-রক্ষাকারী বিষুন্বপ-ইনিই মস্ত্োক্ত 
এসলিলরাজ্জ' বা অপতত্বের অধিপতি; তাহার বিশিষ্ট এশ্বধ্য পাশ-_ইহা! 
অবস্থাভেদে বন্ধনকারী, কিনব মুক্তি প্রদানকারী । সত্বগ্ুণময় বিষণ বা 
_ বিষ্ুশক্তি মহামায়া যখন জগত পরিপালনের ইচ্ছা করেন তখন পাশ 
' দ্বারাই ক্গীবগণকে মায়াপাশে বা ভব-বন্ধনে আবদ্ধ করেন; আবার যখন 
কাহাকে মুক্তি প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন, তখন এ পাশরূপ প্রেম- 
রজ্ুপাশে আবদ্ধ করিয় মুক্তি প্রদান করেন !-_ এজন্য স্পর্শাত্মক পাশে 
স্পর্শ-তন্মাত্া বা মরুত্বত্বের অভিব্যক্তি। 
(৩) দর্শনেত্্রিয়ের অধিপতি স্থুর্্য। পৃথিবীর স্থাষ্টি স্থিতি লয়াদি 


* উচ্চৈংশ্রব! এবং পারিজাত স্বীয় বস্ত, কিন্তু উহাদিগকে ইন্দ্রের 
নিকট হইতে আনা হইয়াছে কিনা এবিষয়ে মন্ত্রে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ 
নাই |; কিন্তু স্থক্্ম ভাবে বিচার করিলে দেখ! যাইবে যে, শব্াত্মক্‌ 
উঠচঃশ্রবধার অধিকারী শ্রবণেন্রিযাধিপতি দিক এবং গন্ধাত্মক্‌ 
পারিজাতের অধিকারী শ্তরাণেন্দিয়ের অধিপতি অস্বিনীকুমার স্বয়। 
স্থৃতরাং উচ্চৈঃশ্রব। এবং পারিজ্াত তৎ তং অধিপতি স্বর্গ-দেবস্ঠাঁ্থণের 
“নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে এরপ ধরিয়া লইলে, উহা! কউ-খন্ধনা বা 
_অনভ্বব বলিয়া গণ্য হইতে পারে না) বিশেষ আখ্যাশ্বিক ব্যাখ্যায় 
ভা আপুরা 















সর্ব নিক কার প্রধান দেবতা ক জাহাজে ও কন করাই সৌনখে- ৃ 
পরিচালিত হয়। অসীম, শক্তির, আধারব্বনধপ সুরধাকে পরমাত্তান্বপেও 
উপাসনা করা হয়; এই গ্রন্থের আদিতে “সাবনি ূর্ধ্যতনয়' ব্যাখ্যাভেও 
এবিষয়ে" বলা হইয়াছে । হুর, দেহ-ব্রদ্াণ্ডেরও অধিপতি । জোতিষ: 
শাস্ত্রে সূর্যাকে জীবের আত্মারূপেও গণ্য কর! হইয়াছে 1... স্থতরাঁং, 
পাথিব ধনের অধিপতি কুবের হইলেও, অপাথিব এবং পারমাথিক 
ধনের অধিপতি বা পরম ধনেশ্বর পরমাত্ময় স্্য। আধ্যাত্মিক জগতে, 
ধনেশ্বর সুর্য মহানিধিস্বরূপ মহাপদ্ম দিয়াছেন--ইহাই জীব-দেহস্থ_ 
সহশ্রদল পদ্ম বা চিরপ্রন্ষুটিত অত্যুঙ্জল জ্যোতির্ময় সহআার * ৷ 
- ইহাতে র্ূপ-তন্বাত্রা বা তেজোময় মহাভাবের অভিবাক্তি ॥ 
/€ ৪) রসতব্বময় রসনেন্দ্রির অধিপতি বরুণ (প্রচেতা)। দেহস্থ্‌ 
আজ্ঞাচক্রেই রসতত্বের বিশিষ্ট অভিব্যক্তি; কেননা সেখানে মনোমর, 
কোষে মনের অপিপতি অমৃতত্্রাকী স্থধাকর চন্দ্র বিদ্যমান ; সেখানে 
রসতত্বময় ত্রিবেণী তীর্ঘে জ্যোতির্দয় কার দেদীপ্যমান; আবার. 
বিজ্ঞানময় কোষ এবং নিরালগ্পুর-রূপী আনন্দময় কোষও দ্বিদলেই 
বিরাজমান! সুতরাং .দ্বিদল্থ ত্রিকোণ মণ্ডল সমৃহই বরুশের 
ছত্রন্দরূপ! [সাধারণতঃ ভ্রিকোশভাবাপন্ন বন্ত্রখগু-সমষ্টি দ্বারাই 
হত্র প্রস্তত হা আর সেখানকার আনন্দ-রস বা অম্ুতধারাই বরুণের 








োশাটাটাশিীশিিপ পাশাপাশি শিশশাশী টিপিপি টিসি 


* কোন কোন দি মতে জী দেহের, মহানিথিস্বর়প 
ডিরপপ্রক্ষুটিত ও অগ্তরান সহস্ার বা সহস্রদল পন্পটা সতত উর্দমুখে 
অবস্থিত; আর কোন কোন যোগীর. মতে, সহম্ার অধোমুখে ছত্রের 
স্যার বিরার্জিত। আবার কেহ .বলেন, ধ'হারা ভোগাকাধ্ধী ব1 ফলকামী; 
তাহাদের পক্ষে পদ্সগুলি অধোমুখী ধ্যেয়। আর ধাহারা নি বা. * 
মোক্ষাভিলাষী, তাহাদের পক্ষে উদ্ধমুখী ধ্যান প্রশস্ত . 


স্৬২  শ্রীশ্রীচ তী-ততব ও সাধন-রহস্থয 


হের 'কাকনত্াব, | বিশেষতঃ সহজার-বিগনিক স্ধাধারাই ছিদলস্থ 
ত্রিবেশীতে মিলিত হয় এবং উহার কণা বা স্থধাবিন্দু সমূহ, 
রসাম্বাদনকারী রসনা দ্বারা আস্বাদিত হইয়া সাধকগণকে আনন্দে 
মাতোরারা করিয়া তুলে! ধাহারা সাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন, কিনা 
হারা “খেচরী মুদ্রা” সাধন করেন, তাহার! ইহা বিশেষরূপে অবগত 
আছেন-ইহাই মন্ত্রোক্ত কাঞ্চনশ্াব! ইহাতে রসতম্মাত্রা বা 
আনন্দময় অপ তত্বের বিশেষ অভিব্াক্তি। ৫) ৫) গন্ধতত্বের অধিপতি 
অশ্থিনীকুমারত্বয়। : পারিজাত, কল্পতরুসদৃশ হইলেও, গন্ধই উহার 
: টৈশিষ্ট্য এবং ইছা গন্কতদ্বেরই চরম "টৎকর্ষ বলা যাইতে পারে।- সাধক 
আতীন্তিয় রাজ্যে গন্ধততবযয দিব্য সৌরভ উপস্তৌ করিয়া বিমুগ্ধ হন-__ 
সহা সময় সময় স্থূল দ্রাণেন্্রিয় বা নাসিকা দ্বারাও উপলবি হইয়া থাকে 
ইহাই দেহের পারিাত-্বকূপ! ইহাতে গম্ধতক্নাত্রা বা 
পৃর্থীতত্বের অভিব্যক্তি। 

| _বকর্সোক্দিয় সমুহের অধিপতি ] 

(৬) পাণীন্্রিয়ের অধিপতি ইন্দ্র; বিছা্রূপিণী গতি-শক্তিই 
ইন্দ্রের এরীবৎ ;. এবিষয়ে মধ্যম চরিত্রে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। 
বিশেষতঃ খিিদ্যুৎসমষ্টিকূপ বজ্জ, ইন্দ্-দেব হস্ত দ্বারা ধৃত করিয়! অলীম 
পশক্তির পরিচয় দিরাছেন; এজন্যই তিনি পানীন্দ্িয়ের অধিপতি। 
[ইব্‌ ধাতুর অর্থ গতি; ইরাবান্সগতিবিশিষ্ট ; স্থতরাং ইরাবান্‌ 
সম্বন্ধীয় বা গতিরিশিষ্ট শক্তিই: এরাবৎ ] আবার. গভি-শক্তি দ্বার! 
পাণীন্দ্রিম্নের আদান-প্রদান কার্ধ্যও সম্পাদিত হয় বিশেষতঃশক্তির 
গ্লাতিময় ব্যক্ত অবস্থাই জ্োতিংম্বূপ), এজক্ঠ রাত: গতিময় 
বিদ্যৎশক্কি অভিব্ক্ত। আর এই বিস্ৎশক্তিযারাই স্কুল-জগতের 
আবিভৌতি সর্ববহিধ কার্য সম্পাদিত হয়ঃ. আবার তারে 








বুগ্ম ও কারণ-জগতেরও আর্চিদেবিক ও আধ্যাত্মিক 'কাধ্যসমূহও 
স্থসম্পন্ন হইয়া থাকে। (৭) পাদ ইন্দিয়ের অধিপতি, বামন 
(বাউপেন্্র)-ইনি দেহ-পুরের পুরন্দর বা গোবিনন্বন্ূপ ইন্্। 
দেহের অনুষ্ঠ মাত্র জ্যোতিত্য় পরম পুরুষ বা কুটস্থ চৈতত্যই বামন। 
শান্্ে আছে_“রখেতু বাদনং দৃষ্ট1 পুনর্জন্ম ন বিদ্াতে”-_অর্থাৎ 
'দেহ-রথে আত্মময় চৈতত্যরপী বামনকে দর্শন করিতে পারিলে আর 
জন্ম হয না। ব্রজনীলার দেবরাজ ইন্দ্রের দর্প চর্ণ করার পর, দেবগণ 
গোবিন্দকেই গোরূপা পৃথিবীর ইন্্রত্বে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন? 

সুতরাং দেহরপ পৃথিবীরও অধীশ্বর গোবিনদরূপী বামন। তিনিই ইঞ্জ লা. 
পুরন্দরন্বরূপ | বামনবপী' পুরন্দর গজরড় দিছেন; বামন, 
পাদ-ইদ্রিয়ের অধিপতি পদই দেহরূপ ব্ধাণের ধারক ও বাকা? 
গজের পন্চনুষ্ট় তাহার বিরাট দেহটা ধারণ, করিতে মমর্থ, এজন্য 
উহাতে বিশেষরূপে ধারণ-শক্তি অভিবান্ত। গজ শষের সহিত র তব 
বাক্টা ঘুক্ত হওয়ায় এ ধারণ শক্তিও যে 'জ্যোতিষ্মান্‌ ইহা! পরিবাক্ত 
হইয়াছে। বিশেষতঃ গজরত্ব বা গজমতি হার ' পার্ধতী মী সানন্দে 


হৃদয়-প্রদেশে ধারণ করিয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্ধন করিয়া থাকেন | 
এইসব কারণে গজরত্বে জ্যোতিশ্ায় ধারণ'-শক্তি অভিব্যক্ত 1. 


(৮) বাগিক্দ্রিয়ের অধিপতি অগ্নি বা বহি; তিনি স্বীয় না 
বিশ্তদ্ধ বস্্রযুগল প্রপ্দান করিয়াছেন। --ইহা তেজতত্ব দ্বারা উদ্ভাদিত 
ব্রক্মবিদ্া। এবং হিরম্সর অপরাবিষ্তা । তেজস্ী বা বীর না. হইলে, 
নিশ্মল ব্রহ্ধাবিদ্যা কেহই” আয়ত্ব বা-লাভ করিতে পারেন. না - যেমন 
পুনঃ পুনঃ অগ্নির তাপে সুবর্ণ বিশুদ্ধ হইয়া উজ্জল কান্তি প্রাণ হয়, 
_ লেইঙ্জপ পাথিব অপরাৰিষ্ঠাও [ অর্থাৎ বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিক্তাসমূহ | 

ঞানামি হবার! বিশুদ্ধ হইলে, উহাও ব্্ববিদা। লাভের সহায়ক হরে 
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প্রতিভাত হয়। অকারাদি পঞ্চাশং কী বণ এবং বস্তি বাকৃয্গী 
জিহ্বার সাহাযোই উচ্চারিত হয়। ধরণমালা ছারা গ্রথিত শ্রতি স্বৃতি. 
পরাপাদি শা সমূহ বা তং সারাংশ গতাঈগতিক প্রথায় গুরু হইতে 
শিল্পে বাগিয়ে সাহাযোই অধিত হইয়া ব্রগবষ্ঠারপে প্রকাশ পাইয়া 
ধাকে।  শুভত-দৈত্য বধের পর দেবগণ অগ়িকে সম্মুখে রাখি! স্তবপরান়ণ 
ইয়াছিলেন। সর্বপ্রকারে বিশুদ্ধ করেন, এজন্যা. তেজন্বী অগ্নি নাম 
গাবক। দেহ-শুদ্ধি * চিত্ব-উদ্ধি এবং আবদ্ধ কার্যে অধিনবপ, . 
স্তর সাহা গ্রহ অপরিহাধ। ভি, 583 
:/(৯) পায়ের অধিপতি যম । দেহের পক্ষে যাহা অপকারী 








কী উতকান্টি শ্তিদ্বারা আকর্ষণ পূর্বক মৃত্যু সংঘটন করিয়া 


খাকেন। $ এইয়পে : জীবগথকে শোক-তাপপুর্ণ ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত. 
করিয়া য় শান্তি বা কযা প্রদান করেন--এজন্য যমের অন্য না, 
এশমন্‌। [ শংশান্ডিঃ কল্যাণং বা! মনন্তীতি কিপ,। ৃতরাং যিনি শান্তি ও 
কল্যাণ প্রাপক, তিনিই শমন] যে শক্তির বলে যম স্থলদেহ হইতে. . 
ম্ষদেহ আকর্ষণ করিয়া পৃথক রণ, উহ্থাই উংকান্থিদ। নামক শক্তি) 
সাধক পক্ষে-_এই শক্তিলাভ হইলে সাধকের ইচ্ছামৃত্ সংঘটিত, হয়; 
নিঙ্গ দেহ হইতে ইং্ছদেহ -নিষকাসন পূর্বক অনয দেহে প্রবেশ লাভের$ 
তা গয়ে। আবার গরণ ম্যাক পূর্বক মারণ উদ্চাটনাদি কার্থা 
সম্পরাযার। 2 
য বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠানে, ানাস্তেও অর স্পর্শ করিয়া 
শুদ্ধ করিবার প্রথা ষ্ট হয়। ; ১১4. 34. 


+ 









5 ১০) উপস্থ ইন্্িয়ের অধিপতি প্রজাপতি ; কাম-কামনা 
রজোগুণময় মনের বিকার বা ব্যাপার । মনোময় রথে অরোহণ করিয়াই 
কাম-কামনার অভ্যুত্থান হয়। আবার মনটা বিশুদ্ধ হইলেই উহা 
মদন-বিজয়ী বা! কাম-কামনা দমনকারী প্রেমময় অতিস্থশোভন রখরপে | 
পরিণত হয়! -উহাই মন্্রোক্ত সন্দনবর বা উতকষ্ট যুদ্বরথ 
' মনোষয় রথকে আশ্রয় করিঘাই দেববৃত্তি এবং আস্ুরিক বৃত্তি সমূহ. 
ক্রিয়াশীল হইয়া পরস্পর সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়! তাই সাধক গাহযাছেন__. 
“চড়ি গোপীর মনোরথে, মনমথের মন মথেগ। 
এতৎ ব্যতীত বুদ্ধির অধিপতি ত্রন্কার এবং অংঙ্কারাধিপতি... 
রুত্রের (ইনি আনন্দময় কোষেরও অধিপতি) আরও বিশিষ্ট, শব 
সংগৃহীত হইয়ছিল। ঘথা-(ক) ত্রদমার ইতসযুক্ত রত্বভৃত বি | 
জানম় বিশুদ্ধ রখ-_যিনিশিদ্ধকাম এবং পূর্মনোরথ তিনিই এই কির, 
জ্ঞানময রত্বখচিত নিম্ল রা আরোহণ করিতে সমর্থ । ম হি 
পতঞ্জলি বলিয়াছেন-_বুি 'বশ্তদ্ধ হইলে, “প্রতিভ' জান বা স্কাধি 
বেরি লাভ হইয় থাকে__ইহাই বুদ্ধিক্ষেত্রের রত্বরীজি)' 
“হুংসমুক্ত” বলার দুইটা তাৎপর্ধয আছে, যথা(১) হংস যেমন 
জলে স্থলে এবং অন্তরীক্ষে বিচরণ করিয়াও নিলি থাকে, সেইন়প 
্রহ্ষজ্ঞানী সাধকও জ্ঞানময় রথে আরোহণ করত, সর্বত্র র্ষময় কা. 
্র্ষময়ীকে দর্শন এবং অস্থভব করিয়া ক্রক্ষানন্দ লাভ করেন! আবার 
সাংসারিক সর্ববিধ কর্তব্য কর্মে নিয়োজিত থাকিয়া, হংসবৎ নিশিপ্ত | 
ও নিঃসঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হন। (২) সিদ্ধসাধক নিজ ্বাস-গ্রশ্বাসে 
সতত শিব-শক্তিময় হুংস ভাব, কিস্বা রাধারুষ্ণময় সোইহং ভাব রর | 
করিয়া! পরমানন্দ লাভ ক্ষরিয়া থাকেন_ ইহাই .মনস্্োক্ত 'হংসহুক্ত 
জীবদেহরূপী বিমান । (খ) অন্ধিরপ আনন্দসমূজ যা নয় 
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কাদের অধিপতি__কু্ররূগী মহেশ্বর। তিনি কি বা প্রেম- 
খে অতি স্ুশোভন যৌগিক মালা ! ওপর দেহ-পক্কে 
জাত, চিত্রা-নাড়ী গ্রথিত, বিভিন্ন ও বিচিগ্র বরণে স্থুরপ্তিত চির-নির্মমল 
ষটুপন্মের মালা, ত্রতাপ-দগ্ধ সংসারে সত্য-স্থন্দর জ্ঞানময় মহেশ্বরের 
সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান স্বরূপ! আনন-সমুদ্র হইতে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেম প্রীতি 
প্রভৃতি অমূল্য রত্বরাজি আহরণ পূর্র্বক সাধকগণকে প্রদান করিয়া 
মঙ্গলকারী রুদ্র, মানব-জীবন লাভের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন রা 
ইহাই যন্ত্রোক্তির গৃঢ় রহস্য ও তাৎপদ্য ।_-(৯৪-৯৯) ০ 

এবং দৈত্যেম্ রত্কানি সমস্তান্যান্ততানি তে। 
রর : আীরত্বমেষ কল্যাণী ত্য়া কন্মা গৃহাতে ॥ ১০০... 
(1: , জত্য বিবরণ. হে দৈতারাজ! এই প্রকারে [ তরিতুবনের ] ম্, 
কব্'আাপনি আহরণ করিগাছেন। তবে এই যা সী খর ৃ 
হণ করিতেছেন না কেন ?--(১০০) টি 

তত্ব-্থধা। ত্রিভূবনের সর্ধবি রত্ব এবং হী সমূহের নর 
একত্র সমাবেশ হইয়াছে, তখন এই জ্যোতির্দয়ী ত্্রী-রত্ুটা সংগ্রহ করাও 
একান্ত প্রয়োজন) ইহাই লোভ-মোহরূপী চও-মুণ্ডের অভিপ্রায়। আর 
চণ্ড-মুণ্ড অস্বিকা মাকে কল্যাণীকূপে দর্শন করিয়াছে__দেকী 
দর্শনজনিত সৌভাগ্যবশে তাহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হওয়াতে, তাহারা অস্থর 
হইলেও, দেবীকে কল্যাণীরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে__ইহাও 
চগ-ুণ্ডে সাত্বিক লক্ষণ । 

এই মন্ত্রে আরও একটা হ্ন্দর ভাব পরিব্যক্ত হইয়ছে। সর্বববিধ 
পাধিব সম্পদ লাভ করা যাইতে পারে, সর্ধববিধ বিভূতি এবং যোগ্য 
সমূহের অধিকারী কেহ হইতে পারেন কিন্তু যতক্ষণ যটসবধ্যশালী 





তগবান * বা ভগবতীর টা না নি জা চি রং 
ইষ্ট দেব-দেবীর. চিদ্রানন্দময় শ্রীপাদপন্মের মক্রন্দ-পাঁনে, বিভোর সা. 
হইবে, ততক্ষণ সর্ধববিধ শক্তিলাভ নিরর্৫থক__সমস্ত এই্বরধয বৃথা! তাই 
ভগবান শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন_-“জগতের নিখিল পদার্থ তোমর 
করতলে বিত্তস্ত, অর্থাৎ সমস্তই তোমার অধিকারে বিদ্যমান; রাজা এবং 
রাঞজচক্রবর্তীগণ সকলেই তোমার চরণ-পন্ম সেবা করিতেছে, তথাপি-_ 
পপতক্ষোরজ্ি, পন্মে মনশ্চেম্ন লগ্ন, ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ 
| কিম? গুরুর চরণকমলে যদি তোমার যন লগ্ন ন! হয়, তবে. আর 
কি. লাভ হইল ? অর্থাৎ লম্ই বৃথা! বৃথা !! বৃথা 11--(১০০) 
| :. প্িরুবাচ ॥ ১০১ 
নিশং মে নতি বচ: শুভঃ স তদা চওমুণয়োঃ। 
প্রেষয়ামাস স্থৃগ্রীবং দূতং দেব্যা মহা? ॥ ১০২ 
ইতি চেতি চ বক্তব্যা সা গত্বা বচনাম্মমব। .শ 
যথা চাভ্যেতি সংপ্রীত্যা তথা কার্ধ্যং সয়া লু এ ৃ - 
সত্য বিবরণ । খধি বলিলেন_-তখন শল্ত,' চণড-যুণ্ডের সেই" 
প্রলোভনাত্মক্‌ বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া, দেবীর নিকট স্কগ্রীব নামক এক 
মহান্থরকে দূতরূপে প্রেরণ করিল 1১০১/১০২| [ শুস্ত বলিল] তুমি: 
সেখানে যাইয়া আমার আদেশে এই কথা সেই দেবীকে বলিবে এবং 
রর * সমগ্র এশ্বধ্য বধ প্রভৃতি, কিছ উৎপত্তি বিনাশানি ষ্ট্‌ লক্ষণকে 
ভগবানের বা ভগবতীর ফড়েশ্বধ্য বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইলেও, 
প্রকৃতপক্ষে সদ্ধিনী সন্থিদা ও হলাদিনী এই ত্রিবিধ ম্বরূপ-শক্তি 'এরং 
ষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মিকা ত্রিবিধ গুণময়ী শক্তি, এই ফড়তিধ মহা .এশ্বধ্যশালী 
শক্তিই ভগবানের “ভগণ” বা ফড়েখবধ্য! কিছ. ইহাই মহাশক্কিমন 
ভগ্নবতীরও ফড়েস্বর্যা। ১৮ ও 








৬ | ্রীত্রীচতীতেব ও সাধন-রহস্ত 


যাহাতে সম্প্রীতিসহকারে তিনি, এখানে; ক্র উপস্থিত হম, তাহার 
্যরস্থা করিবে ॥--(১০৩) | | 
| টি পাল |. অন্ুচরের, মে সেই পরম সী হি দি 
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| জের কামনা প্রবল ইল! . পরব ফর ছে যে, এই রে 
আনুিক ভার্সমূহ বাহিরে তমো প্রধান হইলে অন্তর শ্রদেশে উহারা' 
সান্িকতাবাপনর; এজস্-অপূর্বর সৌধ নারীর কথা রব করিয়া, 
কারী শুন্ভ প্রথমতঃ শয়ং তাহাকে দর্শনার্থে গমন করিল না... 
 দিতীয়ত: সেই নারীর গ্রাতি বল-পরয়োগ্গ না করিয়! তাহাকে বুঝাইয়া 
_আনিবার জন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিল; তৃতীয়ত শু্ত কিস্বা তাহার ভ্রাতার : 
মধ্যে যাহাকে ষেই রমনী পছন্দ করিবেন, তাহারই স্ত্রী হইতে পারিবেন), 
 এইকপ ত্যাগমণ্ডিত ভাব প্রকাশ করিল-_-এই সমন্তই সত্বপুণের 
: পরিচায়ক । এইরপে সন্বগুণের প্রতীক, সুন্দর অবয়বযুক্ত ষধুরভাবী 
স্থ্রীব নামক দূতকে সেই দেবী আনয়নার্থে প্রেরণ করিয়া এবং যাহাতে 
সে ভালরূপে বুঝাইয়! কা্য-সিদ্ধি করিতে পারে এইপ্রকার আদেশ ও. 
উপদেশ প্রদান করিয়াছিল। কামের এমনি মোহ যে, সব্গ্ুণ কিন্বা 
সত্বগুণময় প্রবচন বা বাগ্মীতা ছার সেই গুশাতীতাকে লাভ করিতে 
ইচ্ছুক হইয়াছে !*-(১০২-১০৩) 
'ম তত্র গন্বা যত্তান্তে'শৈলদ্দেশেইতিশোভনে । 
* সা দেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্রক্ষং মধুরয়া গিরা ॥ ১০৪ 
সত্য বিবরণ । যে অতি স্ুশোভন শৈল- -প্রদেশে সেই দেবী 
কৌধিরী বিরাজ করিতেছিলেন, সেখানে দূত গমন রড ফোম | 
মধুর বাক্যে তাহাকে-বলিতে লাগিল ।--(১০৪) রি 
হাস দেহ-মেক্য় অতি শোভন বর রি 









আজ্ঞারণী ক্ষেত্র | ৬৯ 


৬. 





উহার উর্ধ প্রদেশে আনলাম কোষে বা িরালবপুরে সে রী: ী 
সমাসীনা! উহা বিশিষ্ট আনন্দের কেন্ত্র বা ভোগৈশ্বর্যো পরিপু' 
শ্রীকষেত্রবপ। যোগীগণ সবিকল্প-সমাধির অবস্থায় এই ক্ষেত্রে বিশিই 
সা উপস্ধি করিয়া থাকেন।, ছল পদোর এ র্যা, বা 
রাড সবশুপাবিত জীব রিট হইতে' খাতা উর টি 
: হইয়া, উহার উর্ধভাগে বিরাজমানা জ্যোতিশ্দী' দেবীকে দর্শ 
স্থসঙ্গত প্রলোভনাত্মবক সথমধুর ভাষায় দেবীর নিকট প্রার্থনা জানাই তে 
লাগিল। স্কুগ্রীব দেবী-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, এজন্য তাহীর 
ভাব ও ভাষা হুকোমল ও মধুময় হইয়াছে--তাই গদ-গদ বচনে 
জ্যোতির্য়ী অদ্বিকার নিকটে স্বীয় প্রভুর টি, ও. ভাব বাক, 
করিতেছে ।-(১০৪) . 















দূত উবাচ ॥ ১০৫ 

দেবি দৈত্যেশ্বরঃ শুস্তন্রেলোক্যে পরমেশ্বরঃ | 

দূতোইহং প্রেষিতস্তেন ত্বংসকাশমিহাগতঃ ॥ ১০৬ 

অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ববাস্ যঃ সদা দেবযোনিষু। 

নির্জতাখিলদৈত্যারিঃ স যদাহ শৃণুষ তত ॥ ১০৭ 

মম ত্রিলোক্যমখিলং মম_দেবা বশানুগ্াঃ। 

যজ্ঞভাগানহং সর্ধানুপাশ্নামি পৃথক্পৃথক্‌ ॥ ১*৮ 

সত্য বিবরণ। দূত কহিল-হে দেবি। দত্যরাজ শুভ 
ত্রিভূুনের একমান্ধ অধীশ্বর, আমি তাহার প্রেরিত দূত ; এখানে আপনার 
নিকট আগমন করিয়াছি 1১০৬ নিখিল দেবতাবৃন্দ ধাহার আজ! : 
 অপ্রতিহ্তভাবে. (অবনত মস্তক ) পালন, করিয়া থাকেন, সমস্ত 
ইত্যারিগণ-বিজয়ী লেই শু যাহা বলেন, তাহা শ্রবণ করুন ॥১০৭1 


৭ শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


এই নিখিল ব্ৈলোক্য আমার; দেবগণ আমার ই এাজ্ঞাভবর্তী ; আমিই 


সমস্ত দেবগণের যজ্ঞভাগ পৃথক্‌ গৃথক্‌ রূপে টো করিতেছি ॥১০৮ | 
তত্ব-স্তধী। কামরাজ শুস্ত, দেহরূপী ত্রেলোকোর একাধিপতা লাভ 
করিয়াছেন; অর্থাৎ, দেহবরক্গাণ্ডের সর্বপ্রকার যোগৈশ্বধা এবং 


. ভোগৈশ্বধ্য তাহার অধিগত হইয়া -51ই মঙ্ধ্রে তাহাকে পরমেশ্বর 


বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। শুস্তের আজ্ঞ। সব্ধবত্র অব্যাহত; কেননা 
যেখানে দেবভাব সমূহ পরাস্ত এবং শুস্ভের আজ্ঞাবীন, সেখানে আন্মুরিক 
ভাবসমূহও তাহার বিশেষ অনুগত সন্দেহ নাই; তাই কামরাজ শুস্ত 


. দেবতা এবং অন্রবুনেদরও অধীশ্বর-_এক্ন্ত দেব দানব মানব (ফকলেই 


নর 


আিথান সু থক এ এবং কারণ এই দরিবিধ অবস্থাতেই যুগপৎ রত শী 
বা পরিস্ফুট হয়। বিশেষতঃ যোগৈ স্ব প্রাপ্জিতে কারপ-কষেত্র এঁ 


| হার আজ্ঞা গ্রতিপালনের জন্য গ্রস্ত! 


শুস্ত রহ 4০ আমার, রজোগুণময় কামের 






অহংতা এত প্রবল হয় ষে, ত্রিভুবন যেন গ্রাস করিতে ৯ যত !-ধরাকে 
যেন “সরা (মৃৎপান্র) জ্ঞান করে ! তাই এখানেও এখর্যামদে গব্বিত 
কামাত্মক্‌ শুস্ত বলিতেছে__ আমিই ভ্রিলোকের পরমেশ্বর এবং দেবগণের 
ষঙ্জভাগ সমূহ, আমিই পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে ভোগ করিয়া থাকি !-_ এইসব 
কারণে, সর্বেশ্বরত্ব হেতু আমিই সেই অপূর্ব নারীর অধীশ্বর হইব! 
অর্থাৎ সে আমার ভোগ্যা হইবে ।_ইহাই কানময় শুস্তের আন্তরিক 


অভিপ্রায়; কিন্তু মোহবশতঃ মে এখনও সেই পরম তত্ব তে পারে 
নাই যে, ভগবৎ কপাব্যতীত ভগবানকে কেহ ছলে এল বা কৌশলে 
লাভ করিতে পারে না-_উহা বামনের চীদ ধরার ন্যায় অপার সঙ্কপ্পমাত্র ! 


দেবী-মাহাত্মোর মধূ-কৈটভ বধ লীলার 'অহংমমেতির? স্থলতাব 


সর্ধ সমর্পণ ৭১ 


বিলয় হইয়াছিল। মধ্যমচরিত্রে_-অহংরূগী মৃহিষাস্থর এবং মমরূগী 
তাহার যোড়শ আস্রিক এই্বর্াময় প্রধান বল এবং অগুবল সমূহের 
বিলয় দ্বার! অহংমশেতির স্থুক্ষমভীব বিল হইয়াছিল। এখানে উত্তম 
চরিত্রে কারণমর ক্ষেত্রে, কামরূপ শুন্তের কারধময় অহংভাৰ 
অভিব্যক্ত ; আর তাহার দিব্য ও আস্রিক এশ্বধ্য সমূহই “মম" বা 
মম-ত্বরূপে অভিব্যক্ত!_তাই এখানে মঞ্্রে এশ্বধ্যের বিবরণ সমূহে 
“অহংঃ এবং 'মম' বাক্যটা পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে । 

ই মন্ত্রে সাংসারিক ভাবে শিক্ষণীর অপূর্ব, হস্ত, আছে, যখ।-- 








টীনফালে আর্ধাগবের অস্থাখান সমরে তাহারা সাংসারিক সর্বি খ ণ 
 কার্ধযই “ ভগবান বা ভগ্গবতীর শ্রীতার্থে সম্পাদন করিতেন। শয়নে 
্বপনে  জাগরণে' সর্বাবস্থায় সকল কার্যে, সর্বাগ্রে ইষ্ট দেব-দেবীকে 





পররণ 'মননাগি করিয়া এবং ফল্লাফল পরম পদে সমর্পণ পূর্বক, কর্ধ 
করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। গাছে একটা ফল ফপিলে, উহার সর্বপ্রথমটা 


ভগ্গবানকে অর্পণ বা নিবেদন করিতেন) জীবনে মরণে আহারে বিহারে রঃ 


স্ববাবস্থায়, 'ভগবানই ছিলেন তাহাদের পরম লক্ষ্য বা ঞ্রব-তারা ০ | 


নিরাশ আধারে ভগবানই ছিলেন তাহাদের উজ্জন আলোকম্বরূপ 
এইরূপে প্রত্যেক কার্যেরই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হইত; সুতরাং 
কর্মফল বা যজ্ঞ-ভাগসমূহও ভগবান প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া 
পরিতৃপ্ত হইতেন! ভগবানের পরিত্প্তিতে তদংশভূত দেবগণও 
তৃপ্তিসাভ করিতেন; তাই ভারতবাসীর সৌভাগ্য এবং অভ্যুদয় 
চরম ও পরম স্তরে উঠিয়াছিল এবং পৃথিবীর সকলশ্রেণীর লোলুপদৃষ্ট 
আকর্ষণ করিয়াছিল! কিন্তু কালগু:ম পাশ্চাত্য জড়-বিলাসিতার 
িত অনুকরণে আজ ভারতের নর-নারী বিমুগ্ধ !_-ত্যাগমণ্ডিত পবিত্র 
ভাবধারা ক্রমে যেন বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে! তাই ভগবানের - পবিত্র 


৭২ ্ীরীচ্তী-ততব ও সাধন-রহস্তয 


লীলাভূমি ভারতের এই. অভাবনীর ও শোচনীয় ছুর্দিশা-_ছুভিক্ষ 
মহামারী দারিজ্রয প্রভৃতি বিবিধ উৎপাত যেন ভারতবাসীকে গ্রাস 


করিতে সমুগ্যত। 


বর্তমান সভয-জগতে জলে স্থলে অস্তরীক্ষে রা শক্তিলীলার অনস্ত 
বিকাশ ও বিলাস চলিতেছে অতল জলধি-তলেও শক্কিময 
অভিযানের অভাব দৃষ্ট হয় না। যেমন ক্রিয়া-দক্ষতার অহংকারে উদ্মত্ত 
মদান্ব দক্ষ-প্রজাপতি শিব-বিহীন যজ্ঞ করিয়া সদলবলে ধ্বংসের পথ 


প্রশস্ত করিয়াছিল, সেইরূপ শক্তি-মদে গর্বিত, উদ্ধত আত্মস্তরিতায় 


.. পরিপূর্ণ বিশ্ববাসী, আজ শিব-রিহীন যজ্ঞানষ্ঠান এবং ধ্বংসোনুখী নীতি 
অবলম্বন করত প্রলয়রূপী অশিবকে সাদরে আবাহন করিতেছে। 


৮৮১০ 


্ কালের কুটিল গতিতে আজ অধংপতিত ভারতের ঘরে ঘরে সাংসারিক 
| ব্যাপারাদিতেও শিব-বিভীন দক্-যতে্র অনুষ্ঠান হইতেছে !-_সমন্থই 


ত্ম-ৃপ্তির জন্ত! এইরূপে সামাজিক বিশেষ বিশেষ অন্ষ্ঠানেও 


গণামান্ত রাজা জমিদার প্রভৃতি ধনীগণ, মধ্যবিত্টগণ এবং আত্মীয়শ্বজন, 
এই ত্রিবিধ শ্রেণীর লোক নিমন্ত্িত হয় (__ইহাই দক্ষ-যজ্ঞে ভ্রিলোকের 
নিমন্ত্রণ); কিন্তু বাকী থাকেন একমাত্র যক্তেশ্বর হরি, বা যোগেশ্বর 
দেবাদিদেব মহাদেব ! কেনন বর্তমান কালে সামাজিক বা পারিবাবিক 
অনুষ্ঠান সমূহ ভগবৎ প্রীত্যর্থে অঙ্ুষ্টিত হয় না, কিন্বা আহার ্রবা 
সম্ভারও ভগবানকে নিবেদন করার বাঘস্থা থাকে ন!; সুতরাং এসমস্ত 
আয়োজনই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বা 85 রি 
সকলেই পৃথক পৃথক রূপে যজ্ঞভাগসমূহ গ্রহণ রয় 
এবস্রিধ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অন্থষ্ঠান সমৃহও শিবহীন কষ ধওতন্ব 

_ এইপ্রকারে আমাদের পবিভ্র জীবনী-শ্বক্তি সমূহ তিল তিল করিয়া 








ক্ষয় প্রার্ত হইয়া নিক্জৰ বা সৃতপ্রায় হইতেছে-_এবছিধ শিব-বিহীন বজ্ 


দক্ষতা ত ॥ ৭৩ 


সর্বত্র অবাাহত-গতিতে চলিতে থাকিলে, জাতির ধ্বংস অনিবাধধ্য 
কেননা আমাদের মধ্যে যাহা কিছু পবিত্র ও মঙ্জলকারিশী শক্তি অবশিষ্ট 
আছে, তাহাও ক্রমে বিলুপ্ত হইবে-_তখন মহাশক্তিরূপিদী সতী দেহত্যাগ 
করিবেন !--আমাদের অনুষ্ঠিত সংসার-যজ্ঞ দক্ষ-যজ্ঞে পরিণত হইবে! 
এত সাধের সংসারটাও লণ্ড-ভণ্ড হইয়া যাইবে-__ভূত-প্রেত-পিশাচের 
তাগুব-নৃত্যে এবং দানবীয় দাবানলে সোনার সংসার ছারখার হইয়া 
যাইবে ! তাই বলি, এখনও সময় আছে; এখনও হে ভারতবাসী আর্ধ্য 
ংশধরগণ! আত্মস্থ হও) শিব-বিহীন স"সার-যজ্জ করিয়া ধ্বংসকে 
বরণ করিয়া আনিএ না! সর্ববিধ কাধ্যে মঙ্গলময় ভগবানকে স্মরণ 
মনন ও নিদিধ্যাসস করিতে অভ্যন্ত হও !- আবার আরধী-প্রন্থ তিভা 
আর্ধা-কীত্তি আর্ধ্-শক্তি এবং 'আধ্য গরিযায় সমস্ত বিশ্ব সম্ভাসিত 
হউক !_ ইহাই মন্ত্রোক্ত, কীম-কামনার রাজ! শুস্ভারের পৃথক পৃথক 
রূপে যজ্ঞভাগ ভোগের. গৃঢ় রহস্য ও তাৎপর্য +-(১*৬-১৯৮) 
[বিগত ১৩২১ সালে হরিছ্বারে কুভ্তমেলাতে সমাগত 
সাধুমণগ্ুলী সমবেত হইয়! ভারতের ছুঃখ দারিদ্রা এবং পরাধীনতা প্রভৃতি 
দু্িশার প্রকৃত কারণ কি ?_ ইহা নির্ণয় করিবার জন্ত আলোচনা! করেন 
এবং প্রত্তিকার্ধো ভগবৎ বিমুখতাই উহার একমাত্র কারণ_ বলিয়। 
তাহারা সিদ্ধান্ত করেন! স্তরাং যাহাতে ভারতবাসী পুনরায় রায় ধাস্থিক 
হয়, যাহাতে প্রত্যেকে ভগবানের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন হয়, তাহার 
উপায় করা সর্ধাগ্রে কর্তব্য বলিয়া তাহারা অরধারণ করিয়াছিলেন ]। 
ত্রেলোকো বররত্বানি মম বশ্যান্যশেষতঃ। 
তথেৈব গজরত্বানি হৃত্বা দেবেক্দ্রবাহনম্‌ ॥ ১০৯ 
ক্ষীরোদমথনোদভূতমশ্বরতং মমামরৈ: | | 
উচ্চৈঃশ্রবস- সংজ্ঞং তত প্রণিপত্য সমপিতম্‌ ॥ ১১৯ 


৭8 গ্রীপ্ীচণ্ী-তত্ব ও সাধন-রহস্থয 


যানি চান্তানি দেবেষু গন্ধবেরষ,, নধুচ। 

রত্বভৃতানি ভূতানি তানি মধ্যে শোভনে ॥ ১১১ 

সতা বিবরণ। ত্রিভ্ুবনে যে সমস্ত উতকুষ্ট রত্ব বিদ্যমান তং 
সমস্তই আমার আয়ত্বাধীন, দেবেন্দ্র বাহন এরাবত হরণ করিয়া আনার 
পর, অবশিষ্ট গজরত্ব সমূহও আমার অধিকৃত ॥১০৯ ক্ষীরোদ সাগর 
মন্থনে উদ্ভৃত উচ্চৈঃশ্রবা নায়ক সেই প্রসিদ্ধ অশ্বরত্ব অররগণ আমাকে 
এ্রণতিসহকারে  সম্্পণ করিয়াছেন 1১) হে শোভনে ! দেবগণ, 
পনধর্বগণ ও নাঁগগণের মধ্যে এবং অন্থান্ত ধা কিছু 8, 
. তি সমন্তই এক্ষণে আমার অধিকারে অবস্থিত ॥ ১১১ টি 
. তত্বন্তুধা। পূর্ব মন্ত্রে শুত্তের ঈশিত্ব বা পরমেশ্বরত্ব গ্রদরি, 
| হাছন এখানে তাহার অপাধিব শব্ধ) বা যোগৈশ্বধর্য সমূহের 
“একত্রে সমাবেশ দেখাইয়া অগ্বিকাকে প্রলুন্ধ করার চেষ্টা হইয়াছে। 
সত্বগুণাত্মক্‌ স্গ্রীব, প্রবচনে ব1 সুললিত বাকা-বিস্তাসঘ্বারা সেই পরমা 
সুন্দরী শোভাময়ীকে, বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে__“দৈত্োশ্বর 
কামরূপী শুভ সিদ্ধকাম হইয়াছেন; সর্বপ্রকার যোগৈঙ্বর্ধ সমূহ তীহার 
করতলগত; সর্ধপ্রকার অতীন্দ্িয় রাজোর সম্পদ তাহার অধিকৃত। 
দেহস্থ ইন্তিয়াধিপতি দেবগণ তাহার বশীভূত এবং তাহাদের প্রাপ্য 
যজ্ঞ-ভাগসমূহ তিনি নিজেই ভোগকারী। দেহরূপ ত্রিলোকে যতপ্রকার 
উৎরুষ্ট সম্পদরাজির বিকাশ ব1 সমাগম হইতে পারে, তৎসমস্তই বিকাশ 
করত একত্রে সমাবেশ কর! হইয়াছে । সুতরাং পরম শোভামর 
কন্দর্পতুলা কামরাজের সহিত, আপনার মত পরমা সুন্দরী, ্্ীরত্বের 
সংযোগ বা মিলন মণিকাঞ্চন যোগের স্তায় অতি কু! জন ও পর্ববাজ- 
ক্ন্দর হইবে । বিশেষতঃ কামনাময় শুস্তের সকল কামনাই পূর্ণ 
ইডেন অভাব বিদুরিত হইয়াছে; এক্ষণে একমাত্র অভাব,, 





কর্ম বীজ | ৭৫ 


আপনার নহিত মিন এই শেষ কামনাটী পূর্ণ হইলেই আমাদের 
রাজ পরিপূর্ণ এই্বর্ের অধিকারী এবং প্রকৃত রাজাধিরাজ হইবেন ।-_. 
এজন্য একমাত্র আপনার অভাবেই আমাদের রাজা রাজ্য এবং আমরা 
( প্রজা ও অনুচরবৃন্দ ) ) সকলেই অভাবগ্রস্ত এবং অপূর্ণ” ।--ইহাই 
দূত উক্তি সমূহের অভিগ্রায়। | 

মন্ত্রোক্ত গন্ধর্ব লোকের, রকি এডি হী নৃত্য-গীত, 
ও বাগ্যাদি সম্বলিত আনন্দ-বিলাসই গন্দর্ব্ব লোকের সম্পদ. ও বিশেষত্ব। 
সাধকের অন্তর-প্রদেশ যখন সত্প্তাস্থিত ও বিশ্তদ্ধ হয়, তখন সেখানে ৃ 
জ্যোতিদদ্শন এবং নাদ-্রবণাদি বিশিষ্ট যোগ. বিভৃতি সমূহ' একাল 
পায়; ক্রমে অশ্র-পুলক-কম্পাদি অষ্টবিধ- সাত্বিক লক্ষণও বিকশিত 
হইয়া সাধককে আনন্দে মাতাইমা তুলে !__এইসকল গ্রকাশময় াতধিক 
পরম ভাবই দেহস্থ গন্ধর্ব লোকের রত্ব বা সম্পদ । আর মস্তোন্ত 
নাগ লোকের রদ সমূহ__ইহা জীব-দেহের প্রভাবশালী ও প্রকাশময় 

কম্ম-বীজ বা কর্শ-সংস্কার এবং তজ্জনিত কর্ফল | মধু-কৈটভ এবং 
মহিষান্থর বধ দ্বারা সাধকের আগামী কম্ম এবং সঞ্চিত কম্মরাশি 
বিনষ্ট হইয়াছে; অর্থা, সত্যালোক এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বার! কর্ম-বীজ' 
সমূহ বিদগ্ধ হওয়ায়, উহাদের ভাবী কর্ধোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে । কেবল প্রারন্ব-কর্শফলের ভোগ বাকী ছিল) এক্ষণে শুস্তের 
মুক্তিলাভ আসন্ন, তাই তাহার প্রারন্ব-কম্মের বীজসমূহ ভোগস্ধারা। 
বিলয় করিবার জন্য জ্ঞানময়ী মহাসরস্বতী মা অবশিষ্ট কর্মফল প্রকট্‌ বা 
পরিস্ফুট করিয়াছেন । প্রকাশভাবাপন্ন এবং প্রভাবশালী কর্মফলসমূহই 
দেহস্থ নাগ-লোকের মণিরতুস্বরূপ। এ বিষয়ে মধ্যম চরিত্রে 'নাগহার” 
ব্যাখ্যা কালে সবিস্তার আলোচন! করা হইয়াছে ।_-(১০৯-১১১) 
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টা মাং বা মমানুজং বাপি লি রঃ 
১১ | বৈষতঃ। ১১৩ 
: পরমৈশ্রধ্মমতুলং প্রাঙ্সসে মৎপরিগ্রহাৎ। 
_ এতদ্‌ বুদ্ধ্যা সমালোচ্য মৎপরিগ্রহতাং ব্রজ। ১১৪ 
. সত্য বিবরণ। হে দেবি! ইহছলোকে আমরা তোমাকে সমন্ত 
স্ত্রীগণের মধ্যে রত্্বরপা বলিয়া মনে করি; অতএব তুমি আমাদের 
নিকটে আগমন কর; কেননা আমরাই একমাত্র রত্বভোগে 
সমর্থ ॥ ১১২॥ হে চঞ্চলাপাঙ্গি! আমাকেই হউক, অথবা আমার 
ভ্রাতা মহাবিক্রশালী নিশন্তকেই হউক, তুমি ভজনা কর? যেহেতু 
* সমিও যে রবুদ্বরূপা॥ ১১৩ ॥ তুমি আমাকে আশ্রয় করিলে, 
অতুলনীয় পরম এক্বধ্যসমূহ প্রাপ্ত হইবে; এইসকল বিষয় বুদ্িসহযোগে 
পধ্যালোচনা করিয়া তুমি আমার পরীতব হ্বীকার কর। ১১৪ 
তত্ব-স্থধা। যেখানে অস্থরগণও অদ্বিকা মাতাকে শক্তিরূপিণী 
স্ত্রীবুন্দের মধ্যে রত্ুশ্বর্বপা বলিয়া উল্লেখ করত, মেই পরমাকে লাভ 
করিবার জন্ত ফ্ে্টা করিতেছে, সেখানে স্থর-নরগণ যে সেই অভয়ার 
দশ, লাভের জন্য কঠোর তপস্তা বা সাধনাদি করিবে, তাহাতে আর 
আচ কি? মায়ে আমার সুরান্থুর আরাধ্যা, নর-নারী-সেবিতা, 
নধবর্-বন্দিতা জগন্মাতা ! তাই অন্থুরপতিও মাকে আরাছুন করিতেছেন 
_ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ; ইহতিষ্ঠ ইহতিঠ-_আমাদের নিকটে এস ( অন্থান্‌ 
উপাগচ্ছ ), আমাদিঠকে আশ্রয় কর-_তুমি যে জগতের সর্কশ্রে্ঠ রত 
স্বরূপা! তাই সাদরে তোমাকে আমাবের গৃহে আনিবার জন্ত সবিনয় 
অুস্থরোধ করিতেছি । হেচঞ্চলে! তোমায় চগলার তুল্য চাঞ্চল্য 











আমািগ্কে ভজ, অর্থাৎ কৃপা কর) আই্রা তোমার ..কপাবিনু 
পাইবার অন্ত লালারিত, 1-আবিরাবির্ম খ তুমি আবিকূতা হও. 
হে স্বপ্রকাশস্বপ্ধপা ! এস, একবার প্রকাশিতা হও-ইহাই পরমাত্ম-. 
কামী সাধকরগী শুস্তের আন্তরিক কামন|। মন্ত্রে নিশুস্তকে. উজ 
বল৷ হইয়াছে; ইহার তাৎপধ্য এই যে__নিশুস্ত মহাপরাক্রমশালী 
[ উরুস্মহান্‌], শক্তিধর এবং পলোয়ানতুল্য শক্তিমান । এজন্য সেই 
শক্তিমমী স্ত্রীরত্রকে তিনি ধারণ বা গ্রহণ করিতে সমর্থ। | এতদ্বাতীত 
'উরুবিক্রম' বাক্ষটীতেও রহস্ত আছে, যথা--(১) গতিশক্তির কেন্দ্র: 
স্বরূপ পাদদ্ধয, উরুর সাহায্যেই দীর্ঘ সময় চলিতে সমর্থ__এজছ্ঠ উরু,. 
সামর্থের প্রতীকৃ1 (২) পলোয়ানগণ কু্তী করিবার সময় উরুতে. 
চপেটাঘাত করত নিজ নিজ শক্তি-বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন-_এজন্য * 
এস্থানে বিশেষ শক্তির বিকাশ। (৩) হর-গোরিমৃত্ঠিতে শিব). 
মহাশক্তিরূপিণী গৌরীকে বাম-ক্রোড়ে বা উরুতে বসাইয়! ধারণ করেন 
সেইন্ধপ এখানেও মহাশক্কিশালী উরুবিক্রম নিশুস্ভ সেই পরম 
শোভাময়ীকে উরুতে ধারণ করিতে সমর্থ! ইহাই মস্ত্োক্তির ক্ষ 
রহশ্ত ও তাৎপধ্য। 
মস্ট্রোক্ত 'ভজ্জ' বাকাটাও অতি স্থন্দর ভাবব্যপ্তক্‌। আমরা ভঙ্গন 

করিয়া মাকে আয়ত্াধীন করিব, ইহা অতি দুরাশা বা পাগলের উচ্ছাস, [ও 
মাত্র; তথাপি সাধন ভজন, চিত্ত-শুদ্ধি এবং চিত্ত-একাগ্রতার সহায়ক 
_উহা পথের সম্বল বলা যাইতে পারে। আমাদের সাধ্য কি যে, ক্ুত্র 
শক্তি দ্বারা সেই মহাশক্তিকে আযত্ব করিয়া ফেলিব আথু হইয়া 
কিন্ধপে সেই স্বমহৎ বা সুবৃহৎ বিরাটকে ধারণা করিব ? সতরাং উহা | 
জোনাকী পোকার কে « প্রকাশ' ক্রার চেষ্টার য় খা ও. | 





৭৮ ্রী্ীচতী-তব ও সাধন-রহস্ত 
হাস্তাম্পদ। এজন সমন্তই কুপা সাপেক্ষ এবং শরণাগতির পথই প্ররুত 
রাজপথ। তাই গীতাতে ভগবৎ উপদেশোবলীর সার মন্খ্ বা মূলস্ত্র_ 
শরণাগতি *। আর দেবী-মাহাজ্মের সর্বত্র শরণাগতিরই মূর্ত 
বিকাশ ও বিলাস। তবে প্রকৃত শরণাগতি লা 5ও সাধন সাপেক্ষ, এজন্য 
সাধনার মধা দিয়াই শরণাগতির দিকে অগ্রসর হইতে হয়। 

এনন্বদ্ধে আরও একটা বিশেষ আশাপ্রদ ভাব, এই যে--শিশু যদি 
পিতৃ-মাত প্রদত্ত আহার্ধ্য বস্ত হইতে যৎকিঞ্চিৎ তুলিয়া সর্বাগ্রে 
_পিতামাতাকে খাওয়াইতে চায় উহা যেমন লৌকিক পিতামাতার 
আনন বর্ধন করিয়া সত প্রদান করে; সেইবপ আমরা ক্ষ্রাপি স্তর 
হইলেও শদধা- ভক্তিসহকারে পত্র পুষ্প ফল জন যাহাই সেই পরম 
পিভা- মাতার উদ্দেশে অর্পণ করি না কেন, তাহারা লৌকিক 
' পিতা-মাতার তায় উহা! সানন্দে গ্রহণ করিয়া থাকেন। জগত-পিতা 
এবং জগম্মাতা মামাদিগকে কত প্রকার ভোজা জরব্যাদি দ্বারা সদা-সর্বদা 
পা িতপ্ করিতেছেন-বিচিতর বিষয-সন্ভারে উইং, বিবিধ সন্জায় 


* গীতার শরণাগতিমূলক বিডির উক্তি সমূহ _£ো মাং পি 
সর্বত্র-_৬।৩* মত্তঃপরতরং নান্যং”-_৭৭) “মামেব যে প্রপদ্যস্তে_ 
৭1১৪7 “যো মাং শ্মরতি সিতাশঃ_১২ “মানুপেত্যতু কোস্তেয় 
পুনজ্ন্ম ন বিদ্যাতে”_-৮1১৬) “ময়া ততমিদং সর্বংখ-৯1৪; “অনন্যা- 

স্তন মাম্”-লা২২; এমন্সনা ভব মন্তক্কো”--৯1৩৪; “মত্ত; সর্ববং 
্রবর্তীতে”__-১০৮। “মচ্ছিতা মদগত প্রাণাধ-_১০৯। রনি কন্ধানি 
ময়ি, সরস্য”--১২।৬ “মষোব মন আধহন্ব'--১২৮ রঃ কর্ম 
পরমোভব”--১২।১০ 7 “মর্যপিত . মনো বুদ্ধি:”-৮১৪ ১: “্ময়ি 
ভক্তিরব্যাডিচারিশী”__১৬/১১$, “তমের শরপৎ গচ্ছ”--১৮1৬৯.% 
“সর্বধন্মান্‌ পরিতঙ্য মামেক; শরপং, ্রজ' *--১৮৬৬। ভুড়ি ময়ি 
পরাং ৮৬ টি উত 











ভক্তিবশ-পরমাত্ী . | ৭৯ 


সংসারকে সাজাইয়া কতপ্রকারে আমাদের ভজন বা সেবা করিতেছেন 
_সে করুণা অযাচিত !_সে দান অফুরন্ত! স্তরাং আমাদের 
কর্তব্য-_-জগত-পিতা এবং জগন্জাতার দেওয়া বস্ত, গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজার 
ন্যায় তাহাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা_তীহাদের প্রীত্যর্থে সর্ধববিধ 
কর্ম সম্পাদন করিয়া আত্ম-তৃপ্তি এবং তৎসহ অস্ত্যামী পরমাত্মার 
পরিতৃপ্থি সংঘটন করা !--অকৃতজ্ঞের মত অনিবেদিত পাপ ভোজন 
'না করিয়া, সমস্ত ভোজ্য-দ্রব্য, সর্ববিধ ভোগ বিলাসের উপকরণসমূহ, 
কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করা এবং প্রতি কর্-প্রবাহে আত্মনমর্পণ _পূর্ববক 
ইষ্ট দেব-দেবীর প্রীত্যর্থে কর্ম করা। প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকৃতিরূপিণী 
মা এবং মঙ্গলকারী শিবময় পুরুষই সর্ববতোভাবে আমাদিগকে ভজনা 
করিয়া তৃথ্ি বা আনন্দ প্রদান করিতেছেন-__স্থৃতরাং আমরা ভজনা 
করি নাঁ-আমরা শুধু জগত-প্রবাহের . কর্শ-শ্রোতে নিমিত্ত মজ।* 
তাতেও ভগবান বলিয়াছেন__যাহারা যে কোনভাবে, আমার শরণাপন 
হয়।আহি সেই সেইভাবে তাহাদিগকে, ভজনা করিয়া থাকি, 1. 
কি স্থন্দর অমুভত্রাবী আনন্দের বাণী ! তাই এখানেও শুভ, নবীকে, 
প্রার্থনা জানাইতভেছেন__“আমাদিগরকে ভজ” 1 ৃ 
এখানে কামরূপী শুস্ত প্রলোভনাত্মক স্থ্বিস্তন্ত বাাদ্রী। এবং 
বিনয়-নমর প্রবচনাদি দ্বারা বুঝাইয়া সেই পরমাত্মময়ীকে পত্রীরূপে পাইবার 
জন্য দুরাশার মোহময় স্বপ্নে বিভোর হইয়াছে; কিন্তু সেই কামান্ধ শুস্ত 
জানেনা যে, স্থমধুর বচন, মেধাযুক্ত বাক্‌-চাতুর্্য কিন্বা বুদ্ধির কূটনীতি 
প্রভৃতি দ্বার! সেই পরমাত্মমহ্ীকে লাভ করা যায় না। বহু শাস্ত্র পাঠ, 
শাস্ত্র শ্রবণ বা কঠোর সংযম অনুষ্ঠানাদি দ্বারাও তাহাকে বাধ্য করা 
যায়না! ভবে তিনি ধাহাকে ইচ্ছা করেন, কৃপা করেন বা বরণ করেন, 
সেই সৌভাগ্যবান্‌ ব্যক্তিই একমাত্র তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে 





০ শালি লিনা তি লও ৬০৯ ও পি 


শী পিস লী পি রাহ 


৮ টি | 
১ 


৮৮: | ্চণী-তৰ ও জাধন-রহস্ক 


ভাই শ্রুতি বলিয়াছেন--“নায়মাস্ব প্রবচনেন ল লভ্যো ন মেধয়। ন বুনা 


কতেন।  যমেবৈষ তে তেনৈবলভা ্তম্যৈষ গাত্মা বুখুতে 


তং স্বাম্‌? ॥ 
| খধিরুবাচ ॥১১৫ 
রাজ সা তদ! দেবী গন্ভীরান্তঃশ্মিতা জগৌ । 
ছুর্গা ভগবতী ভদ্রা ষয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥১১৬ 
সত্য বিবরণ । খষধি বলিলেন-_দূত দেবীকে এইপ্রকার বলিলে,. 


: সেই মঙ্গলমািনী জগদ্াত্রী দেবী ভগবতী ছুর্গা মনে মনে হস্ত ব্রত 


গভীরভাবে বলিলেন__(১১৫1১১৬) ূ 
ত্ব-স্ুধা। কৌধিকী দেবীকে পত়ীত স্বীকারের জন কামরাজ ৃ 


:শুস্তের সি ্রলাপোর্তি অবণ করিয়। ছুজো অচিস্তা-শবধা 


মঙ্গণমদী জজ 


4 ই 

১ রি নর 
পারি রানির 7 
4 এ 4 


মা মনে মনে হাস্ত করিলেন; কেননা তিনি। যে. 





। ভিনিতো কনদ-বাণে আহত, উদ্দাষ কামনার বীচিমালা-বচষ, 
বিলাসের লাস্ত-তরঙ্গে দোলাদ্িত কামরূলী শুস্ভের ভোগ-বিলাসের 





:পারী নহেন তিনি ষে জগমধাত্রী দুর্গ ভগবতী মা-তাই মনে আছে, 
উগবতী ও ভা | ষয়দং  ধার্যতে জগং” | 











রন সমানারোষভোবযবোং ইতি ভরত; নাও 





বাকা অ্ণে মা ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না বরং গর অবলম্বন 
করিলেন? কেননা তিনি ষে জননী! তাই সন্তানের অজ্ঞান-বিজ্দ্তিত 


বাক্যে বিচলিত হইলেন না; বরং তাহার অন্তরে হাস্ত-রসেরই উদ | 
হইল । আর সস্থোক্ত 'জগৌ? অর্থ_গান করিলেন অর্থাৎ ললিত 

মক্সীতবৎ উচ্চারণ করিলেন__সেই বীশ-বিনিন্দিত গ্াধারাম 
সথধা-বর্ষণকারী মায়ের বাক্য যিনি শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, 











বেদ অপৌরুষেয় . 
তিনি জগতে ধন্য ও কৃতরুতা, (১৫১১৬). ্ 
... দেবুবাচ ॥ ১১৭, 
সত্যমুক্তং তবয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিৎ ত্বয়োদিতম্‌ | 
ভ্রেলোক্যাধিপতিঃ শুস্তোনিশুস্তশ্চাপি তাদুশঃ ॥ ১১৮ 
কিন্ত যৎ 'প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা. তৎ ক্রিয়তে কথম্‌। .... 
শ্রায়তাম্লবৃদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা ॥ ১১৯ ্‌ 
সত্য বিবরণ। দেবী কহিলেন-_তুমি সত) বলিগাছ; এ বিষয়ে 
তূমি কিছুমাত্র মিথ্যা 'বল নাই। শুস্ত চত্রিলোকোর অবিপতি*এবং 
নিশুস্তও তং সদৃশ ॥১১৮। কিন্তু এবিষয়ে আমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে, 
তাহ! কিরূপে মিথ্যা করিব ? অগ্নবুদ্ধিতা বশতঃ আমি পূর্বে যে প্রতিজ্ঞা 
| করিয়াছি তা শ্রবণ কর ॥ ১১৯ ্‌ 
তত্বন্পা। তর-প্রকাশিক -টীকাকার প্রথম শ্লোকটার সাধার 
| টি বাতীত ্রষযুক্ত গুঢ অর্থ উদ্ধীর করিয়াছেন, যথা-শুস্ত-নিশুস্ত 
ব্রিলাকাদিপকি, এই উ্ভি মিথা। ইহাতে কিকিমাত্রও সতা নাই, 
কেননা আমিই স্বয়ং ভ্রিলোকময়ী (অর্থাৎ মহৎ ্রকৃতিরূপা )। । সুতরাং ৃ 
আমাকে. ভর না কর! পধথ্যন্ত (অর্থাৎ শভি-জান না হওয়া, পযন্ত). 
কি প্রকারে তাহারা ভ্রৈলোকোর অধিপতি হইল ইহাই রী ্ 
অভিপ্রায় বা উক্তির ভাবার্থ। ১ 
জ্ঞানযোগ কর্দমযোগ এবং ভক্তিযোগ বাতীত জীবের মু্তিহ হয় না | 
ইহ| বেদের একটা শ্রেঠ উক্তি পরবর্তী মনে মায়ের প্রতিঙ্ঞা 
বাক্যাবলীতেও এই ভাবত্রয় নিহিত আছে। অনন্ত ভাবে ও. তত্বে 
পরিপূর্ণ মায়ের ্রতিজ্ঞাটী (বেদৰাক্য্থরপ--বেদ, যেমন, অপৌকষের + 


শািশিশীপিপিশিপীাপাশিশিতিশি? 


* সৃষ্টির প্রারস্তে বদ্ধ চু, বে চারি বেদ উচ্চারণ ব করিয়া থাকেন; 
কিন্তু কাহার 0 কোন প্রকার নৃতন কর্পনা-সম্ভৃত শন্ব-বিস্াস অহ. 
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নাই; কেননা রী প্রতি মায়ের উক্তির শেষটা নত আছে_ 
গস তা পুরা”-_-অর্থাৎ উহ! পূর্বে আলোচিত হয় নাই, এজন্য 
উহা অনু্িষ্টা।। বিশেষতঃ এই মন্ত্রেও “যা ক্কৃতী পুরা” উক্তিটার সন্ধি 
ভঙ্গ করিলে প্রকৃত স্বরূপ হয়_“য| অরুতা পুরা” যাহা পূর্বে কখনও 
প্রকাশ বা আলোচিত হয় নাই; অর্থাৎ সেই অম্নতম্রাবী বেদন্বরূপ 
বাণী, জগন্মাতা এক্ষণে জগতের মঙ্গলের জন্মই প্রকাশ করিলেন! 
ইহাই মস্ত্োক্তির গৃঢ তাতপর্ধ্য। 
মস্তোস্ত “অল্প বুদ্ধিত্বা__ষিনি সর্ববকারণের কারণস্বরূপ পরমাত্মমী, 
: ত্বাহার সাধারণ বিষয়ে কাধ্যকরী বুদ্ধি অল্প; কেননা উহা মহাশক্তির 
ংশভূত। ক্ষুত্র-শক্তির কার্য । এজন্ব কারণময় সর্ব-জননীর সাঙ্গিধ্যে 
* যা তাহার উক্তিতে বৃদ্ধির অল্পত্ব বা অবাক্ত অবস্থ! স্বাভাবিকরূপেই 
কথিত। বিশেষতঃ পরমাত্মার বুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হওয়াই ম্বরূপের 
তুলনায় অতি অল্প হওয়া! আর যিনি অজ (জন্ম-রহিতা নিত্যা) 
তাহাতে বালাকাল বা তজ্জনিত অল্লবুদ্ধিত্বের সম্পূর্ণ অভাবহেতু, পূর্বের 
সেবপ প্রতিজ্ঞা করা হর নাই__ইহাই তাৎপধ্য ।-_-(১১৮।১১৯) 
যো মাং'জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি | 
যে! মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥১২০ 
*.. জত্য বিবরণ । যিনি সংগ্রামে আমাকে জয় করিবেন, ধিনি 
আমার দর্প নাশ করিতে পারিবেন, কিগা জগতে ধিনি আমার তুলা 


১ স্পা 





শীট শীট শী িপ্পীস্প সিল 


_ উচা পূর্ব পূর্ব কল্পে প্রচারিত বেদ-বাক্য সমূহের সতাম॥ "পরিকল্পনা 
বা পুনরাবৃত্িম্বরূপ-__এভন) উহা কোন পুরুষ বা মর্দিবকর্তৃক কষ্ট হয় 
নাই! তাই অনাদি-প্রবন্তিত বা আচরিত ছু € যেদকে অপৌকুষেয় 
বলাহইয়া খুকে। 








বলশালী, তিনি আমার ভর্তা হইবেন 1১২০। ' [ অত্ক্ষপ ব্যাখ্যা-_ 1 
(আমি ত্রিভ্বন বিজয়ী অপরাজিতা) এইরূপ আমার দর্প আছে; 
যিনি সংগ্রাম-স্থলে, আমাকে পরাজয় করিয়া, আমার সেই পা রণ 
করিতে পারিবেন; কিন্বা অন্ততপক্ষে আমার সমকক্ষ বা ললী- 
হইবেন, তিনিই আমার ভর্তা হইবেন ॥১২০ 

তত্ব-স্থধা। জগদন্বা মায়ের এই প্রতিজ্ঞা- এ ভিটা রি রা 
বিভাগ আছে, যথা--(১) সংগ্রামে জয়; (২) দর্পণ নাশ; 
প্রতিবল। এই তিনটী পরমভাব ধাহাতে রা হইবে, রা 
আমার ভর্তা হইবেন; অর্থাৎ তিনিই আমাকে ধারণ ও পোষণ করিতে 
সক্ষম হইবেন !--জীব-শিব পরম শিব হইয়া মুক্তি লাভ করিবেন। 
বিশেষতঃ এই তিনটা অবস্থার যে কোন একটী অধিগত হইলে, অবশিষ্ট 
অবস্থাদ্বয় আপনা হইতেই লব্ধি হইবে; কেননা, ধিনি সংগ্রামে জন্মী * 
হইবেন, তাহার জয় দ্বারা যুগপৎ মায়ের দর্পও নাশ হইবে, আর তিনি 
সমবলীও হইবেন-__সমবলী নী হইলে সংগ্রামে অপরকে জয় করা 
যায় না; কেনন। দুর্বল হইলে, সবলকে কিরূপে জয় করিবে? এক্ষণে 
এই তিনটী কল্পকে বিশ্লেষণ করিয়া গুদর্শন কর। হইতেছে । 

(১) সংগ্রামে জয়_ বাহযভাবে, ত্রিতাপ-জালা পরিপূর্ণ সাংসারিক 
সংগ্রামে বা ব্যক্তিগত জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করা ; আর অস্তম্মরধীভাবে 
ইন্দ্রিয়াদিসহ মনোজয় এবং জীব-মায়া। অবিদ্যাকে জয় । সংসার-যুদ্ধে 
ধাহার! একমাত্র ভগবানকেই প্বতারারূপে নতত লক্ষ্য রাখেন ধাহারা 
শরণাগতির সর্ধ্বোতকষ্ট পথ অবলম্বন করত, অনাসক্তভাবে সর্ববিধ 
সাংসারিক কর্তব্য সম্পাদন করিতে সমর্থ, তাহারাই জীবন-যুদ্ধে জয়ী 
হইয়া ছুস্তর মায়া-সাগর পার হইতে, অর্থাৎ অবিদ্যাকে জয় করিতে 
অক্ষম । * তাই গীতাম্ম ভগবান বলিয়াছেন_-“মাষেব যে প্রপদ্যাপ্তে 


তু পি 


'৮-৪ 


স্তর মায়া-সাগর পার হইতে পারে; সুভ 
হইয়া মায়া বা আঅবিদ্ঞাকে জয় করাই মন্ত্ো্ত সংগ্রামে জয় !-_খাপ্থেও 
আছে-্ী ৃ 
 চত্তী-দাধকের পক্ষে ইনি সমূহ এবং স্বপরসাদি বিষয় সমূহ সমন্তই 





আঁটি 
* ্ীপ্রীচ তী-তব ও সাধন-রহম্য 
মায়ামেতাং তরদ্ধি তে"-ধাহারা আমার শরণাগত হয়, তাহারাই এই 
| ভ্তিযোগ ছারা প্রপন্ন, 





বশ: পুরুবঃত অর্থাৎ ভগবান ভক্তাধীন। বিশেষতঃ 





টি ও মাতৃময়রূপে ভক্তিসহকারে দর্শনের অভ্যাস করিতে হইবে; 
' হইলে, কুষ্যোদয় হইলে যেরূপ অন্ধকার থাকিতে পারে না, 


লিপ সাধকের হদয-গ্গেত্র হইতে অজ্ঞান-তমাসারূপ অবিদ্যার অন্ধকার 


আপন! হইতেই বিদুরিত হইয়া যাইবে এবং সাধক, ভীবন-সংগ্রামে জণী 


হইবেন। 
(২) দর্পনাশ-দর্প অর্থ--(ক) বিছা ৪ এশ্ধাদির গৌরব- 


জনিত অহংকার; (খ) কাম-কাদন।; [ সাক্াহ মন্মথ-মন্মথ মদনমোহন 
শ্রীক্ণ, কন্দ্পেক র্প চূর্ণ করিয়াছিলেন ১; স্ুত্বরাং দর্পনাশের সাধারণ 
অথ--ধাহদের অহংকার ও কাম-কামন। নাশ হইয়াছে । রজোগ্ুণমন্ধ 
অহংকার এবং কাম-কামনাকে নাশ করিতে হইলে, সন্বগুণমর প্রকাশ- 
ভাবাপন্ন জ্ঞান-যোগের প্রয়োজন । পুর্ব কল্পে অবিষ্ভা জয়ের ভাব 
অভিবাক্ত; আর এখানে শক্তিজ্ঞানরূপ বিগ্ভা লাভ দ্বারা বিছ্ভার দর্প 
র্ণ ঝ প্রকাতি-বিজয় । সাধক খখন ভগবং কুপায় শক্তি জ্ঞান বা 
্রক্মবিদ্া লাভ করি! প্রপঞ্চমর জগতের অন্তর্বাহযে একযাত্র চৈতন্য 
পরম সত্ত। দর্শন ও উপলদ্ধি করেন; যখন তবদশী হইয়া মহংত্রন্ধাণ্ডের 
সমস্ত তত্ব ও উপকরণসমূহ স্বকীয় দেহ-ভাণ্ডে অগুরূপে দর্শন করিয়া 
মহামায়ার জ্ঞান-চক্র ভেদ করিতে সমর্থ হন, . তগন, প্রকৃতিরূপিদী 
বিদ্যার দর্প চূর্ণ হয় এবং জ্ঞান-সাধক শক্তিজ্ঞ্ান লাভ করিয়া মায়াজাল 
ছি করিতে সমর্থ হন 1- ইহাই মস্তোক্ত দর্পনাশ। বিশেষত: শভিজ্ঞান 
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শাঁভ করিয়| শক্তিমান না হইলে, কেহ শক্তির ভর্তা বা ধারক হইতে 
পারে না। তাই মহাদেব খলিয়াছেন_-“শক্তি জ্ঞানং বিন! দেবি 
মুিহ্াস্তায় কল্পতে” অর্থাৎ শক্তি জ্ঞান লাভ না করা পাত ৮ রর 
কল্পনা হাস্তাম্পদ। ৮ 
 এতৎ ম্পর্কে মদন ভন্মের পারি কাহিনীটাও, বিশে 
উল্লেখযোগা। মহাদেব প্রথমত: এতিকে স্ববশে রাখিতে পারেন নাই; 
তাই সতী শিবের নিষেধ বাক্য অবহেলা করিয়া দক্ষ-যজ্জে গমন করত, ৰ 
পতিনিন্দ! শ্রবণে দেহ-ত্যাগ করেন। তৎপর শিব দক্ষ-জ্ঞ ধ্বংস 
করার পর, সতীর মৃত-দেহ স্বন্ধে করিয়া ভ্রমণ করা কালীন, বিষু-চক্রে 
মতীর দেহ খণ্ডিত হইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে পতিত হইল এবং সেই 
সকল পবিভ্র স্থান শক্তি গীঠ বা তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছিল। তখন 
শিব, বাহাভাবে শক্তিকে হারাইয়া সতীর জন্য ধ্যান-যোগে সমাধিস্থ 
হইলেন। এদিকে সতী হিমালয়-গৃহে মেনকার গর্ভে গৌরীরূপে 
জন্মগ্রহণ করেন এবং ক্রমে বিবাহযোগ্যা হন। অপরদিকে শিবের 
সমাধি আর কিছুতেই ভঙ্গ হয় না; তাই দেবগণ মদন বা কনার্পের 
সহায়তায় তাহার ধ্যান-ভঙ্গের চেষ্টা করেন; অতঃপর মহাদেব 
জ্ঞান-নেত্রের দিবা তেজদ্বারা মদনকে ভম্ম করিয়া ফেলেন! তখন 
প্রকৃতিনূপিণী গৌরী, সেই পরম পুরুষ শিবের পদে আত্ম-সমর্পণ 
করিলেন ; প্ররুতির দর্প চুর্ণ হইল অর্থাৎ প্রকৃতি বা শক্তি, জ্ঞানময় 
শিবের নিকটে চির-বন্ঠতা স্বীকার করিলেন। এইবূপে মহাদেব 
তপস্তা স্বারা শক্তিজ্ঞান লাভ করায় এক্তিরূপিণী গৌরীকে অঞ্ধে ধাঁরণ 
করিবার যোগ্যতা লাভ করিলেন। স্থৃতরাং যাহার! ব্রহ্ষজ্ঞান বা 
শক্তিজ্ঞান লাভে কৃতকুতার্থ, তাহাদের নিজ নিজ প্ররুতি বিশুদ্ধ হইয়া 
অহংভাব হইতে বিষুক্ত হয় এবং বাহন প্রকৃতির মায়িক বদ্ধনও ছি 








৮৬ ্রীশ্রীচত্তী-তত্ব ও সাধন-রহস্য 


হইয়া যায় 1-_ ইহাই দর্পনাশের রহস্য ও তাতপর্যা। 
(৩ প্রতিবল- ইহার অর্থ, সমান শক্তিসম্পন্ন হওয়!। দুইটী 
বস্ত পরস্পর সমভাবাপন্ন বা এক রস না হইলে, তাহাদের মধ্যে একাত্ম- 
১. মিলন হইতে পারে না। স্বগত স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদে পরিপূর্ণ 
জীবভাবের অহিত সচ্িদানন্দময় পরযাত্মা ভা মিল হইতে পারে 
না এজন্য কর্মময় সাধনা দ্বারা অবিশুদ্ধ জীবভাবকে বিশুদ্ধ করিয়া 
; সন্ভিদান্দ স্বরূপত্ে পরিণত করা জীবের অন্ুতৃম সাধা। যম নিয়মাদি 
অঙ্গ যোগ, কিন্বা মন্ত্র যোগ, লয় ঘোগাদি - সাধনা দ্বারা ক্রমে 
, জীবভাঁবকে বিশ্তুদ্ধ করিয়া পরম ভাবে বিভাবিত করিলে, তখন 
র _পরমাত্মার সহিত জীবাত্থার মিলনে আর বাধা থাকে না। এজ মুক্তি 
, কাষী সাধক মাত্রকেই কর্ধ-যোগ দ্বারা সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্ব লাভ করিতে 
হইবে 1 ইহাই মন্্োক্ত প্রতিবল। শ্রুতিও বলিয়াছেন--“নায়মাত্মা 
বলহীনেন লভ্যঃ” | 
এখানে মন্ত্রে, ভক্তগণের সারূপ্য সাধুজা প্রভৃতি মুক্তিলাভ দ্বারা 
নীম হওয়ারও ইঙ্গিত আছে। যেমন একটা কাটাস্চকীট দ্বাসা 
একজন মানুষের যথাযোগ্য বা প্ররুত সেবা হইতে পারে না, সেইরূপ, 
পরিচ্ছিন্ন জীবভাবীয় মনবুদ্ধি দ্বারা নিতাযালোকের নিত্যসেবাও্ সম্ভবপর 
নহে, এজন্য ভক্তগণেরও সমধন্্ী বা 'প্রতিবল হওয়া প্রয়োজন । 
এ সম্বন্ধে পূর্বেও সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে! | 
এই মন্্ররাজে শান্তদান্তাদি পঞ্চ মহাতাঁবের ঘন্যতম-__সথা 
বসল এবং মধুর ভাবযুক্ত সাধন ত্রয় উদ্ঘাটিত কিয়া প্রদর্শন কর! 
হইল। দেবী মাহাত্োর প্রথম চরিত্রে__সাধক, মায়ের নিত্য জগম্মপ্তি 
দর্শন করত.সত্যে প্রতিঠিত হইয়া প্রশাস্ত হইয়াছেন__ইহাই শাস্ত ভাব। 
মধ্যম চরিত্রে সাধক পরমাত্মমন্রী ভগবতীর চিন্ময়ভাব উপলব্ধি করিয়া! 
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ত্যাগ দ্বারা আস্-সমপরণ করিয়াছেন । অর্থাৎ মহামায়া 
এবং সর্ব-নিয়ন্কত্ব উপলব্ধি করিয়া আন্স-কর্ ্ 
দাশ্যভাৰ অবলগগন করিগাছেন। এক্ষণে উততৎ চার্জ 
জাগতিক লীলার সিত সখাভাব প্রতি করিতে উদ্যত 


হী 
্ 
এর 







মাধকের জ্ঞানময় দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া প্রেম-দুষ্টিতে পরিণত দি পু 
নিজকে আর ছোট বা সাধারণ মনে হইতোছুন 1 এক্ষণে ভাবার 
অন্তর-বাহির দেহ-দেহী ক্ষুদ্র ব্রশ্মাও (দেহ) রাবিস্নযদ্ধাও। সমস্তই.. 


লাঠি ঠা 


তে ইহাই সমবলী* 





একাকার এবং প্রেমের পাত্রপপে প্রতীয়মান হই ই 
হওয়! বা পারমাথিক সখ্যতাব প্রতিষ্ঠা। অতঃপর নিজ পরম তর - 
উপলব্ধি করত, জগং তত্বকে আত্ম-তত্বের অন্তর্,ক্তরূপে % আম্বাদন টু 
করত মর্ধত্র কোমল ও জেএখয দুষ্টি প্রসারণ করাই 'পারমাধিক * 


পপি গাপাপিনপাপপশীপাপিলাপল পপদিকপীিপপশীশাশিল পাশীীশ ২৯৮পীপশাশীপিপপশিপপীশিপীি? পসীতশ ০ পাপী পতি পাপশিপগপাও পি শপ াশিপী শশা ০০৭পপাপপীসপা পা 





* সমবলী না হইলে, যুদ্ধে কাহাকেও পরাজয় করা সম্ভবপর নহে। 
এজন্য প্রথমে অন্ততঃ মমবলী হইতেই হইবে; তৎপর আরও বল 
সঞ্চয় করত দর্পনাশ বা ». গ্রাম বিজয় । 


1 দেহ-ব্রঙ্গাণ্ডের প্রত্যেকটা ক্ষুদ্র তত্ব বা স্তর, মহৎ বা বৃহৎ 
সমগ্রি-বরদ্ষাণ্ডের স্তররাজির সহিত সংযুক্ত বা যোগাষোগ্রাপ্ত ! 
সমাধির অবস্থার এইসকল স্তর-ভেদ দর্শন হইয়া থাকে ।  এসন্বন্ধে 
জনৈক সিদ্ধপুরূষ তদীয় আত্ম-জীবনীতে লিখিয়াছেন__-“দেখিতেছি 
এই দেহ যেব্ধপ সীমাবদ্ধ ভাবিতাম, ইহা তদ্রপ নহে ইহার 
অসংখ্য স্তর আছে, প্রত্যেকটা স্তর, এক একটী অনস্ত লোকের অঙ্গীভূতু 
অংশ। ধ্যান যখন সেই স্তরে পৌছে. তখন এই জীর-দেহই অনষ্ 
ব্ঙাপুস্বরূপ হুইয়া যায় এই অবস্থায় তাহাতে আমি জীবাত্মারূপে 
বা দ্রষ্টারূপে অবস্থান করিয়া অন্তনিহিত থাকি। * * শান্বউপদেশে 
অনুমান করিতেছি, এই জ্যোতিশীল অবস্থায় জীবাত্মাস্বরূপে নিয়ত 
অবস্থিতি করিতে পারিলে, পরমাত্ম-স্বরূপ অচিরে প্রকাশিত হইবে 1”... 








জী ও. সাধনা রর 





৫ বাংসনয ভাবের বিকাশ ষে ভক্তির বলে গবৎ তা মাধধা-মণডিত 
ইয়া ভক্তের জান-প্রেমের বিষযীতৃত হয়__ভক্তের শ্েহমর দৃষ্টিতে 
স্ব্যময় ভগবান যখন মাধূরধয-মপ্তিত হইয়। প্রকাশ পান; কিন্বা 
ভগবানের ফড়ৈশ্বধ্যময় অতুলনীয় শত্তিরূপ দর্প যখন প্রেম-ধারায় 
অভিষিক্ত হইয়া ভক্তের আম্বাদনীয় পরমরসরূপে প্রতিভাত হয়। উহ্াই 
মহাশক্তির দর্পনাশ বা ন্েহমণ্ডিত বাৎসলা ভাবের নভিবাক্তি ! 
লৌকিক ব্যবহারেও জনক-জননীর দর্বববিধ দর্প, ছেলে-মেয়ের কাছে 


ন্েহ-প্রবশতাহেতু বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরিশেষে বাংসলা-রসে 


ভগবান যেমন আত্ম-এশ্বর্যা হারাইয়] 
আত্ম-প্রকাশ করেন, সেইরূপ ভক্তও বিশ্ব-প্রেমে নিমগ্ন হইয়া আত্মহারা 
, হুইয়া যান! তখন মধুর রসিকা শ্রীাধিকার ন্যায়_হাহা যাহা 
নেত্র হেরে, তাহা কৃষ্ণ স্ফুরেশ এবিধ দধুমতী অবস্থা লাভ হয়! 
এইরূপে বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু এমন কি প্রত্যেকটা অথু পরমাণু 
পথ্যন্ত মধুবর্ধী বা অমৃতশ্রাবীরূপে পরমানন্দ প্রদান করে-_ ইহাই 
পারমাথিক মুধুর ভাব-_জীবাত্মা পরমাঝ্মার একাত্ম বা অপরোক্ষ 
মিলন 1-_ভক্ত-ভগবানের অসমোর্ধ প্রেম-রসমাধুধা আত্বাদন বা 

ত্য-রাসলীলা_ইহাই দেবী মাহায্মোর সংগ্রাম-বিজয় বাঁ সাধনার ' 
চরম ও পরম সিদ্ধি 1--(১২০) 

তদাগচ্ছতু শুস্তোহত্র নিশুস্তো বা মহান্ুরঃ। 

মাং জিদ্ব! কিং চিরেণাত্র পাণিং গৃষ্থাতু মু ॥ ১২১ 

সত্য বিবরণ | অভএব মহান শুস্ভ অথবা নিশুভ্। চিরকাল 
- মধ্যে এখানে আনন এবং আমাকে জয় কবিরা আমার পানি গ্রহণ 
করুন; এবিষয়ে রি আর প্রয়োজন কি ?-(১২১) 


ভক্তবাঞ্ছিত প্রেমময়রূপে 





“থা, মকাম রং ফলে দেহ মা জারি 
এবং যোগৈঙ্রধ্য ভোগৈষ্ধ্য প্রভৃতি কাহারও অধিগত হইলেও, উহ 
দেবীর ভর্তা হইবার উপযোগী নহে! অর্থাৎ ুক্তিলাভের পক্ষে উহা 
অন্তরায়্বরূপ! স্বতরাং শুসভ-নিশ্তস্ভের আহ্বরিক ভাবে এশবধ্য প্রাপ্তি 
মুক্তির প্রতিকূলতা হেত, দেবীর উপর কর্তৃত্ব লাভের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত রঃ 
অপরাজিতা মা তাহাদ্দিগকে সংগ্রামে আহ্বান করিয়াছেন__ইহা | কাষ-। 
ক্রোধরূপী শুস্ত-নিশুস্ত বিলয়ের পূর্ববাভাসমাত্র । 

এই মন্ত্রে মহাশক্কিময়ী কৌধিকী দেবী, শুভ্ত-নিশুস্তকে সংগ্রামে 
শক্তিমন্তা প্রদর্শন পূর্বক শক্তিমান হইয়া, দেবীর পাণি-গ্রহণ করিতে 
অর্থাৎ ভর্তা হইতে আহ্বান করিয়াছেন; ইহাতে ভাব-সাধনার কৌশল 
নিহিত আছে। সাধক-সাধিকাগণ ভগবানকে শান্ত দাস্য সখা বাৎসল্য, 
ও মধুর ভাবে উপাসনা অর্থাৎ ভাবের সাধনা করিয়া থাকেন। প্রচলিত 
বৈষ্ণব প্রথায়--মধুর ভাবের সাধক, গোপীভাব বা রাধাভাব অবলম্বন 
করিয়া পরমাত্মময় পুরুষোত্তমকে পতিভাবে সাধনা করিয়া থাকেন। 
এখানে চৈতন্তময়ী মা, সাধককে শক্তিমান হইদ্না তাহার পতি হইবার 
জন্য আহ্বান করিয়াছেন! ইহাও ধুর ভাবের অন্তত; এরপ 
সাধন-রহস্ত তন্থ-শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ আছে। তবে যেসমস্ত বীর সাধক 
তপস্ত। দ্বারা শক্তিমান বা প্রতিবল হইয়াছেন, তীহারাই একমাত্র 
এবিধ ভাব-সাধনার পথে প্রবেশ করিতে পারেন! ন 
পক্ষে মাতৃভাব বা' অন্থপ্রকাঁর ভাব এবং শরণাগতিমূব 
জনৈক দিদ্ধসাধক, যিনি কালিক| দেবীকে স্ত্রী-ভাবে পাইবার জন্য 


কঠোর তপন্তা করিয়াছিলেন, সেই, টিটি অতি সংক্ষ্ 
এখানে উল্লেখ করা হইল । ০ পু 


অঙ্জানন্দ গিরি নামক জনৈক সি পুরুষ, বধের বার ভূষ্ার 








করেতে পাই ডিসা লিসশ পাস্ীপউ লিলি উিত ২৩ ০ তত ভিত রা 


এ ০ 


৷ তরস্বাননদ তৃমি্ট হওয়া, ছুরতগণ সরস (ছেলেটাকে তিল: বে 


রি | আশ্রীচ্ী-ততব ও সাধন-রহন্য হস 


ৰ অন্তত কেদার রার ও চাদ রায়ের গুরু ছিলেন | বরন্ধানন্দ মাতৃ-গর্ভে 


কাকালীন, নবাবের অনুচরগণ তাঁহার মাতাকে হরণ করেন;  পথিমধো ? 








ফেলিয। দিয়া, তাহার মাতৃদেবীকে লইয়া পলায়ন করে; তম 
ব্শ্ধানন্দকে জনৈক ত্রাহ্মণ পুত্রবৎ পালন করেন। পর কানে 
রঙ্মানন্দ ঘটনাস্ত্রে তাহার গর্ভধারিণীর পাতিত্ব এবং রে কৃতি গুণের 
ছুদ্দশা, বিশেষ ঘটনার অবগত হইয়া! অতীব ক্রুদ্ধ হন এবং প্রতিশোধ 





. গ্রহবের জন্য এইরূপ দারুণ প্রতিজ্ঞ। করেন যে_-“তিনি শিবানীকে 


স্ত্রীকূপে ভোগ করিয়া, তাহার সতী নামের অবসান করিবেন?! তংপর 
তর্ীনন্দ 'তাপ্িকমতে দীক্ষিত হইয়া প্রথষে কাশীধাষে তপস্যা আর্ত 
করেন সেখানে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার, কামাখা। পাঠ-স্থানে আদিয়া সাধনা 
করিতে থাকেন; সেখানেও বিশ্ব হওয়ার, সেই ক্ষেত্রে পতিত দুর্গন্ধময় 
মৃত হন্তীর কঙ্কাল মধ্যে প্রবেশ করিয়া তপস্যা করত ইট্ট-দেবীর দর্শন 
লাভ করেন। তখন জগন্মাত৷ বর দিতে চাহিলে, ব্রদ্মানন্দ দেবীকে 
পত্বীরূপে পাইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া! বলেন-'ব্রঙ্গানন্দ গিরি 
'গিরীন্্-ভনর] বন্তধমূতঃ বাঞ্ছতি” । তখন দেবী সেই বর প্রদান করিতে 
অসম্মতা হইয়া বলিলেন যে, তিনি ইষ্টমৃত্তি কালিকারূপে দর্শন দিয়াছেন, 
কুতরাং এ দেহে তিনি ভোগ্যা হইতে পারেন না! উবে ভবিষ্যতে কোন 
মান্ষীতন্ আশ্রয় করিয়া তাহার বাসনা পূর্ণ করিবেন। অতঃপর দেবী 
তাহাকে অন্ত কোন বর প্রার্থনা করিতে বপিলেন। ক্রোপান্বিত 
্দ্ধানন্দ বলিলেন-দ্বিতীয় বর-_“দূর হও” ! তাহাতে দেবী খলিলেন_ 
“আমি তোমাকে কোন বর দান না করিয়া দূর হইতে পারিব না), 


তখন ত্রঙ্ধান্দ কলিলেন__“তবে এই প্রস্তর খানা মন্তকে লইয়া আমার 
ঃ চতুদ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে থাক” কথিত আছে, যে, 11 





৮৮ 





৯১, 


বৃহৎ প্রস্তর খানা মন্তকে লইয়া প্রায় ছ্বাদশ ধর্ষক পরি ঙ্ধানন্দের 
সেই আদেশ প্রতিপালন করার পর, উহা নান ব্রন্ধানন্দের 
গুরুধাম সুপ্রসিদ্ধ রমণ! কালীবাড়ীতে ফেলিয়া দেন। [ ঢাকা নুরের 
উপ্ধকণে ৮ রূমণা-কালীবাড়ীতে অগ্যাপি সেই স্মপবিজ্ত্ প্রস্তর খানা 
( ওজন প্রায় দশ মণ হইবে ) সুরক্ষিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছে! পা 
অনন্তর দেবী কুমিল্লা জেলার একটা গ্রামে মান্ুধী তন্গ ধারণ করেন।. 
তখন দৈববশে ব্রহ্মানন্দ সেখানে উপস্থিত হইয়া, সেই কন্ঠাকে বিবাহ 
করেন এবং তাহার গর্ভে ব্রদ্মানন্দের ২টা পুত্র জম্মিরাছিল * | এইরূপে 
উগ্রতপন্বী ব্রহ্জানন্দ গিরি জগদস্বাকে স্ত্বীরূপে পাইবার সাধনায় সিদ্ধিলাভ, 
করিয়াছিলেন। স্থতরাং এইপ্রকার মধুর ভাবের সাধনা কাল্পনিক বা. 
অসম্ভব নহে । তথাপি শরণাগতির পথই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত নিরাপদ এবং. 
সর্বাজসুন্দর।__-(১২১) প্র 








দূত উবাচ ॥ ১২২ 
অবলিপ্তাসি মৈবং ত্বং দেবি ব্রহি মমাগ্রতঃ। 
ত্রেলাক্যে কঃপুমা-স্তিষ্ঠদগ্রে শুস্তনিশুস্তয়োঃ ॥ ১২৩ 
অন্যেষামপি দৈত্যানাং সবেধ দেবা ন বৈ যুধি। 
ভি মুখে দেবি কিং ং পুনঃ রী ত্বমেকিকা ॥ ১২৪ 








পপি 


* এই কাহিনী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত “কেদার রায়” 
নামক গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে বধিত আছে। এতত্বাতীত “লঘুভারত” 
নামক সংস্কৃত গ্রস্থেও কতক বিবরণ দৃষ্ট হয়; আর ঢাকা ও কুমিল্লা 
জেলার লোকমুখেও ত্রন্ধানন্দ গিরির নানাবিধ বিভ্ভৃতির কথা প্রচলিত 
আছে। “লঘুভারতের উক্তি__“কেদার গুরু 2 রহ্মানন্দ উরি ॥ 
শিলাঅবাম্ৎ প্রেয়া। তারোযানায়িকা ঘ্বয়ং ” £ সর 


সি :. ্ীতরীচতী-ত ও সাধন-রছস্ত 


_জত্য বিবরণ । দূত বলিল-হে দেবি! আপনি অত্যন্ত 
গব্বিতা হইয়াছেন; আমার সম্মুখে এরূপ কথা বলিবেননা। ব্রিভূবনে 
এমন পুরুষ কে আছেন, যিনি শুস্ত-নিশুগ্ডের সম্মুখে ফঁড়াইতে পারেন 
॥১২৩| হে দেবি! যুদ্ধার্থী সমস্ত দেবগণ মিলিত হইয়া, অন্যান্য দৈত্যগণের 
সম্মখেও অবস্থান করিতে পারেন না; আপনি ত স্ত্রী, আবার 
'একাকিনী ॥ ১২৪ 

তত্ব-ন্ুধা। স্ুত্রীব, দেবীর আত্মস্তরিতাপূর্ণ প্রতিজ্ঞা-বাণী শ্রবণ 
করিয়া তাহাকে অতান্ত গবিবতা বপিয়া ধারণা করিল এবং তাহার, 
ভ্ান্তি-নিরসনের জন্য ভীতিব্ঞ্জক উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইল । এখানে 
 সত্বগ্তণাত্বক্‌ স্তর গরীবের উক্তি সত্য; কেননা কাম-ক্রোধরূপী শুস্ত-নিশুস্তের 
সম্মুখে কে দাড়াইবে? কামরূপী মদনের শ্রাঘাতে দেব দানব মানব 
“সকলেই কোন না কোনরূপে আহত বা পরাজিত হয়। শ্র্গ মর্ত্য 
পাতাল এই তরিতৃবনে বরপ্রাপ্ত এমন ব।কি, অতি.বিরলঃ যাহাতে কোন 
সময়েই কামের উদ্বেক হর নাই বা হইতে পারে না! কিন্বা যিনি 
কাম-কামনা দ্বারা বিজড়িত বাঁ আহত হইয়া কায়মনোবাকো অচঞ্চল 
বা স্থির থাকিতে পারেন! ত্রদ্ষা ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি £দবগণও মদনের শরে 
বিদ্ধ হইয়া মোহে পতিত হইয়া ছিলেন। বিশেষতঃ কাঁম ব্যতীত 
“অন্ঠান্য রিপুগুলি সমস্তই বিষয়-সাপেক্ষ ; অর্থাৎ ক্রোধের কারণ না হইলে 
ক্রোধের উদ্রেক হয় না, লোভের বিষয় না থাকিলে, লোভ ক্রিয়াশীল 
হয় না; কিন্তু কাম কোন বিষয় বা কারণের অপেক্ষা রা"স. না- উহা! 
নিিবষয় এবং অশরীরি ; অর্থাৎ মদণের নিজ দেহেরও, নভার এজন্া। 
তাহার বিষয়েরও অভাব; তথাপি ই নুষ্মাতিহুক্ষরূপে স্বতঃপ্রবৃত্ব 
হইয়া জীবের, স্থুল স্ক্ম এবং কারণ-দেছে অভিবাক্ত হয় এবং ইহ 
ুষ্প ববণীয় অনলম্বরূপ !-_ ইহা ভোগমূখখী রজোগুণের সর্ববাপেক্ষা প্রবল 


এবং উগ্র অভিব্যক্তি! এইসব কারণে দূত বলিতেছেন-শুস্তরূপী সাক্ষাৎ, 
কামমৃত্তির পাঞ্জিধ্যে বত্রিলোকের কেহই স্থির থাকিতে পারিবে না! 
অর্থাৎ তাহার সহিত সংঘর্ষে সকলেই প্রভাবিত বা পরাজিত হইবেন! 
স্থৃতরাং আপনি অবলা নারী হইর়। কিরূপে সেই কামকে জয় করিবেন ? 
_-ইহাই তাত্পব্য | 

গীতাতে অঙ্জুন প্রশ্ন করিরাছিলেন-__“পুরুষ ইচ্ছা না নিত? এ 
তাহাকে বনপুর্বক পাপাচরণে নিয়োজিত করে? ভগবান উত্তর 
দিরাছিপেন--“হহ। রছো গুণ সমুদ্থুত কাম-ক্রোধের কাধ্য--এই কাম, 
অতি উগ্র এবং দুষ্পরশীন অনল সদৃশ -" *** জ্ঞান-বিজ্ঞান বিরোধী 
পাপরূণী কামকে দ্বিনাশ কর”। রর -সস্তোগ তৃষ্ণাকেও কাম * 
বণে-উহ। রমময় | চিদ্রসের ন্ববপ-_ আনন্দ; আর জড় রসের 
স্বরূপ হুথ-ছুঃধ। রূপ নিতা, অখণ্ড, অনম্ত, ভাবমর এবং পরঘাননদ- 
স্বরূপ) কিন্ত উহ! বিধরসাপেক্ষ বা আমক্তিমুলক হইলেই জড়ভাবাপনর 
' হইখ। পড়ে! কেনন। বিষররসহ কান-কামনাধিরপে পরিণত হইয়া 
জীবগণকে হখ-ছুঃথ প্রদান করিগা থাকে ! আর যেখানে মহাশক্তি বা। 
ভগবানই বষরকূপে সর্বত্র সর্ধবভাবে পরিধৃত হন, সেখানে চিদানক্ময় 
নিত্য পরম রদের আবিভাব হইয়া উহা প্রেম-রমে পরিণত হর! 
শ্ীষদ্তাগবত গোপিগএকে “কৃষ্ণ গৃহীত মানসা:” বলিয়া বিশেধিত 
করিয়াছেন; ইহাতে দ্বিবিধ অর্থ ও ভাব বিছ্ামান, যথা-(১) ভগবান 
রী যাহাদের মনকে গ্রহণ বা হরণ করিয়াছিলেন, সেই সৌভাগাবতী 
গোপিগণ। বদ (২) ধাহ দের মন সর্ধতোভাবে একমাত্র ীরুকেই 








ঈ “কামানুগ। ₹ ভবেতৃষ্ণা কামরপান্গা মিনী সম্তোগচ্ছামী তত 
সভক্তিরসামৃত সিন্ধু । 


ৃ হণ কিিাছিগ-_ক্থাৎ সংসারের ক বো লিপ্ত খানা ধানের 
মন একযাজ শ্রীরফের পরিচিত্তনে বিভাবিত ছিল, সেই সর্ধত্যাগী 
-গুধাতীতা গোলিগণ! এইসব কারণে ভগবানের প্রতি গ্োপিগণের 
. 'রাগগান্থিক। ভক্তি কামকপা হইলেও, উহ প্রেমে পর্যবসিত হইয়াছিল । 
রঃ লা শ্রবণ কীর্ডন বা আন্বাদনে হৃদ্রোগরূপ কামের উচ্ছেদ 
য় | বনি ্রৃশুকদেব বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রকারে সর্ববিধ জড় 
ভাবাপন্ন বিষয়-রসকে বিশুদ্ধ করিয়া রসের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা সাধকের 
কর্তব্য--কেননা তুষ্জার. লহিত জলের যেক্ধপ প্রাণীকর্ষণী সম্বন্ধ, ভগবানের 
 সহিত-জীবের9 সেইরূপ নিতা আকধণী সম্বন্ধ! এজন্য কাম-কামনাকপী 
_ তৃষ্ণার সহিত পরম রসময় ভগবান বা ভগবতীকে যুক্ত করিতে পারিলেই 
উহার পরম সার্থকতা হইবে। চত্তী-সাধকের পক্ষে, সর্বত্র সর্ধবভাবে 
 সর্বভৃতে, ব্হ্মময় আত্মময় বা পরমাত্মম় ভগবং দর্শন, বাঞ্ছনীয় এবং 
অবলম্বনীয় ;' স্তরাং এই সাধনায় অগ্রসর হইলে, সাধকের 
কাম-কামনামূলক সর্ববিধ রস, ক্রমে আপনা হইতে প্রেম-রসে পর্যবসিত 
হইবে। 
যে স্থলে শুভ-নিশুস্তের সহকারী অবিশ্বাসরূপী ধৃরলোচন, লোভ- 
মোহরূপী চগ-মুণ্ড সম্মাতিন্থক্মম চিত্ত-চাঞ্চলাদিরূপ রক্তবীজ প্রভৃতি 
আস্মরিক প্রভাবের নিকটে দেহস্থ সমগ্র দেবভাবমগ্লীও পরাভূত. 
হইয়া যায়, সেস্থলে আপনি একাকিনী অবলা স্ত্রী হইয়াও কিরূপে 
কামরাজের সহিত যুদ্ধে জয় লাভের আশা করিতে পারেন? এই 
উক্তির অন প্রকার বিশেষ তাৎপর্ষ্য আছে, যথা_-্বগুণময় গরীব 
যেন বলিভেছেন-_-সমস্ত দেবগণ কামরাজ বা তং সহকারী আস্রিক 
ভাবের পিকট পরাস্ত হইতে পারেন, কিন্তু হে দেবি! আপনি একা, 
“অদ্ভিতীয়া এবং সমস্ত দেবগণের সমগ্িভৃতা ? সুতরাং একমাত্র আপনিই 


















কা উপ 


নস “1 (স্ঞস) 
 ইন্থ্াগ্াঃ সকল! দেবাস্তস্থু ধেষাং ন সংযুগে। ্ 
শুস্ভাদীনাং কথং তেষাং স্ত্রী প্রযাস্তসি সংমুখম্‌ ॥ ১২৫ 
সা! ত্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্তা। পার্বং শুস্তনিশুস্তয়োঃ ৯ 
কেশাকৰণনিধতগৌরবা মাগমিস্যাসি ॥ ১২৬ 


সত্য বিবরণ। ইন্রাদি সকল দেবগণ, সংগ্রামে যাহাদের সম্মুখে 
দণ্ডায়মান হইতেও পারেন না, সেই শুভ্ভাদির সম্মুখে আপনি স্ত্রীলোক 
হইয়া কি প্রকারে গমন করিবেন? ॥১২৫॥ অতএব আমি আপনাকে 
বলিতেছি-আপনি এখনই শুস্তনিষুস্তের সমীপে গমন করুন। 
'কেশাকর্ষণে হত-গৌরবা হইয়া সেখানে যাওয়। 'ভাল নহে ॥ ১২৬ 

তত্ব-স্থৃধাঁ। অসীম প্রভাবশালী কামের সহিত যুদ্ধে ইন্দরাদি 
সমস্ত দেবগণ পরাস্ত হইয়াছিলেন--এবিষয়ে নানাপ্রকার কাহিনী, 
রামায়ণ মহাভারত পুরাণ এবং শান্তিতে উল্লেখ আছে। ইন্ছের 
অহল্যা ছলনা, শিবের পতনে কার্তিকের জন্ম, ব্ন্জার অগম্যাতে আসক্তি, 
চন্দ্রের গুরু-পত্তী হরণ প্রস্তুতি কাম-যুদ্ধে পরাজয়ের বিবিধ কাহিনীসমূহের 
ভাব, এই মস্থোক্তিতে নিহিত রহিয়াছে! স্ৃতরাং কামরাজের সহিত 
যুদ্ধে সকলেই পরান্ত; অতএব হোস্ত্রীরত্ব! একাকিনী কোমলাঙ্গী 
অবলা নারী হইয়া কিরূপে আপনি কামরাজ শুভ্র সম্মুখে যুদ্ধার্থে গযন 
করিবেন? এই মতের প্রকৃত তাৎপর্ধ্-_হে নারী-শ্রেষ্ঠা ! দেবগণ 





ডি প্রীত্রীচ গীত ও সাধরাহস্য 
সকলেই পরাস্ত হইতে পারেন, কিস্তু_আপনি [ তেষাং শুভ্ভাদিনাং ] 
সেই কাযরূপী শুল্ত প্রভৃতির, [ সংমূখং প্রধাস্তাসি ] সন্থুখে যাইতে 
পারিবেন! [কথং] কি প্রকারে ?কেননা আপনি সে সমস্তের 
সার রত্বম্বরূপা অদ্ভিতীয়া, এবং সর্ব কারখের কারণরূপা! [সাত্বং] 
আপনি এবন্িধাঁ প্রভাব সম্পন্ন; অতএব আপনি শুভ-নিশুস্তের পার্ে 
গমন করিলেও সেখানে কেশাকর্ষণদ্বারা হত-গৌরবা হইবেন না। 
কেননা, আপনি কাম-কামনারও একমাত্র কারণ স্বরূপা; স্থৃতরাং ভবদীয় 
অংশভৃত কামরপী শুভ্ত, আপনার সান্লিধ্যে পৃথক্‌ থাকিতে পারিবেন না; 
বরং আপনার দেহেই বিলব হইয়া যাইবেন।--ইহাই ম্োক্তির গুঢ 
তাৎপর্য ও রহশ্য। সাধক পক্ষে-_কাম-কামন! প্রভৃতিক মাতৃময় ও 
শক্তিময়দূপে উপলঙ্ধি করিয়া মহামারারূপিণী মায়ের শ্রীচরশ-সরোজে 
উপহার দিতে পারিলে, রাজোগুনময় কাম, প্রেমরূপে পরিণত হইয়া 
সাধককে পরমানন্দ প্রদান করিবে । মাতৃ-সাধক গাহিয়াছেলন__“কি দিয়ে 
পৃজিব ত্রহ্ষমরী । আমি দেখি নাত্রক্জাণ্ডে কিছু আছে যেমা তোমা 
বই ॥ কাম ক্রোর্ধ দুই বলী, কেমন করে দ্রিব বলি, (তারা ) আমাহতে 
মহাঁবলী, তাদের সনে পারি কই” ॥ | 

. কেশাকর্ষণ*_ প্রাচীন টীকাকারগণ এবং “তত্ব-প্রকাশিকা” - টীকাকার 
“কেশ, একের অথ ক্র্গ!, বিষণ ও মহেশ্বররূপে ব্যাথা করিয়াছেন । 
যথা_কেশ-ক+অ+ঈশ। ক্ত্রঙ্গা; অস্বিষণু; ঈশ-মহেশ্বর 
স্থৃতরাং মায়ের কেশ হুষ্টি-স্থিতি-লযষের দ্যোতক্‌। জগদস্বা! মা ব্রহ্মা বিষ্ণু 
মহেশ্বরকেও মুক্তি প্রদানে সমর্থ, এজন্য তাহার নাম মুক্তাকেশ। মায়ের 
কেশরূপ স্ৃট্রি-স্থিতি-লববের শক্তিটী, আকর্ষণ করিয়া পৃথক বানষ্ট করিতে 


পারিলে, মা শক্তিহীন হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধা হইবেন, টি 
দূতের অন্থরূতা অভিপ্রায়। . 


তির উপায়: :::১:.. টা 


_ এবমেতদবলী শুস্তো নিশু্াতিবর্ধাবান। | 
(কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা। পুরা |১২৮ পু 
স ত্বং গচ্ছ ময়োক্তং তে যদেতৎ সব্ধ্বমাদৃতঃ | ডা 
তদাচক্ষাানুরেন্্রায় স চ যুক্তং করোতু যৎ॥১২৯ 
ইতি মার্কগ্ডেয়পুরাণে সাবনিকে মন্বন্তরে দেবী-মাহাজ্য্ে দেব্যা দত 
সংবাদে। নাম পঞ্চমোহ্ব্যায়ঃ। শ্লোকসংখ)_"৬ মন্ত্রসং খ্যা_১২৯ 
সত্য বিবরণ । দেবী বলিলেন_ইহা! সত্য বটে, শুস্ত বলবান, 
নিশ্ুস্তও অতি বীধ্যবান্। কিন্ত আমি আলোচনা না করিয়াই পূর্বের 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এখন কি করিব ? ॥১২৭।১২৮। অতএব তুমি সেখানে 
যাও, আনি যাহা বলিলাম, অতি যত্তরপকারে তৎসমুদয় অস্তুররাজকে 
বলিও; তিনি যাহা যুক্তি-সঙ্গত মনে করেন, তাহাই' করিবেন ॥১২৯ * 
তত্ব-স্থধা। কামরপী শুস্ত অতি বলবান এবং ক্রোধরূপী নিশুস্তও 
অতি তেজন্বী এবং উগ্রভাবাপন্ন, এজন্য “অতি বীধ্যবান্ । যোগৈশ্বধ্যদি 
সমস্তই অধিক্কত হওয়ায় তাহারা বলী ও বীধাবান্‌ হইয়াছেন সত, 
কিন্তু যতক্ষণ সর্ব্ববিধ জীবভাবীয় স্থক্সাতিস্ম্ম ভেদ অপসারিত হইয়া 
পূর্ণ বিশুদ্ধিলাভ না হইবে, ততক্ষণ তাহাদের মুক্তি হইবে না! শুধু 
যোগৈশ্বধ্য বা শক্তিলাভ করিলে চলিবে না; সমবলী হইয়া আমার 
প্রতিজ্ঞাটী পূরণ করিতে হইবে! নতুবা, [কিং করোমি ] আষি 
আর কি করিব? কেননা আমার প্রতিজ্ঞাবূপ যোগস্ুত্রটী বেদবাক্য- 
স্বরূপ !__ইহা পূর্বে আর কখনও প্রকাশ করা হয় নাই, এজন্য এই বাক্য 
[ অনালোচিতা পুরা ] অর্থাৎ অনুচ্ছিষ্টা। বর্তমানে জীব-জগতের 
মঙ্গলের জন্যই উহা! প্রকাশ করা হইল; ক্মতএব হে স্প্ধান 
মঙ্গলকামী দূত! তুমি সেই ত্রিগুণাহিত ভক্ত শুস্তকে আমার 


০ 


৯৮ ্রীত্রীচণ্ডী-তনত্ব ও সাধন-রহ্স্য 


্রতিজ্ঞাটা অতি যত্তসহকারে বিশ্লেষণ করিয়া হুন্দররূপে বুঝাইয়া দিবে। 
বর্তমানে সে অন্থরেন্্ হইয়াছে, হৃতরাং সে আত্মারপী আমাকে লাভ 
করিবার জন্য সর্বত্যাগী * হইতে প্রস্তুত! [ অস্ত্রগণ সাধারণতঃ 
যুক্তির ধার ধারে না; বরং শান্ত্রবিধি এবং যুক্তির বিরোধী কাধ্যই 
করিয়া থাকে; কিন্তু এখানে শুস্ত কারণ-স্তরে উন্নীত, স্থৃতরাং যুক্তিসঙ্গত 
প্রতিজ্ঞা-বাক্য বর্তমান অবস্থায় গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে 
ইহাই দেবীর অভিপ্রার। ]_এইসকল ভাব মস্ত্রোক্তিসমূহের রহস্য ও 
তাত্পধ্য। 

ক্রোধের আশ্রত্স কাম); কেননা কাম-কামন! প্রতিহত হইলেই 
ক্রোধরূপে প্রকাশ পায়; এজন্া ক্রোধকে কামের সহিত একীভূত বা 
কামজ' বলিয়া গণ্য করা হয়। [গীতাতে কাম-ক্রোধ ব্যাখ্যাকালে, 
শ্ীধর স্বামীও এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন ] এজন্য মায়ের প্রতিজ্ঞা-বাক্যটা 
 অস্থরেন্্র শুস্তকেই -বলিবার জন্য মা দূতকে বণিয়াছেন। নিশুস্তকে 
পৃথকৃরূপে কিছু বলা হয় নাই । 

মন্তরোন্ত “বলী” বাক্যটা শ্রিষ্ট বা দ্বি-অর্থবোধক, যথা-_বলী-(১) 
বলবান্‌ বা শক্তিষান; (২) শুষ্ত-নিশুস্ত উভয়েই আমার বলিযোগ্য 
(পশুত্ব হেতু); কিন্বা তাহার। আমার মহাপুজ্ার বলী, অর্থাৎ উপহার 
»বাউপকরণন্বরূপ 5 ১২০) ৪ 


 *অন্কুর অন্থুন্‌ প্রানান্‌ রান্তি দদতি ইতি অন্থরঃ; অর্থাৎ যিনি 
প্রাণমন্্ সমস্ত বন্ত ইষ্ট-চরণে অর্পণ করেন, তিনিই অস্থর, শুল্ত রে 
পরমাতুম্মীকে লাভ করিবার জন্য যথাসর্বস্ব বিসঙ্্দন তে 
হইম্বাছেন_-তাই তিনি অঙ্গুরেন্্র। বিশেষতঃ অনরগণ নি 
তপস্যাপরায়ণ হয় এবং ইইদেবের পারপদ্মে সর্ধন্ব দান করিয়াও তাহার 
প্রসন্নতা সম্্াদনপূর্ববক অভীষ্ট বর লাভ করেন !__ইহাতেও রি 
ভাবের আদান-প্রদান অভিব্যকত। | | 





উত্তম ল্ন্রিজ্ 
ষ্ঠ অধ্যায়_ ধুত্লোচন বধ. 
৮ ৃ 


খষিরুবাচ ॥ ১ 

ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যাঃ স দূতোইমর্ষপৃরিতঃ। 

সমাচষ্ট সমাগম্য দৈত্যরাজায় বিস্তরাৎ ॥ ২ 

তস্য দূতস্ত তদ্বাক্যমাকণ্যামররাট্‌ ততঃ । 

সক্রোধঃ প্রাহ দৈত্যানানধিপং ধুত্লোচনম্‌ ॥ ৩ 

সত্য বিবরণ। ববি কহিলেন-_সেই দূত দেবীর এইরূপ বাক্য 
শ্রবণে ক্রোধাস্থিত হইয়া দৈত্যরাজের নিকট আগমনপুর্ব্বক সবিস্তারে 
দেবী-বাকা শিবেদন করিল |১২। অনন্তর অন্থ্ররাজ শুস্ত সেই দূতের 
বাক্য শ্রবণে কোপান্ধিত হইয়া বু দৈত্য সৈম্তগণের অধিপতি, 
ধৃমলোচনকে বলিল ॥৩ | ... 

তত্ব- ম্্ধা ॥ সন্বগুশাত্সক দূত দেবীকে যুক্তিযুক্ত সুললিত বান টা 
বিস্তাস এবং পরিশেষে ভয় প্রদর্শনাদি করিয়াও যখন সেই অভ্যাকক 
বাধ্য করিতে পারিলনা, তখন জ্ুদ্ধ হইয়। নিজ প্রস্তর নিকট বিসঞারিত 
ভাবে সমস্ত বর্ণনা করিল। যুক্তিযুক্ত শব বিস্তাস, অগাধ পাণ্ডিতা, 
শ্রুতিমধুর বাগ্মীতা, মান্ষের চিত্ত আকর্ষণ ব! বিযোহন করিতে গারে, 
' কিন্তু উহ্থাদ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় না; কেননা ব্্জকান 
আত্মজ্ঞান এবং ভগবান, সমন্তই অঙগতৃতিমর চিদানন্দ রমস্বরূপ1 এন 
অন্থভৃতিবিহীন বিষ্ঠা, পাত্তিত্য বা বাগ্মীতা, মক্তি কিস্বা ভগবত "পান 





রন কন  আ্ীতৰ ও সাধন- -রহস্ত 








শিক্ষনীয় বিষয়। কামকগী শুভর অন্তর: €সই... 


জন্ট, অবিশ্বাসের প্রতিমৃদ্তি ভ্রমান্ধ ধুত্রলোচনকে প্রেরণ করিলেন । 
ধূ্ূপ অবিশ্বাসের অজ্ঞানতায় যাহার লোচন ভ্রান্ত হইয়াছে, সেই 


নহে, বরং রিল তি দেবী- বৃ এট বিশেষ, র্ 
লাঁভ করিবার অন্ত যে সত্বগুণময় কামনা উদ্দিত হইয়াছিল, তাহ! এক্ষণে | 

রি হওয়ায়, উহা রজোগুবান্থিত ক্রোধরূপে পরিণত হইল; তখন 

শুস্ত সেই স্থমনোহরাকে বলপূর্ববক কেশাকর্ষণ করত আনয়ন করিবার 


আস্মরিক প্রবল ভাবই ধূমলোচন। সাধারণত: জাগতিক ব্যাপারেও, 


ধূত্রদ্ধারা আচ্ছন্ন হইলে, কোন বস্তরই প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করা যায় না; 
এইরূপে অবিশ্বামজনিত ভ্রান্তিময় ভাবদ্বার। সেই শ্রদ্ধাম্ধীকে লাভ করা 
বায় ন|! অন্রান্ত বুদ্ধি এবং জলন্ত বিশ্বাসই সত্বর আত্মার বা ভগবানের 
, সান্নিধ্য আনয়ন করে ।--(১-৩) 
হে ধূতলোচনাটু ত্বং স্বসৈহ্যপরিবারিতঃ | 
তামানয় বলীদ ছুষ্টাং কেশাকধণবিহ্বলাম্‌ ॥৪ 
_ তৎপরিত্রাণদঃ কশ্চিদ যদি বোতিষ্ঠতেহপরঃ | 
স হস্তব্যোহমরে বাপি যক্ষো গন্ধবর্ব এব বা ॥ ৫ 
সত্য বিবরণ। হে ধূয়লোচন ! তুমি শীঘ্র স্বসৈম্বে বেষ্টিত হ 
মেই, ছুষ্টাকে কেশাকর্ষণে বিবশা করিয়া বলপূর্বক এখানে ্ 
"আইস |৪| যদি অপর কেহ তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হয়, সে 


দেবতাই হউক, যক্ষই হউক, আর গন্ধর্বই হউক, তাহাকে বধ. 
করিবে £৫ 


ত্ধা। কেশাকধার। বিল! বা হত-পীরবা সং 
পূ্ববাধ্যায়ে বলা হইয়াছে । নহামায়া মায়ের কৃষ্টি স্থিতি লয়ানি ব্যাপারে 


রি বা রি তই মায়ের কেশ উহ! আকর্ষণ কর! কিছ, | 





রঃ ॥ ০৮ তত : চে 
ঃ সদ ডে ৪ ৯১8 তি হত 4 
্ 5০১4০ ০ 5 4 2১5 কা বাদে ১ 
্ 2 সিরাত ০৮ ই উল ২5 
] 









- কি ক্ষমতা লা করিতে পারেন) নন 8 


অন্ভযায়ী নৃতন ক্ছি হট করা সম্ভবপর হইতে পারে; ৰ তথাপি বর্তমান 


বিশ্ব-্রহ্ষাণ্ডে পরমাত্মময়ী মহাশক্তির ব্যাপকত্তে বা স্ববকর্তৃত্বে কাহার 





হাত দিবার ক্ষমতা নাই। তাই বেদাস্তদর্শনে আছে-_“জগদব্যাগ রা 
বজ্জম্”_জাগতিক ব্যাপারে সকলের কর্তৃত্‌ বর্জনীয়; অর্থাৎ সেখানে 


কাহারও কতৃত্ব খাটিবে না !--পরমাধিক নিয়ন্ত্রণের একচুল এদিক 
ওদিক করা, কাহারও ক্ষমতা নাই ; কিন্বাএকটা ধূলিকণ! পথ্যস্ত কেহ 
নষ্ট করিতে পারিবে না! তাই সত্যদর্শী জনৈক বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন_ 
'স্থধ্যের মত প্রকাণ্ড বস্তর কাছে, সাগর বেলার স্ত.পীককৃত বালুকণার 
অন্তর্গত একটা কণা, নগন্য বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বস্তুত: 
তাহা নহে; কারণ সেই কোটা কোটা কণিকার মধ্যে একটার গণনা 


হইলে, কিম্বা একটার অভাব হইলে, বিশ্ব-যন্ বিপধ্যস্ত হইয়া 


৮ কেনন। বৃহৎ কথ্য হইতে নগন্য বালুকণা পধ্যস্ত প্রত্যেকেই 


জগত-যন্ধের স্থিতি ও গতি অব্যাহত রাখিবার জন্ত সমানভাবে 
প্রয়োজন” । মহাশক্তিময়ী প্রকূতির এবন্িধ ম্বব্ূপ ভাবে ধৃত্রলোচনের 
বিশ্বাস নাই ; তাই মায়ের কেশ আকর্ষণদ্বারা তাহাকে শক্তিহীন করিবার 


জন্য অবিশ্বাসী ভ্রমান্ধ ধূলোচন নিযুক্ত হইয়াছে__ইভাই রিভিও ৃ 


তাতৎপধা। 

সেই পরম! সুন্দরী দেবীকে লাভ করার বাসনা কামরূপী শুস্তের 
হৃদয়ে গ্রবল; তাই একমাত্র সেই অপূর্বব রমণীকে হত্যা না করিয়। 
জীবিত অবস্থায় ধরিয়া আনিতে হইবে, আর তীহার সাহাধ্যকারী 
সকলকেই হত্যা করিতে হইবে-__ইহাই শুস্তের অভিপ্রায়।--(81৫) 


উদ: ::628:5.5 ২ শরী্রীচতী-ত ও সাধন-রহস্ত 


. খাষিরবাচ॥৬ 
(ভেনাস শীঘং স দৈত্যো ধৃ্লোচনঃ। 
বৃতঃ ফ্ট্যা সহক্রাণামস্ুরাণাং কেট যযৌ ॥ ৭ 
জত্য বিবরণ । খাধি- কহিলেন-_অনস্তর শুস্ভতের আদেশে সেই 
দৈত্য ধুক্রলোচন, ষষ্টি সহজ অস্থ্রঃসেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া] দেবীকে 
আনয়ন করিবার জন্য ] সত্তর ধাবিত হইল ।--(৬1৭) ৃ 
তন্ব-্তুধা। অবিশ্বাসরূপী ভমান্ধ ধূ্লোচনের ষষ্টি সহস্র সৈম্ত-. 
অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ,  অনোময় কোষ, .জ্ঞানময় কোষ 
(বুদধি-ক্ষেত টু বিজ্ঞানময় কোষ এবং সার কাষ এই ছটা বি শট 
_. একজে অমাত্বক্‌ অবিশ্বাসের অবাধ রাজন বি্ুত? দেহে মনে প্রাণে 
বুদ্ধিতে সর্বত্রই অবিশ্বাস ও ভ্রান্তি; বিজ্ঞানময় কোষেও, ভগবং কর্তৃত্বে 
. বিশ্বাস না করিয়া "আমি কর্তা” এরূপ আত্ম-কর্তৃতে ভ্রাস্তিময় বিশ্বাস; 
এীনন্দময কোষেও, সর্ববিধ পরিচ্ছন্ন আনন্দ আমিই ভোগ করি, এরূপ 
: ভরমাজ্মক্‌ বিশ্বাস! অর্থাং ভগবানের সর্ব-কর্তৃত্বে এবং সর্ব-ভোর্ততে 
অবিশ্বাসই, এরূপ স্বকীয় বা জীবভাবীয় ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের কারণ । এই 
_ষড়বিধ দেহ-কোষের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্্িয় এবং পৰ্ক কর্েন্্িয় গণিত 
হইয়া ষ প্রকার বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি করে; এই অবস্থাসমূহ আবার 


ব্রিগুণ ব্ঞ্চনায় বহুমুখী হইয়া বহুপ্রকারে ক্রিয়াশীল হয়--ইহাই- 
ধূমলোচনের ষষ্ট সহ সৈন্য ।_-(৬৭) 


সদৃষ্টা তাং ততো দেবীং উর ] 
জগাদোচ্ৈঃ প্রযাহীতি মূলং শুভনিশভয়োঃ £ হা 
নচেৎ প্রীত্যাদ্ ভবতী মদ্ভর্ভারমুপৈক্যতি, 
ততো বলান্নয়াম্যেষ কেশাকর্ষণ বিহ্বলাম্‌॥৯ 
সত্য বিবরণ । অনন্তর সেই ধুত্রলোচন হিমালয় সংস্থিতা সেই 








শন নিল তত ০ 
টানি " শপ বান সসা৫৮ কাবা লজাপন শশী পন জরা ০ 5০১, ৬ 
শি পাপ কপ পপ 


দেবীকে [দূর হইতে ] দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিল-_ 
শস্ত-নিশ্তস্তের নিকট গমন কর” ॥ ৮। যি তুমি অন্য গ্রীতিসহকারে 
আমার প্রভুর সমীপে উপস্থিত ন| হও, তবে আমি তোমাকে কেশাকর্ষণে 
বিহ্বলা করির! বলপূর্ধবক লইয়া! যাইব |৯ 

তত্ব-স্তুধা। জ্যোতির্য়ী কৌষিকী দেবী আজ্ঞা-চক্রস্থ দেহ- 
মেরুরূপী হিমালয়ের বরফাবৃত হিম-্সিগ্ধ স্থুশীতল কাঞ্চন-শৃঙ্গে রত্বুময় 
বেদীতে উপবিষ্টা। ছ্বিদল পদ্মই মনোময় কৌঁষের বা মনের অবিষ্ঠান 
| ক্ষ) সেখানকার অধিপতি কোমলভাবব্যঞ্তক িগ্ধ স্থধাকর (চক্র) 
এবং তথাকার বীজ শাস্তিগ্রদ ঠং- মনোরম সধাময় পর্স্থিত, 
সুধাকরের প্রশাস্তিপর্ণ ুঙগিগ্ক হশীতল ভাবই মন্তরো্ত 'তুহিনীচল” 
উক্তিতে অভিবাক্ত। স্রান্তিময় অবিশ্বাসন্ধগী ৃরলোচনের দেবী-দানিধয 
উঠিবার ক্ষমতা নাই! তাই হিমালয়ের নিম্নপ্রদেশ হইতে, অর্থৎ 


বিশুদ্ধ-চক্রে অবস্থান করিয়াই, উচ্চৈঃম্বরে চীৎঘকাঁর করত রত উপৃঙ্গস্থি 
দেবীকে নিজ বক্তব্য জানাইল | 


অবিশ্বাসী ভ্রান্ত ধৃ্রলোচন, দেবীর প্রতি বলপ্রয়োগের এবং 
কেশাকর্ষণের ভয় দেখাইল । কিন্তু দেবীর একটী কেশও আকর্ষণ করার 
কাহারও ক্ষমতা নাই, ইহ। ইতিপূর্বে প্রদর্শন কর হইয়াছে। [িনি, 
“ভয়ানাং ভয়ং, ভীষণং ভীষণানাং-ধাহাকে দেখিয়া স্বয়ং ভয়ও ভীত 
হইয়া পড়ে! ভীষণও ধাহার ভীষণ মৃত্তি দর্শনে কম্পিত ব। স্তত্তিত 
হয়, তিনি অবিশ্বাসী দৈত্যের উক্তিতে ভীত হইবেন কিরূপে ? 
কিন্ত অজ্ঞানান্ধ ধূমলোচন বুঝিতে পারে না ষে, বিশ্বাসের পথ ব্যতীত 
অবিশ্বাসদ্বারা সেই আত্মময়ীকে কখনও লাভ করা যায় না! তথাপি 
দেবীকে বিলপ্রয়োগদ্ধারা লাভ করিতে পারিবে” এইপ্রকার ভ্রান্ত 
বিশ্বাস, অবিশ্বাসের মনে উদ্দিত হইয়াছে !-(৮৯) 





১ রহ রি শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ব ও সাধন-রহস্ 


দেব্যুবাচ 1১০ 
 ঈৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো বলবান্‌ বলসংবৃতঃ। 
বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিং তে করোম্যহম্‌ ॥১১ 


সত্য বিবরণ । দেবী বলিলেন--তুমি দৈত্যেশ্বরের প্রেরিত, 


স্বয়ংও বলবান- প্রচুর সৈন্তে পরিবৃত, এ অবস্থায় যদি তুমি 


বলপূর্বক আমাকে লইয়া যাও, তবে আমি তোমার কি করিতে 
পারি ?--(১০।১১) | 

তত্ব-স্তুধা। দেবী, অবিশ্বাসরূপী ধুক্রলোচনের আন্মুরিক প্রভাব জ্ঞাপন 
করিয়া ত্রিবিধ বল প্রদর্শন করিতেছেন, যথা--(১) দৈত্শ্বর-কর্তৃক 
প্রেরিত-_এজন্য তুমি প্রত্ুবলে বলীয়ান ; (২) বলবান সৈন্য বেষ্টিত-_ 
এজন্য সহায়বলে বলীয়ান; আবার (৩) স্বরং তুমিও বলবান। স্থতরা 
তোমার বল দেখাইবার যোগ্যতা বা সামার্থা যথেষ্ইই আছে! স্থৃতরাং 


_ত্রিবিধ বলে বলীয়ান তুমি আমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিলে আমি আর 


কি করিব? এই উক্তির তাংপব্য এই যে, মা যেন উত্তরস্বরূপ অস্থুরকে 
বলিতেছেন_-তাহাহইলে তোমার মৃত্যুই অনিবার্ধা__তোমাকে 
ভম্মীভূত করিয়া ফেলিব ! আন্থুরিক ভাবাপন্ন একটী বল ব1 ক্ষমতার 
প্রভাবে বহু জ্বনর্থ সাধিত হয়, আর ঘেখানে উহাদের জ্রিবিধ বা 
বহুবিধ সমাবেশ, সেখানে ধ্বংসই আসন্ন ও অনিবাধা! তাই চাণক্য 
পৃ্ডিত, যৌবন ধন-সম্পত্তি, প্রতৃত্ব অবিবেকত। প্রভৃতি চারিটী উশঙ্খল 


ভাব সম্বন্ধে বলিয়্াছেন__“একৈকোহপ্যনর্ধার কিনু যন্ত চত্ুষ্টঃম্” অর্থাৎ 


উহাদের প্রত্যেকটা অনর্থের কারণ; আর যেখানে উষ্থাপে 'চারিটারই 
একত্রে সমাবেশ, সেখানকার পরিণাম-_সর্বতোভাধে ধ্বংস! মন্ত্রে 
“কিং করোমি”_কি করিব? উক্তিটী গ্লিষ্ট বা শ্লেষভাবযুত্ত” যখ। 


(১) এবিধ" ত্রিবিধ বলসংযুক্ত তোমার আর কি করিব ?-_অর্থাং 


এক্ষেত্রে অক্ষমতা জ্ঞাপন । (২) কি করিব ?-এই প্রশ্নের সছুতর, 


বাকো নহে_এখনি কার্যত; তাহা দেখাইতেছি। [দেবী তাহাকে 
তৎক্ষণাৎ ভম্মীভৃত করিয়াছিলেন )--(১০1১১) 
. খধিরুবাচ ॥১২ 
ইত্যুক্তঃ সোইভ্যধাবৎ তামপ্রুরো ধুঅলোচনঃ 
হুংকারেণৈব তং ভম্ম সা চকারাম্থিকা ততঃ ॥১৩ 
সত্য বিবরণ । খধি বলিলেন-__দেবী এই কথা বলিবামান্ 
অনস্থর ধূমলোচন তাহার দিকে ধাবিত হইল; অনন্তর অঙ্থিকা হুঙ্কার 
দ্বারাই তাহাকে ভম্ম করিয়া ফেলিলেন 1--0১২।১৩) 
তত্ব-্তুধাঁ। ভ্রান্ত অবিশ্বাস দ্বিদল-পন্নস্থিত মাকে বলপূর্ববক 
ধরিবার মানসে বিশুদ্ব-চক্র হইতে ধাবিত হইল । প্রলর়ঙ্করী সর্বকারণ- 


রূপা মা তৎক্ষণাৎ পথিমধ্যেই তাহাকে ভঙ্কারদ্বারা ভম্মীভূত করিযা 


ফেলিলেন। 

সুংকার-নাদ বা প্রণব-ধ্বনি, পক্ষান্তরে উহা! প্রলয়-বীজ। সাধকের 
চিত্তে যখন ভ্রমাত্মক্‌ অবিশ্বাস প্রকট হয়, তখন উহা! নষ্ট করিবার 
একমাত্র উপায়-_-ভগবৎ নাম এবং প্রণব ভরপ করা। হুঙ্কার যোগসাধনে 
এবং তন্ই-মন্ত্াদিকাধো ব্যবহৃত হয়। বাহাজগতে বৈষয়িক ব্যাপারেও 
হস্কার, ক্রোধউদ্দীপক শব্দ; মল্লগণ হুংকারদ্বার। বিপক্ষদলের শৌধ্যা-বীধধা 
স্তম্ভিত ব| নষ্ট করিতে চেষ্টা করে । হুঙ্কার সন্ধে এই গ্রন্থের মধ্যম খণ্ডে 
বথাস্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইরাছে ৷ চিন্ময়ী অধিক! দেবী 
্রান্ত অবিশ্বাকে হুংকাররূপ কৃপাদ্ধারা ভন্ম বা অস্তিতশূন্ত করিয়। 
কেলিলেন-অর্থাং নিজ কারণময় দেহে বিলয় করিলেন। চিন্পযী 


মায়ের সান্গিধা লাভ করিলে, কিম্বা তাহার জ্যোতিঃদর্শনের সৌভাগ্য 
হইলে, " অবিশ্বানরূপ অজ্ঞানতা আপনা হইতেই বিলয় হইয়া যায়; 


১০৬ | জীতীচতী-ত ও ফাঁধন-রছস্তয 


শান্েও আছে---“ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ তকিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে”-সেই 
পরমাত্মার দর্শনলাভ হইলে, সমস্থ সংশয় বা ৫ ছিন্ন হইয়া যায়। 
এইবূপে দেবী, কামরাজ শুস্তের প্রধান বল অবিশ্বাসরূগী পুম্ন্লোচনকে 
বিলর করিলেন ।--(১২।১৩) 
অথ ুদ্ধং মহাসৈ্যমসরাণাং বাস্িকাম্‌ | 
_. বব্ধ সায়কৈস্তীক্কৈ স্তথা শক্তিপরশ্বটৈত ॥১৪ 
০. সত বিবরণ । অনন্তর [ ধূত্জলোচন বিলয়ে ] কুন রা বিপুল 
অর বাহিনী, অস্ধিকার প্রতি তীক্ষ শর শক্তি এবং পরশু অস্তরাদি বর্ষণ 
ক্করিতে লাগিল ।--(১৪) 
র্‌ তত্বস্থধা। ভ্রমাত্মক অবিশ্বাসের ঘনীভূত মৃত্তি বিলয় হইলে» 
দেহ-কোষস্মৃহের বিভিন্ন কেন্দ্রে অবস্থিত তাহার অশ্চর, অর্থাৎ 
অবিশ্বাসের অন্তভাবসমূহ বিক্ষোভিত হইয়। উঠিল । তখন তাহারা 
বিশুদ্ব-চক্রে অবস্থান করিরাও উদ্ধে দ্বিদলে অবস্থিত! দেবীকে একমাত্র 
লক্ষ্য করিয়া, লক্ষ্ভেদকারী বাণ, শ্রাণথময় শক্তি এবং অজ্ঞানতামর 
কুঠাররূপী অস্বসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল । অস্থাদির বিস্তৃত ব্যাথা। 
পূর্বব চরিতে করা হইরাছে, সুতরাং এখানে পুনরুল্লেখ করা বাহুলামাত্র 
তবে এইটুকৃ মনে রাখ বিশেষ প্রয়োজন যে--অস্থরগণ অস্্বরূপী 
তাহাদের আন্থরিক ভাব ব শক্তিসমূহ দেবভাবের প্রতি যতই নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল, তত্তই তাহার! ক্রমে দুর্বল বা শক্তিহীন হইয়া 
ংসের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল; এইব্পে ক্রমে তাহাদের সম্পূর্ণ 
বলক্ষয় হইলে, স্বাভাবিক ভাবেই বিনাশ অনিবার্ধ্য; এ তত্বময় ভাবটা 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই, দেবী-যুদ্ধের কৌশল বা ইস্ট সহজে বুঝিতে 
পার/যাইবে। এইবূপে পরার কন্ম-সংস্কারের বীজ্জাণুসমূহ কিছু কিছু 
করিয়া কারণ-ক্ষেত্রে ক্রমে প্রকট হইয়া, অগ্নিতে পতঙ্গাহুতির স্থায় 





ধর্মভাবরপী সিহা.. ৫ 


সকলেই ফেন প্রলয়ানলে ঝাপ দিগ্না আত্ম আহুতি দিতে সমৃষ্তত 
হইয়াছে-_আস্থরিক ভাবসমূহও প্রলয়াভিমুখ্খী অভিযান করিতেছে ও 
করিবে ইহাই তাতপর্যয ।--(১৪) 

ততো ধূতসটঃ কোপাৎ কৃত্বা নাদং সুভৈরবমূ। 

পপাতাস্থরসেনায়াং সিংহে! দেব্যাঃ স বাহন? ॥১৫ 

সতা বিবরণ। অনস্তর দেবীর বাহন সেই. স্হহি কোপে 
কম্পিত-কেশর - হইয়া ভীষণ রা অনথর- নামক পতিত 
হইল 1--(১৫) 8 

তত্ব স্বধা। মাতৃ দি সাধকের অনি টা হিংসা 
কারী ধর্দভাবসমনটিরপ সিং, ুদ্রাপিক্ু্র অস্থুরগণকেও মায়ের শরীরে 
অস্ত নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া ত্রুদ্ধ হইল এবং দ্বিদল-পন্ম হইতে লক্ষ 
প্রদানপূর্ববক বিশুদ্ব-চক্রে অবস্থিত সেই ক্ষুদ্র আম্রিক অবিশ্বাসী 
সৈম্তগণের উপর পতিত হইল । মন্ত্রে আছে--“অস্থরসেনায়াং পপাত” 
__অন্কুরসেনাগশের উপরে বা! যধো পতিত হইল; উভয়পক্ষ সমান বা'. 
সমতল স্থানে অবস্থান করিলে, 'পপাত” অর্থাৎ উচ্চ হইতে পতিত হইল, 
কথাটা ব্যবহার হইত না। অন্থরগণ পূর্বোক্ত পর্বতের নিম্ন প্রদেশে 
অবস্থান করিয়াই উচ্চে পর্বত-শূঙ্গে অবস্থিত দেবীকে দর্শন করিয়াছিল; 
অতঃপর চগ্ু-মুণ্ডও মাকে নিয় হইতেই 'শৈলেন্্শৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে' 
দর্শন করিবে! স্বতরাং মাতৃপদাশ্রিত সিংহ পর্বতশৃঙ্গরূপী দ্বিদল-পঞ্স 
হইতে বিশুদ্ব-পন্মরূপী নিষ্পপ্রদেশে অন্থর দৈম্যমধ্য লক্ষপ্রদানে পতিত 
হইল, ইহা যুক্রিযুক্তরূপে প্রমাণিত হইল। যৌগিক ব্যাখ্যায়-- 
কুগুলিনীশক্তি একটামূখ বিশ্ুদ্ধ-চক্রে রাখিয়া! সেখানকার বৃত্তিসমূহ ক্রমে 
নিজ কারণময় দেহে বিলয় করিতে লাগিলেন, আর অপর মুখটীদ্বার! 
আজ্ঞা-চত্রে, অপূর্ব রূপময়ী চিন্ময় তন্বিকাশ করত; তিনি কাঞ্চন-ৰেদীতে 








মাসীনা রহিয়াছেন!- এক্ষণে তিনি বিশুদ্ধ চক্রে রি কার্য 
আর নি বিকাশমৃখী ক্ষার্ধ্য যুগপৎ আরম্ভ করিয়াছেন! মায়ের 
এবিধ যোগ-বিলাম যোগশাস্্সম্মত; এনস্ন্ধে পূর্বেও আলোচনা 
করা হইয়াছে-(১৫) | | 

কাংশ্চিং করপ্রহারেণ দৈত্যনাস্তেন চাপরান। 

আক্রীস্ত্যা চাধরেণান্যান্‌ জঘান সুনহামূরান্‌ ॥১৬ 

কেষাঞ্চিৎ পাটয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানি কেশরী। 

তথ! তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান পৃথক্‌ ॥১৭ 

বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতান্তেন তথাপরে। 

পপৌ চ রুধিরং কোষ্াদন্তেষাং ধূতকেশরঃ ॥১৮ 

ক্ষণেন তদ্বলং সব্বং ক্য়ং নীতং মহাত্বনা । 

তেন কেশরিণ] দ্েব্যা বাহনেনাতিকোপিনা ॥ ১৯ 

সত্য বিকরণ। সেই সিংহ কতক দৈত্যকে কর-প্রহারে, 
কতকগুলিকে মুখে গ্রাম করিয়া, অন্য মহাকায় অস্থরগণকে অধরদ্ধারা 
আক্রমণপূর্বক নিহত করিলেন ॥১৬॥ এইরূপে কেশরী নখরাঘাতে 
কতকগুলি অস্থরের উদর বিদীর্ণ করিলেন, চপেটাঘাতে কাহার মস্তক 
(শরীর হইতে ) পৃথক করিয়া ফেলিলেন ॥১৭॥ সেই সিংহ অপর কতক 
: অন্থরের বাছ ও শির বিচ্ছিপ্ন করিলেন? অনস্তর কেশর বিকম্পিত 
_ করত, অন্যান্য অস্থরগণের উদর বিদারণপূর্বক রুধির পান করিতে 


. লাগিলেন ॥১৮॥ এইরূপে অতি কোপাদ্বিত মহাপরাক্রশ্ালী দেবী-বাহন 
মহাসিংহ ক্ষণকাল মধ্যে সেই সমস্ত সৈন্য বিধবন্থ কিন ফেলিলেন ॥১৯ 


তত্ব-স্তুধা। দেবীর পদাশ্রিত সাধকের ধ্মভাব সমষ্রিরূপী পিংহ 
ষড়বিধ উপায়ে অগ্কুর :সৈম্ভগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। উহা 
আক্রমণের ক্রম-বর্ধমান গুরুত্ব এবং সামর্থ্য প্রয়োগ অসারে, পর পর 











হস্ির করিয়া ধারণে এখানে ডি হই; ষখা__. ্‌ 
(১) কেখর কম্পন্বারা ক্রোধ প্রকাশ ; (২) তঁজপ্রহার ( চপেটাঘত ); 
(৩) করগ্রহার ( রা 3 (৪) নখাঘাত (ত্বাচড়) (৫) অধরের 
আক্রমণ (কামড়); (৬) মুখে গ্রহণ (গ্রাস বা বিনাশ); এই 
ক্রম-বর্ধমান আক্রমণ ভাবী লৌকিক ব্যাপারেও দৃষ্ট হয়; এ বিষয়ে 
একটী সর্ববজন-দৃষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করা হইল, যথা-_ছুইটী বালকের 
মধ্যে বিবাদ ঁ উপস্থিত হই হইলে, প্রথমত; তাহারা শির কম্পনদ্বারা (ঘাড় 
নাড়াচাড়া করিয়া ) পরস্পর পরস্পরকে ভর দেখায় এবং “আচ্ছা একবার 
দেখে নিব*--এইপ্রকার কটু বাক্যাপিও প্রয়োগ করে। তৎপর বিবাদ 
আর একটু অগ্রসর হইলে, চড় (চপেটাঘাত ) প্রদান করে; তৎপর 
কর-প্রকার (কিল বা মুষ্টাঘাত ); ক্রমে অনন্যোপায়ি হইলে, নখাথাতে 
শরীর বিদীর্ণ করে। উহাতেও যদি বিপক্ষকে ভব্ষ করিতে না পারে, 
তবে কামড়াইতে প্রবৃত্ত হর (ইহাই অধরের আক্রমণ ); পরিশেষে যখন 
বিবাদ আরও প্তরুতর আকার ধারণ করে তখন একজন অপরকে পাতিত 
করিয়! উপরে চড়িয়া বসে এবং গলা টিশিয়া কিস্বা অন্য বে কোন প্রকারে 
তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়! সুতরাং এই উদাহরশের ভাবটা 
সিংহের যড়বিধ আক্রমণে প্রয়োগ করিলেই, এখানকার ক্রম-বর্ধমান 
সামর্থযযুক্ত যুদ্ধ ব্যাপারটী সহঙ্গে বুঝ! যাইবে । 
পূর্বে বলা হইয়াছে যে অন্নময়াদি ষড়বিধ কোষই অবিশ্বাস 
আভিবাক্তির বিশিষ্ট কেন্্রস্বরূপ। এই ষটু প্রদ্েশেই অবিশ্বাসী 
ধুমলোচনের যষ্টি সহশ্র সৈম্তের লমাবেশ হইয়া থাকে । দেহ প্রাণ মন 
বুদ্ধি বিজ্ঞান এবং আনন্দ-_-এই ছয়টা কোবও স্থুল হইতে ক্রমে স্থক্স্রে ও. 
সুম্্াতিসথক্ষে অভিব্যক্ত হইয়াছে; হুতরাং অসুরশ্রেণীও স্ুল সুক্ষ: এবং 
স্ুক্খ্াতিস্থক্ষের ক্রম বা স্তর অনুসারে ছয়টা প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত 


উন্নী-ততব ও সাধন-রহস্য 





“১১৬ 


এই ক্রম-বর্ধমান সামর্থাযুক্ত ছয় শ্রেণীর অস্থর নাশের জন্য, সিংহও 
ক্রম-বর্ধমান ষড়বিধ আক্রমণ বা শক্তি প্রয়োগদারা উহা্দিগকে পরাস্ত 
করিয়াছিলেন- ইহাই যুদ্ধ বিবরণের রহস্য ও তাত্পধ্য ! 


এইপ্রকারে অবিশ্বাসের ভাব এবং অঙ্থভাব সমূহ নষ্ট “ওয়ায, 
সাধকের ধর্মভাবরূপী সিংহ অর্থা$ ধাম্মিক সাধক, যেন রজোগুণযয় 
কুধিররূপ আস্করিক শক্তি ও ভাবসমূহ ভগবংপ্রেমান্গরাগে পরিণত করত, 
পুলকের সহিত ( ইহাই কেশর কম্পন) সেই প্রেমানন্দ-স্থধা পান 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ! অর্থাৎ এক্ষণে বিশ্বাসী ধাম্মিক মাধক, ভগবং 
প্রেমানরাগরূপ রুধির বা অমৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন 1 
-ইহাও মন্ত্রোক্তির অন্যরূপ তাতপ্ধ্য। | 
.. ধাস্মিক মিংহ মাতৃ-চরণে শরণাগত হইয়া মাতৃ-পদাশ্রয়ের সৌভাগ্য 
"লাভ করির। শক্তিমান হইয়াছেন । এজন্য অবিশ্বাসের অনুভাবসমূহ বখন 
| ভগন্থাতাকে অপমান বা আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, তখন নিজের 
সাধন-লন্ধ বল বা সামর্থ প্রয়োগদ্ধারা সাধক ৩. ্দিগকে বিনাশ 
করিলেন ! ধাহাসা মায়ের শক্তিতে শক্তিমান হন, তাহার! একটী একটা 
করিয়া আন্করিক বুত্তিসমূহ নিজেই দমন করিতে সমর্থ হন; তাই এখানে 
ধান্মিক সিংহ নিজেই ক্ষুদ্র আন্থুরিক বৃত্তিসমূত দমন করিয়া, আনন্দ লাভ 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন । এজন্য মন্ধ্ে তাহাকে মহাত্মা বলা হইয়াছে । 
শ্রত্বা তমস্ুরং দেব্যা নিহতং ধূঅরলোচনম্‌। 
বলঞ্চ ক্ষয়িতং কৃৎস্ঈং দেবীকেশরিণা তত? 1০ 
: চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শ্তস্তঃ প্রস্ুরিতাও;| 
আজ্ঞাপয়ামাঁস চ তৌ চণ্ড-মুতো৷ ১৮, ২১ 
: সতাবিবরণ। অনন্তর দৈত্যাধিপতি শুস্ত, দেবী কর্তৃক সেই 
স্থপ্রসিষ অন্থুর ধৃমলোচন বধ এবং দেবীর সিংহ কর্তৃক সমগ্র সৈন্-ক্ষয় 











কাম আফুক্ষযকারী.. 


বৃত্তান্ত শরবণে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রকম্পিত অধরে সেই মহান্থুর চণডমুণডকে 
আদেশ করিলেন ॥২০ | ২১ 


তত্ব-স্থধা। কামরাজ শুস্ত উহার কামনা পরিপূরণে বিশেষ 
বাধা 1 উপস্থিত হইয়াছে, দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইলেন--ক্রোধে তাহার 
অধর এবং ভতসহ তাহার শরীর গ্রকম্পিত হইতে লাগিল। কাম 
কিছ কাম হইতে জাত ক্রোধ উপস্থিত হইলে, শরীরের পরমাণু 
সমূহ. কম্পিত, হইতে থাকে এবং শ্বাসপপ্রশ্বাসও দীর্ঘ ও ঘন সঞ্চরণশীল 
হয়) ইহা বিশেষক্পে আয়ুক্ষয়কারী, কেননা স্বাস-প্রশ্বানরূপী প্রাণবায়ুই 
জীবের আদ্র পরিমাপক। সৃতরাং প্রাণবাযু ঘন ঘন বা দীর্ঘাকারে 
প্রবাহিত হইলেই অনক্ষিতে আমু ক্ষয় হইতে থাকে । কামরাজ শুত্ত 
দেবীকে বলপূর্বক আনয়ন করিবার চন্য লোভ-মোহরূপী চপ্তমুণ্ডকে 
প্রেরণ করিল। এই লোভ-মোহ ইতিপূর্বে সর্ধাগ্রে দেবী-র্শনের, 
নৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। আবার এক্ষণে দেবীকে পাইবার জন্তও 
তাহার] প্রেরিত) স্থতরাং এই লোভ নিবৃততিমুখী। বিশেষত; 
প্রবৃততিমুখী ভোগাসভ্তির জন্য চাঞ্চল্য থাক৷ পর্যন্ত, চণতীতত্বে সম্যকৃরূপে 
গ্রবেশ লাভ হয় না; স্তরাং দেবীষাহাজ্বোর বিশিষ্ট আস্রিক ভাব 
সমূহ “ক্র এবং কারণ-রাজ্যের বলিয়। গণ্য করিতে হইবে এবং উহাদের - 
প্রত্যেকের গতি প্রয়াভিমুখী ! বিশেষত; আস্থরিক ভাব সমূহের 
প্রলয়, বিলয় কিছ্বা পরিবর্তনদ্বারা দেবভাৰ প্রাপ্তি এবং দেব-সৈম্তূপে 
পরিণত বাঁ পরিগণিত হওয়াই, দেবীমাহাজ্মের অস্থরগণের একমাত্র 
সাধা! তাই চগ্ু-ুণ্ড প্রলয়ঙ্করী মৃত্তি, £ বিলীন হইবার জন্য সর্বব 
প্রলয়কারী দৈতারাজ শুস্ত কর্তৃক আদিষ্ট (২০২১) 


হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈ বরুলৈঃ পরিবারিতৌ। 
তত্র গচ্ছত গত্বা চা সমানীয়তাং লঘু ॥২২ 


১১২ শ্রী শ্রীচণ্তী-তত্ব ও'সাধন-রহস্য 


কেশেঘাকৃষ্য বদ্ধ! বা যদি ব?ঃ সংশয়ো যুধি। 
তদাশেষাযুধৈ: ৮ ধিনিহন্ততাম্‌ ॥২৩ 
তত্তাং হত্যরাং তুষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে । 
শীপ্রমাগম্যতাং বদ্ধ। গৃহীত্বা ভামথান্থিকান্‌॥২৪ 
ইতি গার্কগেয়পুরাণে সাবনিকে মন্বন্তরে  দেবীমাহাক্মো 
 শুসত-নিশুস্ত-সেনানী ধূত্রলোচন ৰধে। নাম ফঙ্টোইধারঃ। শ্লোক- 
 সংখ্যাঁ২০। মন্ত্র সংখ্যা২৪ 
সত্য বিবরণ । হে চণ্ড! হে. মু! তোমরা বহুতর সৈন্টে 
 পরিতৃত হয়া তথার গমন কর এবং সেখানে যাহা সত্তর সেই রম্থীকে 
 সম্যক্রূপে আনয়ন কর* ॥২২। [তাহাতে অপারগ হইলে] কেশাকর্ষণদ্ধারা 
কিবা বন্ধন করিয়া আন। ক মংগ্রামে যদি সংশয় উপস্থিত হয়, 
* তবে সকল অনুর মিলিত হইয়া সর্বপ্রকার অগ্ত্-শ্বদ্ধারা তাহাকে নিহত 
করিবে ॥২৩। সেই দুষ্ট রী নিহত এবং সিংহ নিপাতিত হইলে 
শীঘ্র আগমন করিবে; অথব! সেই অগ্থিকাকে বন্ধন করিয়া সন্বর লইয়! 
আমিবে 1২৪ 
তত্ব-স্থধা। কাদরাদ শুস্ত উপরোক্ত তিনটা শ্পোকে অন্বিকাকে 
আনয়ন সর্ধন্বে তিন প্রকার আদেশ প্রদান করিয়াছেন, যথা-+(১) প্রথম 
শ্পোকের, ভাবার বছতর সৈন্য সহঘোগে কোন গ্রকার যাতনা না দিয়া 
সেই লৌন্দখামর়ীকে অক্ষতভাবে আনয়ন । কেননা প্রথমতঃ বহু 


পিপিপি পাপী পিপিপি তিশা পশ্পীপাশ পাপী শিপ পাপ পাপ ০. ০.১ তা -৮০০০৮-০০-৮০ 


* প্রাচীন ও আধুনিক টাকাকারগণ এই ঙ্গোঁকটী পৃথকভাবে অন্বব 
ব1 ব্যাখ্যা করেন নাই ; সকলেই পরবর্তী ্লোকেকঈ, সহিত মিশাইয়া 
কেশাকর্ষণ ও বদ্ধন করিয়া আনয়ন করা অর্থে, অন্বয় ও ব্যাখা! 
করিয়াছেন । . তবে উহা পৃথকৃরূপে' ব্যাচ করিলে, ভাবটা আরও 
বিস্তার লা'ভ.করে এবং অশোভন বলিয়্াও মনে হয়না-_-লেখক 





সৈন্যের সমাবেশ [চতুরঙ্গ বল] দেখিয়া দেবী ভয়ে আত্মসমর্পণও করিতে 
পারেন নতুবা বলপূর্ববক উঠাইয়া অক্ষত ভাবে ধরাধরি করিয়াও 
আনা যাইতে পারে! - ইহাই দেবীর প্রতি এঁকান্তিকভাবে আসক্ত 
কামরপী শুস্তের প্রথম অভিপ্রায় এবং আদেশ। -_তাই মন্ত্রে আছে, 
“মানীয়তাং অর্থাৎ সসম্ত্রমে বা সম্মানের সহিত আনিবার জন্য প্রাণপণে 
চেষ্টা করিবে; প্রথমেই রা শারিরীক যাতনা দেওয়া 
কর্তব্য নহে__ইহাই ভাবার্থ। (২) দ্বিতীয় শ্লোকের আদেশ-_কেশা- 


কর্ষণদ্বার! আনয়ন করা কালীন রি বন্ধন করার সময়ে, দেবীর সহিত 
দ্ধ বা সংঘর্ষ অনিবার্য; সেই যুদ্ধে জয়লাভ করা সে ফি সংশয় রি 
উপস্থিত হয়। তবে সমস্ত অনস্থর মমবেত হইয়া সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগদ্ধারা 
তাহাকে বধ করিয়া! যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে ॥ (৩) তৃতীয় ক্লোকের 


আদেশ-_সেই দুষ্টাকে ক: করিয়া এবং সিংহকে বিনষ্ট করিয়া শীঘ্র 


ফিরিয়| আসিবে, তনে দি সেই পরম] সুন্দরী অন্বিকাকে জীবিত 


অবস্থায় আনার কোন নস্তাবনা থাকে, তবে প্রাণপণে সর্ববতোভাবে 
সেই চেষ্টাই অগ্রে করিতে হইবে; অর্থাৎ যদি অজ্ঞান অবস্থায় কিন্বা 
মৃতগ্রায় অবস্থাতেও আনা সম্ভবপর হয়, তবে সেই অবস্থাতেও তাহাকে 
বন্ধন করিয়! সত্বর এখানে লইয়া আসিবে-_ ইহাই শুস্তের তৃতীয় 
আদেশের ভাবার্থ। কামরূপী শুস্ত অনুচরমুখে সেই জ্যোতির্দয়ী দেবীর 
পরম সৌন্দর্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে পাইবার কামনায় এবং 
লালসায় উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন? তাই দেবীর বিরুদ্ধাচরণেও তাহাকে 
জীবিত অবস্থায় আনিবার জন্যই, মনে ছুইবার আদেশ প্রদান 
করিয়াছেন । দেবীকে বধ করার কঠোর আদেশ দেওয়ার সময়ে, 
তাহাকে ষ্টা” বলিয়া সঞ্ষোধন করা মাত্রই, কামরাজ শুভ্ভের চিত্তে 


4. 4 +£ পীী ও সাধন-রহস্ 





দেবীর কী ধু অপরূপ কল্না উদিত হইয়াছিল, তাই 
. পুনরায় সেই দেবীকে কট্ডাফ প্রয়োগ না করিয়া কল্যাণমী প্রেম 
 করণায পরিপূর্ণ | 'অস্িকা নামে অভিহিত করিলেন এবং তাহাকে 
শ্রাণে না । মাবিয়া জীবিত অবস্থার আনিবার জন্য ূরধাদেশ প্রত্যাহার 
করিতে বাধা হইলেন_ইহাই মন্্রোক্ি সমূহের রহস্য ও তাতপর্যয। 

কামরপী শুস্ত, দেবীকে লাভ করিবার একাস্তিঝ কামনার মহাযজ্ঞ 
একটী একটা করিয়া নিজস্ব শ্রেষ্ট প্রিয় বন্তগমূহ আহুতি প্রদান 
করিতেছেন_উদদেশ্য, সর্বত্যাগী হইয়া সর্বস্ব বিস্জন করিয়াও স্লেই 
. পরমাকে লাভ করিতেই হইবে 1-এই ত্যাগমর্ডিত অধাবমীয় 
সাধকগণের ভীবনে উৎসাহ ও প্রেরণা আমন করুব-ভাহারাও একটা 
একটা করিয়া নিজ আস্থরিক প্রবল বৃত্তি বা রিগু পরমাজুময়ী দায়ের 
চে উপহার প্রদান করত আত্ম-বিতর্ধি আন্পাদন করুন! এইবপে 
ছুর্ভি মানব-জীবণ ক্রমে প্রেমানন্দ লাভে সমুঙ্জল তা উঠক 1 
দেহ-রথের পরঘাত্মাভিমুখী বিলোদ গতি বা বিজয়-যাত্রা সর্ববাধা 
বিনিম্ৃক্তি হইরা সাফলামাওত ও জয়যুক্ত হউক! ও নমশ্চ্ডিকারৈ ] 
ও নয রীগুরবে!! 





নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরগ্রনং ' 
* . নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুবন্ম নমাম্যহমূ। 


ট 





.. সপ্তম অধ্যায়_চ৩-মুও বধ। 
খধিরুবাচ॥১ 


শান্দপ্রান্ত ততে। দৈত্যাশ্ মু ওপুরোগমাঃ। 

টতুরঙ্গবলোপেতা যধুরত্যুগ্ভতায়ুধাঠ ॥ ২ 

দদৃশ্ুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাম্‌। 

সিংহস্তোপরি শৈলেন্তশুঙ্গে মহতি কাঞ্চনে ॥ ৩ 

সতা বিবরণ। খধি কহিলেন-_অনন্থর [ শুস্তের ) আক্ঞাপ্রাপ্ত 
চপত-ুগপ্রমুখ দৈতাগণ চতুরঙ্গ গজ অশ্ব রথ ও পদাতি ] বলের সহিত 
নানাবিধ অগ্ন উদ্ভত করিয়া [ দেখার উদ্দেশে ] অভিযান করিল | 21২ 7 | 








অনন্তর তাভার! হিমালনের অভুযুচ্চ কাঞ্চনময় শূঙ্গে সিংহের উপরে. 
সমাসীনা যৃদু-নধুর হাস্তমরী [ কৌধিকী ] দেবীকে দর্শন করিল॥ ৩... 

তত্ব-স্থধা। লোভ-ঘোহরগী চণ্ুমৃণ্ড চতুরঙ্গ বলসহ যৃদ্ার্থে : 
অভিযান করিল । লোভ-মোহের ক্রিরাশীলন্ার প্রধান কেন্্র--মন বুদ্ধি 
অহং ও চিত্ব। অন্তঃকরখের এই চারিটী সার্ববভৌমিক বিভাগে. আশ্রয় 
করিয়াই লোভ-মোহের উথান পতন বা লয়াদি সম্পন্ন হইয়া থাকে_: 
এই চারিটা কেন্দ্র-বলই লোভ-যোহের চতুরঙ্গ বল। এখানে দেহস্থ 
চণ্-মুণ্ডের চতুরঙ্গ বল, যথা হস্তী- অহং ( মদক্রাবী হেতু); অশ্ব- 
মন (চাঞ্চল্য হেতু); পদাতিস্বুদ্ধি (স্থিরধীর গতি হেতু) এবং 
রথস্তচিত্ত (সর্বাকারণত্ব বা সর্বাপয়ত্ব হেতু)। লোভ-মোহ এবং 
তাহার অনুচর বা৷ অনুভাবসমূহ বিশুদ্ধ চক্র হইতে দ্বিদল পদ্মাতিমুখী 


| ১১৬ + জ্রীস্ীচতী-ততব ও সাধন-রহস্ত 


| গমনোসু হইয়া দূর হইতেই শৈলরাজ দেহ-মেরুর কাঞ্চনময় উচ্চ শৃঙ্গে 
ক ছিলে) মনিময় মঞ্চোপরি র্াতআা সিংহের উপরে সুশোভিতা গরবিনী 
»অস্বিকা মাকে দর্শন করিল। মায়ের ্ীুখে মুুমন্দ হাসি-_আস্মুরিক 
 বৃতিসমূহের যুদ্-যাত্রা দর্শনে, মা যেন অবজ্ঞার হাদি হাপিতেছেন 
তুচ্ছ সামর্থ লইয়া লোভ-মোহপ্রমুখ অন্থরগণ মাকে ধরিতে চায় 
বামন হইয়া আকাশের চাদ ধরায় স্তায় উহা অসম্ভব ! তাই সদানন্'্মরী 
. মায়ের মুখে ভক্ত-মনোহা রী মৃদু-মধুর হান্যের স্থবিকাশ ।_ (১৩) 

তে দৃষ্টা তাং সমাদাতুমুদ্যমং চক্তুরুদ্ভতাঃ। 

আকৃষ্টচাপাসিধরাস্তথান্তে তৎসমীপগাঃ ॥ ৪. 

সত্য বিবরণ । তারা দেবীকে দর্শন করিবামাত্র প্রোৎসাহিত 
হইয়া, তাহাকে ধরিবার জন্য উদ্যম করিল। কেহ কেহ আকষ্টশরালন 
*ও পড়া ধারণ করিল; আর কেহবা তাহার সমীপগামী হইল ॥৪ 

| তত্ব-স্থধা।' লোভ-মোহের অন্তর প্রদেশ সত্বপ্তণময়; সত্বগুণের 

বিকাশ বাতীত ইষ্ট দেব-দেবীর দর্শন লাভ কাহারও ভাগো ঘটিতে 
পারে না; ইহা পূর্ধেও বলা হইয়াছে । সত্বপুধান্বিত এক শ্রেণীর 
সাধক, স্তব-পৃজা যাগ-বজ্ঞ কঠোর ব্রতান্ষ্ঠান প্রভৃতি কম্মকাণ্ডের সাধনা 
বা উপাসনাদ্ধারা ভগবত প্রাপ্ধির জন্য প্রলুন্ধ হন এবং এ অবস্থায় 
অতী্দ্রিয় রাজোর কোনপ্রকার শক্তি, বিভূতি বা সুখময় অশ্তভৃতি লাভ. 
"করিতে পারিলে কেহ কেহ মনে করেন যে, ইন্দ্রিযগণের সহযোগে 
এপ্রকার গুণময় কন্মানুষ্ঠানদ্বারাই গুণাতীত ভগবানকে স্বক্ষপে লাভ 
করিতে সক্ষম হইবেন। এইরূপে ভগবৎ জ্যোতি: দঙ্নে উৎসাহিত, 
এবং প্রলুব্ধ সাধকগণ কর্মরূপ অন্দ্ধারা ভগবানকে বলপূর্বরক আয়ত্ব 
করিতে গ্রয়াণী হন__ইহারাই অস্থসহ রং হইতে দর্শনকারী লোভযুক্ত- 
চওয়াতীয় সাধক 1 | 





সাধক-পর্য্যায় | ৬১৭ 


 সবঙাতবক্‌ তীয় শ্রেণীর সাধক বানের বাহ্‌ 'অহষ্ঠাম রর 
পরিভাগ করত; যোগাঙ্গ সাধনায় দেহের বৃতিগুলি সংঘমিত ও গ্রতাহত টা 
করিয়া এবং ইন্জিয়সমূহকে নিরোধ করত সমাধি আনয়ন করিবার 
প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া, নিরবলগ্ ধ্যানাদিদ্বারা চিত-ক্ষেরটা শুন্য 
করেন। এ প্রকারে জ্যোতিঃ দর্শনাদিদ্বারা উৎসাহিত হইয়া একমজ 
চিত্ত- নিরোধ বা আত্ম-নিরোধন্বারাই পরমাত্মাকে স্বরূপে লাভ কবিবার 
জন্য কেহ কেহ প্রয়াস পান-ইহারাই অন্ত্যাগী ভগবানের সমীপনথ 
মোহযুক্ত মুগ্ুশ্রেণীর সাধক। 
লোভদ্সপী তেজস্বী চণ্ড সসৈ্তে দূর হইতে পর্বাত-শৃঙ্গে ( দ্বিদলে ) 
দেবীকে দর্শন করিয়া নিয় দেশ (বিশুদ্ধ চক্র) হইতে অস্থাদি সত 
'উদ্যত” বা উৎসাহিত হইয়া দেবীকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইতে 
লাগিল। আর দেবীর মনোহারিণী লৌন্দর্ধা দেখিয়া মোহ্রূপী মৃণ্ডের 
মুণ্ড (মস্তক ) বিঘুণিত হইল; তখন সে ও তাহার অন্ুচরগণ অস্্ত্যাগ 
করিল (কেননা এ পরম স্থন্দরীর শরীরে তাহারা অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া 
ব্যথ। দিতে পারিবে না!) বিশেষতঃ একটী অবলা স্ত্রীলোৌককে ধরিবার 
জন্য বাছুবলই যথেষ্ট--অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন কি? এই মনে করিয়া 
তাহারা সত্বর অস্ত্রত্যাগ করত লোভ-সৈন্ের অগ্রে গমন করিতে 
'লাগিল-_-ইহাই মস্্োক্তির তাৎপর্য ।-(8) 
ততঃ কোপঞ্চকারোচ্ৈরম্থিকা তানরীন্‌ প্রতি । 
কোপেন চাস্তা বদনং মসীবর্ণমভূৎ তদা ॥৫ 
ভ্রকুটী কুটিলাৎ তস্তা ললাটফলকা দৃদ্রতম্‌। 
কালী করালবদন। বিনিষ্রীস্তাসিপাঁশিনী ॥৬ 
সত্য বিবরণ । অনন্তর অগ্বিকা সেই শক্রগণের প্রতি অত্যন্ত 
কুপিতা। হইলেন: তৎকালে তাহার মুখমণ্ডল অত্যন্ত কোপহেতু মসীবর্ণ 


রি 





১১৮ রি নি রী ও. বঃ 


( রুফবর্ণ) না /৫॥ তৎব্ষণাং ভ্রকুটাকুষঞ্চিত তদীয় ললাটদেশ হইতে 
শাশখডাধারিণী করালবদনা কালী বিনি:স্কতা হইলেন ॥৬ 

তত্ব-্থধা। লোভ-মোহের আম্পর্ধা দেখিয়া জগন্মাতা অন্থিকা! 
কোপ করিলে, তাহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইল। সাধারণতঃ কেহ কুদ্ধ 
হইলে তাহার মৃখমগ্ুল রক্তিম হয়; কিন্তু মায়ের কোপ প্রলয়স্করী, 
এজন্য তামসীভাবাপিন্না; বিশেষতঃ এ কোপ সর্ধগ্রাসিনী করালবদনা 
তমোগুশমী কালিকার আবিভাবের পূর্ব স্চনাজ্ঞাপক 1 তাই মায়ের 
মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ| | প্রলয়-বঞ্ধাবাতের পূর্বক্ষণে আকাশ যেমন স্থির ও 
কুষ্ণবর্ণ রূপ ধারণ করে, সেইরূপ মায়ের মুখমণ্ডলও প্রলয়ের পূর্বাভাঙ্ 
চন] করিতেছে! 

দ্িদলস্থা অস্থিকা মায়ের কোপপূর্ণা ভ্রুকুটাদারা কুটিল বা সঙ্কুচিত 
ললাটদেশ বা ভ্রমধা,হইতে প্রলয়র্ূপিণী সর্ধবিলয়কারিণী করালবদনী 
কালিকার আবির্ভাব হইল! অর্থাৎ কুলকুগুলিনী অন্বিকা মারের 
ললাটন্নপ কারণময় দ্বিদল হইতে, তামপী প্রলয়ঙ্করী কালিকামুর্তিতে 
প্রকট হইলেন। ললাট-দেশই দ্বিদল-চক্রের অধিষ্ঠানক্ষেত্র ; ইহা 
প্রাণ (সুক্ষ) ও মন লয়ের স্থান। ললাটদেশে অবস্থিত দ্বিদল-চক্রে 
অধিষ্টিতা অগ্ছিকামায়ের কারণময় ললাট-দেশ হইতে লামৃষটি কালিকার 
আবিভীব, যুক্তিযুক্ত স্বাভাবিক এবং অতি স্থশোভন। বিশেষতঃ 
মন্ত্রোন্ত “ললাটফলকাং” উক্তিদ্বারা কালিকার আবির্ভাব স্থান যে 
দ্বিদলচক্র, ইহা সর্বববাদীসম্মতরূপে এবং নিঃসংশয়ে প্রমা্ি দ হইল। 

মা যখন স্বরং রিপুদলনী ক্রোধময়ী করালবদনা মৃত্তি ধারণ 
করিয়াছেন, তখন-ভক্ত সম্তানের আর চিন্তা কি? আমরা পরমাত্মময়ী 
মাতৃ-চরণে শরণাগত না হইয়া, নিজেরাই বাহাছুরী দেখাইতে চাই, 
তাই সাধনাতে এত বিদ্ব আসে; কিন্তু মাতৃপদাশিত মহাজ্সা' বা ধশ্মাত্ম। 


বীর ৮, 1. 





সিংহের তায়, যখন সাধক বিশুদ্ধ হই ধর্ম-কম্ম একমাত্র ইঞ্টদেব- নবীর 
্রীত্ার্থে সম্পন্ন করিয়া শরণাগত হন, তখন মাতৃপদলগ্নবৎ আত্ম-সমর্পণ- 
দ্বারা সাধকের শান্তিময় নিশ্চিন্ত অবস্থা আসে অর্থাৎ যাহা করিতে ৷ 
হয় মাই করিবেন আমার আর ভাবনা কি ?আমি শুধু মায়ের দিকে 





লক্ষা রাখিয়া কর্তব্য সাধন করিয়া যাইব--ভাল-মন্দ স্ৃখ-ছুঃথ জয়- 
পরাজয় যাহ! কিছু মায়ের; সাধকের এবছ্িধ দুঢ় প্রতীতি জন্মে? 
তখন ভক্ত সাধক এইরূপে প্রেমভভ্তিমুন্বক শরণাগতিছারা বিশ্বরূপিণী 
মাকে বা আত্ম-ন্বরূপ আমাকে (অর্থা২ আমাকে বা এশ্বরধ্য ও 
বিশ্বযকূপা মাকে ) দর্শন করেন! তখন মা তামসী কালিকামুগ্তিতে 
ভক্তের কারণময় চিত্তক্ষেত্রে বা দ্বিদলে, আবিভূতা। হইয়া বীজাংশে 
অবস্থিত কারণমর আন্তরিক ভাবসমৃহ স্বয়ং গ্রাস বা বিলয় করেনু ॥, 
চণ্তী-সাধক তখন সাক্ষীরূপে নিজ জীবনে মাতৃকৃপারূপ সেই প্রলয় ব1 
বিলয়-লীল! প্রত্যক্ষ করিয়া, আনন্দে আত্মহারা হন |__ইহাই মুস্ট্োক্কির 
ভাব ও তাত্পধা। 

কালী--“কলয়তি ভক্ষমতি সংহরয়তি বা সর্ধমেতৎ, প্রলয়কালে 
ইতি”-_-যিনি প্রলয়কালে বিশ্বত্রক্মাণ্ডের সমন্তকে সংহরণ বা গ্রাস করেন, 
তিনিই কালী; কিন্বা কালগনতি প্রেরয়তি কর্মণি সক্রিয়; করোতি ইতি 
কালী” ব| কাল; অর্থাৎ ধিনি সর্ববিধ কম্মে প্রেরণাদান বা সর্বববস্তকে 
ক্রিয়াশীল করেন তিনিই কালী ব৷ কাল। স্টি- স্থিতি-লযাত্মক র্বাবিধ 





০৮০ শশী শিট িশিশাীশীশিশীশিত ১টি এসপি শীশেসিপপিস্পাপাপাাশি পিপিপি 


*বাহ-দষটিতে প্রস্তরই সর্বাপেক্ষা অধিক জড়ত্বের অববোধক; 
কিন্তু সামান্য বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহাও গতিময় বা 
কর্খফয়! কেননা স্ধ্যতাপে প্রস্তর অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়_উহার অভ্যন্তরে 
তাপজনিত গতিময় ক্রিয়াদ্বারাই উহার ' উত্তাপ ক্রমে বৃদ্ধি পায়; আবার 


১ লক আব পীতউতজগনে গজেোনিল নী খাম উপ কাশ সঃক্বিজ তইয়! 





১২০ : শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ব ও সাধন-হ্ত 


কার্ধে কর্থশভির অভিবাক্তি। তবে বিলয়কার্ধে ক্রিয়াশীলতার মাত্রা 
সর্বাপেক্ষা অধিক; এজন্য বিলয়শক্তিরূপা কালী “ভীষণাদপিভীষণা? ! 
বিশ্ব-্রদ্মাণ্ডের অস্তর্বাহ্া চর অচর সমস্তই শক্তিময় বা কর্শমময়--এজন্য 
 ম্হাশক্তিরূপিণী মহাকালীর, . বীজ ক্রীং__উহা কর্মবীজণ* অর্থাৎ 
সরববতোদুখী কর্ধের গ্যোতক্‌। শক্তি সততই কর্ধশীলা__ীহার বিশ্রাম 
নাই, বিরাম নাই এবং হ্বাস-বৃদ্ধিও নাই, এজন্য কর্মরূপিণী মা চিরযৌবনা 
এবং ষোড়মীরূপা। তাই সাধক গাহিয়াছেন--কর্ধরূপা মাতা আমার 
কর্খে দিন বঞ্চে। অকর্দমা জনক আমার সপ্তম মঞ্চে।” মীমাংসক 


প্রস্তরটা সুশীতল হইয়া যায়!-_স্থৃতরাঁ এই নিয়মে বিচার করিলে 
দেখা যাইবে যে, জীব-জগতের সর্ববস্তই কম্মময় ও গতিময়। বিশেষতঃ 
শকট আরোহীর শরীরে যেরূপ তাহার অলক্ষিতে বিশিষ্ট গতির ক্রিয়া 
হইতে থাকে এবং হঠাৎ শকটেব গতি বন্ধ করিলে, আরোহী সম্মুখে 
ঝুলিয়া পড়ে; সেইরূপ পৃথিবীও র্ধযাকে কেন্দ্র করিয়া আহিক ও বাক 
দ্বিবিধ গতিতে ঘুরিতেছে, সুতরাং উপরোক্ত শকটের নিয়মে প্রত্যেক 
বস্ততেই গতি ও শক্তি ক্রিয়াশীল । 


. ধযেমন মহাশক্তিরূপিণী কর্মময়ী কালীর মহাবীজ-_ক্রীং, সেইরূপ 
আরও চারিটা মহাবীজ জীব-জগতে সতত মঙ্গলকারী। দুর্গতিনাশিনী 
মহামায়া ভগবতী দুর্গা, সর্ধ-দুঃখহরা এবং ভক্তের জন্য আত্মহারা, 
তাই তাহার মহরীজ-হ্ীং সর্বরসাধার কোমলতা পরিপর্ণ ভগবান 
শ্রকুষ্ণ, প্রেম-ভক্তির মাধুর্যামণ্ডিত প্রতিমৃদ্ধি, তাই উহার সভাবীজ-_ 
ক্রীং। জীব-জগতের সৌন্রাগা-বিধারিনী মমন্ত সম্পদ বা ধশ্বধোর 
'অবীশ্বরী লক্ীদেবীর মহাবীজ-শ্রীং 1 বিশেষতঃ শ্রমদ্থার ই ই্রূপিণী 
সৌভাগা-লক্্মী প্রস্না হইয়া থাকেন) তাই নীন্িশাস্ত্রেত আছে__ 
. 'িচ্োগিনং পুরুষসিং হমুপৈতি লক্মীঃ”। আর পরম মক্গগুবিধানকারী 
'সর্বতত্বময় জ্ঞান-বীজ বা গুরু-মহাবীজ এঁং-_সর্ববীজ্গের মধামণিস্ব জপ ! 
নন গুরুকুপাদ্থারাই ইচ্টদর্শন বা তৰজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে । 


কালের স্বরূপ ৃ [১২১ 


বর্শনও কর্মের অপ্রতিহত ও অসীম প্রভাব দর্শনে কর্খবকেই তগবান 
বলিয়াছেন এবং কালকেও কর্ধশক্কিরপে গন্ত করিয়া বনিয়াছেন__ 
"রিয়ৈব কাল:*_ অর্থাৎ কালও কর্ধময়। এই কালাতীত পুরুষই 
নিরঞ্রনন্বরূপ মহাকাল এবং তৎশক্তি__মহাঁকালী! সকল বর্ণব! রঙ, 
একত্রে মিলিত হইলে কালরূপ ধারণ করে, এজন্য কারণময়ী তামসী- 
যৃদ্ঠি কৃষ্ণবর্ণা। আবার মায়ের অনন্ত জ্যোতিঃ পাথিব চক্ষুধারা দর্শন 
করা যায় না এবং অনন্ত রূপও পাথিব মনবুদ্ধিদ্বারা' ধারণ করা সম্ভবপর 
'নহে--এজন্ত চামুণ্ডা 'ম! কালবরণী | 
প্রলয়্বরী কালী প্রলয়-কর্মে সমৃদ্যতা ; তাই তাহার হস্তে অসি এবং 
পাশ শোভা 'পাইতেছে। অসি অজ্ঞানতা বাঁ অনাত্ব-ভাব নাশক 
বা ছেদক জ্ঞান); পাশ-্বন্ধন ও আকধণকারী রজ্জু। এ বিষয়ে 
পূর্বেও ব্যাখ। করা হইয়াছে; তথাপি যুদ্ধলীল! বর্ণনে অস্ত্ব্াখ্যার 
পুনরুক্তি করা, কোন কোন সময়ে আবশ্ঠাক হইরা থাকে 1--(৫1৬) 
বিচিত্রখটাঙ্গধরা নরমালাবিভুষণা। 
দ্বীপিচম্পরীধান শুক্ধমাংসাতিভৈরবা ॥ ৭ 
অতিবিস্তারবদনা জিহবাললনভীষণ! | 
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপৃরিতদিউ মুখা ॥ ৮ 
স। বেগেনাভিপতিতা ঘাতযুন্তী মহান্ুরান্‌। 
. সৈন্কে তত্র স্থরারীণামভক্ষয়ত তদ্বলম্‌ ॥ ৯ 
সত্য বিবরণ। [সেইকালী ] বিচিত্র খটার্ধারিণী, নৃমুণড-মালা 
বিভূষিতা, ব্যান্রচম্ম পরিহিতা বিশুর্ক-দেহা ( অস্থিচম্ম সারা) এবং অদ্তি 
ভয়ঙ্করা ॥৭। তাহার বদন-বিবর অতি বিস্তৃত, জিহ্বা সঞ্চালন হেতু 
ভীষণ-দর্শনা, নয়ন কোটর প্রবিষ্ট [ কিছ্বা অত্যন্ত গম্ভীর ] এবং আরক্ত ; 


১২২ ্ীত্রীী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


ডাহা গঞ্জনে দিওঅগুল পূর্ণ ৪ তিনি সবেগে সেই যাহরগণকে 
। বিহত করিতে করিড়ে অনুর সৈঠ্াগণ  মধো আপতিত ্‌ হি এবং ঃ 
| লই নৈশ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন, | 

.. তত্ব-্ৃধা।: খটাক্ষ--লৌহময় ব্ততুলয ির্কর অন্তর 
নি প্রলয়রূপিণী মা যাহাকে বিলয় বা বিন করিতে ইচ্ছ! করেন, 
তাহাকে খটাঙ্গদবারা আঘাত করত একেবারে চূর্ণ-বিচৃর্ণ করিয়া ফেলেন! 
অর্থাত বজ্রাঘাত বা বদ্রপাতুদ্ধারা তম্মে পরিণতির ন্যায় ধূলিসাৎ করিয়া 
তাহাকে অনস্থে বিলীন করেন। নরমালা বিভৃষণা--এই বুমুগ্ড 
মালার বন্প্রকার ব্যাখ্যা ও রহস্য আছে, ষথা_(১) মহাশক্জিকূপিণী 
কালিকাকে 'ঙ্গাগু-ভাণ্ডোদরী? লা হয়; মা যেন অনন্ত কোটা 
্হ্মাও মাল্যরূপে গ্রথিত করিয়! তাহার মহাকারখময় মহৃৎ বা বিরাট- 
দেহি ধারণ করিয়াছেন । ক্কৃতরাং পঞ্চাশ মুগ্ডমালা অনন্ত ব্রদ্গাণ্ডের 
প্রতীক । (২) - ইহা পঞ্চাশৎ বা একপঞ্চাশৎ বর্ণমালারও গ্যোতক্‌। 
গত বাউমপ্র বা শব্শর;। এ শব্দ সমষ্টিই বিভক্ত হইক্ বর্ণমালার 
আকারে আকারিত বা রূপান্তরিত হইয়া ভাষা ও ভাব স্ষ্টির মূল 
কারণম্বরূপ হইয়াছে । যাবতীর শাস্ত্র অশান্ত সমস্তই বর্ণমালার সাহাযো 
অভিবাক্ত ভইরাছে ; বিশেষতঃ বর্ণমালাসমূহ মাতৃকা বর্ণকপে, স্থাস- 
ন্ত্রূপে ক্গি স্বাকিরূপিণা মানের অঙ্ঈরূপে * পৃচিত হইয়া থাকে। 








পাপী লি ০.০ শীল পপ শি শত প্পশীপ পাশা ০ 


* তত্বশাস্মতে কোন অক্ষরদ্বারা জগন্মাতার কোন অঙ্গ পৃদি লতি ত 

চতাহা এখানে উল্লেখ করা হইল । অ হইতে অং অঃ পধ্যন্ত রী 
স্বরবর্ণ, পর পর নিক্োক্ত যোলটা মাতৃ অর্শের প্রতীক, যথা--শির, মুখ, 
দক্ষিণ নেত্র, বামনেত্র, দঃ ক :দ:স দক্ষিণ, বাঃল্বাম এরূপ পাঠ, করিতে 
হইবে] বাঃ কর্ণ, দঃ নাসাপুট, বাঃ নাসাপুট, দঃ কপোল, আঃ কপোল, 
উপর ওষ্ঠ, নীচ ওঠ, উপর দন্ত পঙক্তি নীচ দন্ত পডক্তি, তালু এ্রবং জিহ্বা । 
এইরূপে ক হইতে হ পর্যন্ত তেব্রিশটী ্ঞ্নন বর্ণ, যথাক্রমে--দঃ বাহুমূল, 





মালা. 





ৃ বিশেষ এই জর থালা: ৷ হৌড়শ লোমকলী,. সব. 
: সুষ্য-কলা এবং দশ, সংখ্যক অরি-কলার লাগবে: বিভা 
অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ যথাক্রমে ধোণ্শ মৌয়কলার সহিত মিলিত; 
ক হইতে ম পর্যাস্ত পঞ্চবিংশতি স্পর্শ বর্ণ ব্যংক্রমে দ্বাদশ ক্ষ্যাকলার,. 
সহিত মিলিত [ কভ, খব, গফ, (এই ভাবে )]) আর য হইতে ক্ষ: 
পর্যন্ত [ অন্ুনাসিক ও নিরন্থুনাগিক ভেদে দুইটী ল সহ) দশটা ব্যাপক্‌ 
বর্ণ; ইহারা অগ্নির দশ কলার সহিত সংযুক্ত! সুতরাং এইসকল 
তত্সমন্থিত বর্ণমাল| ও কলা সমষ্টিই মায়ের গলে নৃমুণ্তমাললান্বব্ূপ 1 
ষোড়শ সোমকলার নাম কাণকল।-তত্ব বর্ণনাতে বগিত হইয়াছে । 
এখানে স্ুয্যকলা এবং অগ্নিকলা সমূহের নাম উল্লেখ কর] হইল। 
কুষ্্যের দ্বাদশ কলা, যথা--তপিনী তাপিনী ধুম্া মরীচি জলিনী রুচি 
সুযুয়া ভোগদা বিশ্বা বোধিনী ধারিণী এবং ক্ষমা। আগ্নির দশ কলা 
ধূমাচ্চি উদ্মা জলিনী জালিনী বিস্কুলিঙ্গি কুষ্রী স্থরূপা কপিলা হব্যবাহনা 
এবং কব্বাহন!। 

মা দীপি, বা বাঘ্চম্্ পরিধান করিয়াছেন_-ইহা অনন্তের 
ভাববান্ক্‌। যেমন ন ছুইচী বালুকা কণা, কিনা দুইটা চুল একরকমের 


পলিপ প্পিাপিপাািশিশিপিপাদলাাপাশ্াশিিতিশা পিপিপি পপি পিপিপি 





দঃ ব বাছকৃ্র, ? দঃ বাহু মনিবন্ধ, দঃ বাহু অঙ্থুলীমূল, দঃ বানু অঙ্ুলী অগ্র, 
বাঃ বাছুমূল, বাঃ বাহুকুর্পর, বাঃ বাহুমশিবন্ধ, বাঃ বাহু অঙ্গুলীমূল, 
বাঃ রাহু অঙ্ুলী অগ্র, দঃ জঙ্ঘা, দঃ জান্কু, দঃ গুল্ফ, দঃ পাদান্গুলীমূল, 
দঃ পাদান্তুলী অগ্র, বাঃ জজ্ঘা, বাঃ জানু, বাঃ গুল্ক, বাঃ পাদাঙ্গুলীমূল, 
বাঃ পাদান্থুলী অগ্র, দঃ কুক্ষি, বাঃ কুক্ষি, পৃষ্ঠ, নাভি, জঠর, হৃদয়, দঃ স্বদ্ধ,. 
কুকুদ, বাঃ স্কন্ধ, হৃদয়াদি দঃ কর, হাদয়াদি বাম কর, হৃদরাদি দঃ পারদ, - 
হদয়াদি বাঃ পাদ। (অর্দ) ল্-নাভ্যাদি হুদয়ান্ত [হ এবং ক্ষ মধ্যেল্‌ 
গুপ্তভাবে আছে ] ক্ষ-হৃদয়াদি ভ্রমধ্য। স্বৃতরাং স্বরবর্ণ ১৬৭ ব্যইন বা. 
িশ্রবর্ণ ৩৫৫১ বর্ণমালা। 


হয় না, সেইয়প বিচিত্ররূপে চিত্রিত বাঞচর্খন্থিত বিভিন্ন রকমের টু 
ন্বাগ বা ফোটাগুলিরও কোনটার সহিত কোনটার মিল হইবে না; 
শত শত ব্যাপ্র-চর্শ মিলাইয়া দেখিলেও, যে কোন দুইটার দাগ বা 
“ফোটার মধো সাদৃশ্য পাওয়া যাইবে না) বৈসাদৃশ্ত থাকিবেই থাকিবে! 
এজন্য উহা অনন্তের প্রতীক! তাই দেবাদিদেব মহাদেবের পরিধানেও 
ব্যাপ্র-চর্ধ স্বুশোভিত। কালিকাদেবীর শরীর অতিরুশ ও বিশুক্--ইহা 
ছুভিক্ষ-পীড়িত বৃতুক্ষুর ন্যায় সর্বগ্রাসী ক্ষুধাময়ী মুদ্তি। রাজপুতনার 
এতিহাঁসিক প্রাচীন বিবরণে দেখা যায় যে, একস্থানে দুভিক্ষের 
অধিষ্ঠাত্রী করালিনী দেবী দৈববাণী করিয়াছিলেন_-“য্যাঁয়্‌ ভূখা হু”) 
অর্থাৎ “আমি ক্ষুধাতে অতান্ত কাতর-__খেতে দাও”, ইহাই এই উক্তির 
ভাবার্থ। এখানেও মায়ের সর্বগ্রাসী ক্ষুধাময়ী বিশু মৃত্তি। [লৌকিক 
ভাঁবেও দেখা যায় যে, সামান্য ক্ষুধাতেও মুখ শুকাইয়া যায়] অতি 
বিস্তার বদনা-কালের করাল বদনের ক্রিয়াশীলতা বিশ্ব-্রদ্গাণ্ডের 
স্থল স্থক্ষ কারণে সর্বত্র অভিবাক্ত ; রৌদ্রী মায়ের দয়ামায়াশূন্য ধবংসলীলা 
সর্ধন্ত্ ব্যাপকৃ; তাই মাকে অতি বিস্তারবদনা বল! হইয়াছে !--গীতার 
ভাষায় তিনি__“সর্বধতোহক্ষি শিরোমুখম্‌ * সর্ববমাবৃত্য তিষ্ঠতি” অর্থাৎ 


তিনি সর্বতশ্চ্ষু, সর্বত্রই তাহার মস্তক ও মুখমণ্ডল বিদ্যমান; তিনি 
সকলকেই আবৃত করিয়া বিরাজ করিতেছেন । 


জিহ্বাললন ভীষণা-_সর্ধধবিধ রসাম্বাদন রসনাছ্ারাই গৃহীত হইয়া 
কাকে; রসই আনন্দ । জিহ্বাসঞ্চালন চৈতন্থের গ্যোতক্‌। চিন্ময় রসনা 
সঞ্চালনদ্বারা ম। বিশ্বের পরিছিন্ন সর্ধববিধ আনন্দ-রস স্ব আম্বাদন করিয়া 
পরিতৃপ্ত হইতেছেন !_স্থ্টিতেও মায়ের আনন্দ, পালনে, আনন্দ, 
আবার ধ্বংসলীলাতেও 'াহার আনন্দের অভিবাক্তি "তাই বিলয়- 
জনিত আনন্দ ভোগকে মন্ত্রে জিহবাললনা ও ভীষণা বলা হইয়াছে। 


ডি ভাবে ক্ষুধার্ত পশড লোভনীয় ভক্ষ্যবস্থর সমীপস্থ সির 
তাহাদের রসনায় রসের আবিতাাব হয় এবং জিহ্বা! বিলঙ্গিত করিয়া ' 
তাহারা মুখমগ্ুল চাটিতে থাকে--সংস্কৃত উপকথার ভাষায় উহা 
স্ছিক্বণীপরিলেলিহং” ]| এতদ্বাতীত উলু-ধ্বনিও জিহ্বাললন-সম্ভৃত 1. 
নিমগ্লারক্নয়না _কোপময়ী কাঁপিকার চক্ষু বক্তবর্ণা। রক্তই জীবের 
জীবনী-শক্তি; সৃতরাং রক্ত-_শক্তির ছ্যোতকৃ্‌; স্থতরাঁং ধ্বংসলীলাতে- 
সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি প্রয়োগ হওয়ায়, মায়ের চক্ষ জবাফুলের ন্যায় 
অরুণ বর্। এতংব/তীত ক্রোধে রজোগুণের অভিব্ক্তি হয়; স্তরাঁহ। 
ক্রোধময়ী মায়ের চক্ষুও রক্তবর্ণ। মায়ের নয়ন নিমগ্রা- উহাণত,। 
দুইটা ভাব আছে, যথা-_-(১] অত্যন্ত গম্ভীর নয়না; (২) নয়ন কোটর-. 
প্রবিষ্টা। জাগতিক নিয়মে প্রলয়ের পূর্ববাবস্থাতে প্রকৃতি অতি গন্ভীর 
ভাব ধারণ করেন, স্থতরাং প্রলয় বা ধ্বংসের পূর্ব মুহূর্তে মায়ের নয়নে * 
গম্ভীর ভাব অভিব্যক্ত । চক্ষুই মানবের নিজ নিজ চরিত্রের দর্পণস্বূপ 
_দেহে যখন যেরূপ ভাব প্রবল হর, উহা চঞ্ষতেই প্রতিবিদ্বিত হয় । 
এতদ্যতীত সরলতা, কুটালতা, কিন্বা প্রেমপ্রবণতা প্রভৃতি ভাবও চক্ষুতে 
বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। তাই দৌোহাতে আছে-__“যোগী ভোগী 
রোগীকা জান, ত্বাখমে নিশান্‌ ত্াখমে পশান্”। মায়ের নয়ন: 
কোটরাগতা- ইহাতে ত্রিবিধ ভাব আছে--(১) প্রাকৃতিক নিয়মে 
স্বেচ্ছায় মা ধ্বংস বা প্রলয়লীলা সম্পাদন করেন; তথাপি স্ৃষ্টবস্ত মাত্রই 
মায়ের সম্তানতুলা ! স্ৃতরাং ধ্বংসলীলাজনিত রস মা অন্তর খীভাবে 
ভোগ করিয়া থাকেন; কিন্তু বাহিক উৎফুল্ল দৃষ্টিতে উহা! দর্শন করিতে 
সঙ্কুচিত হন! কেননা তিনি যে মা--জগজ্জননী, সর্ধবকারণের . 


কারণরূপা! তাই: সন্তানের ধ্বংসলীলাতে মায়ের চক্ষু -কোটরগ্া [ 
অর্থাৎ দর্শন অন্তর্মখী। (২) প্রলয়কূপিণী মা বহিষ্ম,থী প্রকাশ.ভাব 





৬. ও. রি  শ্রীত্রীচতী-ত ও সাধন-রহস্ক 


সমন্তই সং সংহরণ করিতে থাকেন-_সমস্ত পদার্থেরই বীজাংশ বা কারণাংশ 
আকর্ষণ পূর্বক উহাদের বহিঃপ্রকাশ ভ্তত্ভিত করিয় অস্তর্পূখী করেন 
_-তাই তীহারও প্রকাশময় নয়ন কোটরগতা। (৩) প্রলয়রূপিণী মা 
: জ্ঞান-বৃদা পু ৷ ভোগের শেষে প্রত্যেক বস্তুর প্রলয় অনিবার্য; 
তাই প্রণয়ঙ্করী মা বিশুদ্ব-মাংসা এবং তাহার চক্ষুও বুদ্ধের ্যার 
কোটরগতা। 
নাদাপৃরিত দিউমুখাঁমার়ের নাদময় ওকার বা প্রণবধবনি এবং 
প্রলয়কারী গঞ্জনদ্বার! দিউমগুল প্রপূরিত ও প্রতিষ্বনিত। বড্ভাঘাতের 
ধ্ংসলীলাতেও কর্ণবধিরকারী বিকট গর্জন অভিব্যক্ত হর়। 
সাধকপক্ষে প্রণব জপাদিদ্বার; যখন দেহ-মগ্ুলে বিভিন্ন নাদের 
অভিব্যক্তি হর, তখন আন্থরিক ভাব সমূহের প্রলয় ফুচন! করে। 
* * বিশেষ ০ মারের রূপ বণনার সভিত সাবকের আধ্যতক 
ভাব বিজড়িত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহ! প্রদমিত ইল, 
_মরমালা'বিভূষণা-মানব-দেহে যটুপন্মেরও মোট পঞ্চাশটী দল 
আছে- চতুদ্দল +ষড় দল+দশ দল+ঘ্বাদশ দল+যোডশ দল+দ্িদল 
-মোট পঞ্চাশ দল ] এই পঞ্চাশ দলে পঞ্চাশটা বর্ণ মালাও কুগ্রথিত । 
হৃতরাং মুণ্ডযালাতত্বে যাহা বধিত হইয়াছে, সমস্তই এই ভূষণরূপ 
নর-মালাতে বিদ্কান। সাধকের অন্তর্বাহে সর্বত্র প্রকুতিরপিণী মায়ের 
অনন্তভাব ও লীলাদর্শন এবং অনুভব করাই--হ্বীপিচন্্মা পরিধান । 
যদিন পথ্যন্ত আধ্যাত্মিক ভাবে সমুন্নত ব। স্থগ্রতিঠঠিত ন। হওয়া যায়, 
যতদিন পরাস্ত চিরবিরহী জীবের ভগবং দর্শন বা পরমাতভাব লব্দি না 
হয়, ততদিন সাধকের আধ্যাত্মিক ভাব বিশ্তষ্ক ও বিরহযুক্ত, নিজ্জীব বা 
প্রাণহীন থ!কে__উহাই - মন্ত্রোন্ত শুফমাংসা। কিস্জারবদনা_ 
আমিত্বের সঙ্ধীর্ণ ভাবকে বিশুদ্ধ করিয়া বিশ্বময় প্রসারিত করাই 


যথা 
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অর্ধ ৎ অানগাতই- বান চা সমন্ঞ জা রমাস্বাদনের ৰা 
পরিছিন্ন আনন্দ ভোগের মূলে সর্বরসের. প্রাণ্বরূপ চিন যাকে বা 
চিতি শক্তিকে উপলন্ধি করিতে হইবে-ইহাই জিহ্বা-ললন | 
আধ্যাত্মিক জগতে শক্তিলাভ করত উহাতে উচ্ছবদিত বা উল্লসিত 
না হইয়া গন্তীরভাবে আত্মগোপন করাই 'নিমগ্রারক্ত হওয়া! 
ইহাই মন্ত্রোক্তি সমূহের গুট রহস্য ও তাহ্পধা !! 

এক্ষণে পরিপূর্ণভাবে বিশ্ুদ্চক্রের প্রলরলীলা আরম্ভ হইল, তাই 
কুলকু গুপিনীরূপা কাণিকা দ্বিদল-পন্প হইতে, বিশুদ্ধপন্স্থিত শৃঙ্গাভিমুখী 
আর্িগনকারী চণ্তমুণ্ড এবং তদীর সৈম্তগনের মধ্যে অতি বেগে 
নিপতিত হইলেন, পতনবেগে বহু সৈন্য নষ্ট হইল এবং তিনি অস্ুর- 
সৈম্তগণকে নিজ কাঁরণময় দেহে বিলয় করিতে লাগিলেন । দ্বিদল-পল্সে 
দেবানুরভাবসমূহের সষ্টি ও স্থিতি এবং বিশুদ্ধ-চক্তে তাহাদের বিলয়রপ* 
ঘে যোগবিলাস যোগেশ্বরী কুলকুগুলিনী না যুগপৎ সম্পন 
করিতেছেন, তাহা মনে এঅভিপতিত? উভিদ্বার প্রমানিত হইল। 
কেননা বেগে পতন নমতল স্থানে হর না, উচ্চস্থান হইতেই হইয়া 
থাকে। পূর্বমন্ত্রে মাকে করালবদন! বলা হইয়াছে--সেই করাল 
বদনের ক্রিয়াশীলত! অস্থর-ভক্ষবদ্ধার| এপানে বিশেষভাবে পরিবাক্ত 
হইয়াছে । “করালবদনা” উক্তিতে প্রল্রের ' বিশিষ্ট ক্রিয়াশীলতার 
অভিব্যক্তি এবং উহ! চৈতন্টভাবের গ্োতক্‌; কেননা মায়ের ত্রিনয়নে 
চন্্র সূর্য্য অগ্রি প্রদীপ, জিহ্বা! লক্লক্‌ লেলিহান্‌ অর্থাৎ সঞ্চালনযুক্ত 
( চৈতন্ভাবাপন্ন ), মুখে অট্টট্র প্রলয়কারী হাস্ত এবং ভৈরব-গঞ্জন 1 
এইসমন্ত চৈতন্রময় ক্রিয়াশীলতা বা কর্মময় ভাবই মায়ের বদন-মগ্ডলে 
বিশেষক্ূপে অভিব্যক্ত ।--এজন্যও মা করালবদনা! 1 (৭-৯) 





১২৮ ্রীত্রীচতী-তৰ ও সাধন-রইস্ত- 


এটি বারতা | 

_ সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্‌ ॥১০ 

তখৈব যোধং তুরগৈ রথং সারথিনা সহ। 

 নিক্ষিপ্য বক্তে, দশনৈশ্চব্ধয়ত্যতিভৈরবম্‌ ॥১১ 

সত্য বিবরণ । [তিনি] পার্শরক্ষক, অঙ্কুশধারী মহামাত্র 
(মাহুত ), গজারোহী যোদ্ধা এবং ঘণ্টাসমস্বিত গজসমূহকে একহস্তে 
গ্রহণ করিয়া মুখমগ্ুলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥১০॥ সেইবূপে 
| একহস্তে ] অশ্বসহ অশ্বারোহীকে এবং সারথিসহ রথকে বদনমধ্যে 
নিক্ষেপ করিয়া দস্তদ্বারা অতি ভয়ঙ্কররূপে চর্ববণ করিতে লাগিলেন ॥১১ 

তত্ব-স্ুধা। প্রথম শ্লোকে বল: হইয়াছে যে লোভ-মোহরপী 
চগু-মৃণ্ড চতুরঙ্গ বল, অর্থাং গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যসহ যুদ্ধযাত্রা 
'করিয়াছিল। এই শ্লোকছয়ে প্রধান তিনটা বলের বিলয় স্থচিত হইয়াছে । 
গজসমূহ-_অহংকারের কারণময় অন্সভাবসমূহ ; উহাদের পরিচালক 
ভ্রাস্তি, পার্খ্বরক্ষক বা সহায়ক ভেদপ্রতীতি, আরোহীগণ সত্ব- 
গুণাত্মক লোভের অন্ভাবসমৃহ ; আর ঘণ্টা--অহংরূপী গজের 
ভ্রান্তিপথে গমনের প্রতি পদে পদে জয়ধ্বনি বা মোসাহেবী 
(চাটুকারিতা )। অশ্ব_মন; স্থতরাং অশ্বারোহী জঙ্বপ্প-বিকল্পাত্মক্‌ : 


চাঞ্চল্ের অন্থভাবসমূহ | রথ-চিত্ত; সুতরাং রথারোহীগণ প্রাক্তন ও 
ইহলৌকিক অনন্ত কম্ম-সংস্কার বা কর্মবীজ। 


* শরণাগত সাধকের শৃন্যময় বিশুদ্ধব-চক্রে (আকাশ-তত্বে) কুল- 
কুণ্ুলিনী মা সংহারিণী মুদ্তিতে আবিভূতা হইঘা_আকাশববেজাত 
উপরোক্ত আন্তরিক বলপমূহ আকর্ষণপূর্বক নিজ কারণমদ়্ তহতে 
উহবাদিগকে বিলীন করিতে লাগিলেন_ ইহাই মস্তোক্তির" তাৎপর্য । 

মায়ের এবছিধ প্রলয়কার্ধ্য এশ্বরিক বহিরঙ্গভাব, কিন্বা ভগবং 
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স্বকীয় বিরাট্‌ তন্থৃতে প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। তখন ভগবৎ কৃপাপ্রাপ্ত 
অঙ্জুন বিবিধ এই্বধ্যময় রূপ দর্শন করিয়া! স্তম্ভিত ও আনন্দে পুলকিত 


হইয় পুনঃ পুনঃ ভগবানকে প্রনাম করিয়াছিলেন। কালের ধ্বংসলীলা 


দর্শনে ভীত অঙ্জুন বলিয়াছিলেন_-“যেমন নদী-প্রবাহ সাগরাভিমুখে 
অতি বেগে প্রবাহিত হ্য়, সেইরূপ পৃথিবীর বীর-শেষ্ঠগণ তোমার 


3 রা ৬ ন্ 
$$ 
% 


একটা বূপময় উগ্রলীলা বিলাসস্বরূপ ! ভক্ত অর্জুন ভগবানের | 
এশ্বরিক এরশ্বধ্য দর্শন করিতে ইচ্ছ৷ করিলে, ভগ্গবান রূপা পরবশ হইয়া 
তাহাকে দিব্য-দৃষ্টি দান করতঃ বিভিন্ন সট্ি-্থিতি-লয়াত্মক্‌ বূপময় এষ্বধ্য 


জলস্ত ঘুখবিবরে প্রবেশ করিতেছেন ! যেমন প্রদীপ্ধ অনলে বিনাশের ৷ 


নিমিত্ত পতঙ্গ “সকল অতি বেগে ধাবিত হয়, সেইরূপ, এই সকল 
ব্যক্তিগণ বিনষ্ট হইবার জন্য, সবেগে তোমার মুখ-গহবরে প্রবিষ্ট 
হইতেছেন” ! “তন্মধ্যে ( মুখবিবরে ) কাহারও মস্তক চুরীকৃত, আবার 


কেহবা তোমার করাল দন্তশ্রেণীর সদ্ধিতে সংলগ্ন হইয়| রহিয়াছে” !--. 


গীতাতে, ইনিই কালরূপী ভগবান [- ইহা স্বয়ং শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়া- 


ছিলেন, যথা--“কালোহম্মি লোকক্ষয়কৎ]; আবার ইনিই চণ্ডীতে ভগবতী 


কালিকা ব৷ চামুণ্ডা! ব্রহ্মা হইতে অণু পধ্যন্ত সকলেই কালের ক্রোডে 
জাত, ক্রমে বদ্ধিত এবং পরিণামে বিলয় প্রাপ্ত । কালের অগ্রতিহত 
ক্রিয়াশীলতা হইতে খিশ্বের কোন বস্রই অব্যাহতি নাই ; যে শ্বাস- 
প্রশ্বান জীবের জীবনী-শক্তির পরিচারক, উহাই আবার মৃত্যুর দিকে 
গতির পরিমাপক ! তাই তিলে-তিলে শ্বাসে-স্বাসে প্রতোকেই মৃত্যুর 


দিকে আকৃষ্ট হইয়া অগ্রসর হইতেছে । এজন্য শঙ্করাচাধ্যও 
বলিয়াছেন--কালো জগত ভক্ষকঃ*_কাঁল জগতকে সতত ভক্ষণ 


করিতেছেন । কাল-শক্তির কৃপায় কালরূপী মৃত্যুকে অতিক্রম করত 
কালাতীত বা স্বৃতাপ্ধয়ী হইতে পারিলেই, . সাধকের নিত্য-লীলাতে 


১ 


| ৮ ১? ২ শী তত্বও ও সাধন-হস্ত 


প্রবেশ করিবার অধিকার হয়_কালাত্ীত না হইলে, হর-গৌরি বা 
রাধা-সথামের স্বরূপ দর্শন হয় না।--(১০/১১) | 
একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথচাপরম্‌। 
' পাদেনাক্রম্য চৈথান্তমুরসান্যমপোথয়ৎ ॥১২ 
 তৈমুক্তানি চ শস্্াণি মহাস্ত্রাণি তথাস্ুরৈঃ। 
 মুখেন জগ্রাহ রুষা দশনৈর্ম থিতান্যপি ॥১৩ 
বলিনাং তদ্বলং সর্ধবমসুরাণাং মহাত্মনাম্‌। 
মমর্দাভক্ষয়চ্চান্তানন্যাংশ্চাতাড়য়ং তদী ॥১৪ 
[ অসিনা নিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ খটাঙ্গতাড়িতাঃ। 
 জগ্ম,বিনাশমস্থ্রা দস্তাগ্রাভিহতা স্তথা ॥১৫ 
* সত্য বিবরণ। [তিনি] কাহাকেও কেশাকর্ষণে, কাহাকেও ব 
গ্রীবাকর্ষণে, কাহাকেও বা পাদ দ্বারা আক্রমণ করিঘ। গ্রহণ করিলেন, 
আবার কাহারও বা বক্ষস্থলে আক্রমণপূর্ববক মর্দন করিয়! ফেলিলেন 
[কিছ নিজ বক্ষাঘাত দ্বারা কাহাকেও বিনাশ করিলেন 1॥১২॥ সেই 
দেবী অস্থরগনের নিক্ষিপ্ত অন্ত্র-শস্সমূহ ক্রোধভরে মুখ মধ্যে গ্রহণ 
করিয়া দন্তদ্বারা চর্বরণ করত বিচরণ করিয়া ফেলিলেন ॥১৩।॥ এইরূপে 
বলবান মহাকাধ আক্থরসৈম্তগণের মধ্যে কাহাকেও মর্দন করিয়াছিলেন, 
কাহাকেও ভক্ষণ করিঘ্াছিলেন; আবার কাহাকেও বা বিতাড়িত 
করিয়াছিলেন ॥১৪| কতকগ্তলি অন্গুর খড়গ দ্বারা নিহত হইল, 
কতকগুলি খটাঙ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হইল, অবশিষ্ট পি 
দস্তাগ্রের আঘাতে বিনাশ প্রাপ্ত হইল ॥১৫ 
তত্বস্ুধা। এক্ষণে বিশেষরূপে যুদ্ধ-লীলা আরজ: দা 
কালিকা মা কাহাকেও কেশাকর্ষণে গ্রহণ করিলেন-_অর্থাৎ আস্থ্রিক 
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ভাবের অস্তনিহিত গুণময় অবস্থা সংহরণ করিয়া, তাহাকে যুক্তিগ্রদান 


করিলেন। কাহারও গ্রীবাদেশ গ্রহণ করিলেন; গ্রীবা জ্ঞানময় 
মুখমণ্ডল এবং কর্ধময় হৃদয়-মগ্ডলের মধ্যবর্তী স্থান; মা সেইস্থান গ্রহণ 
করায়, সর্ব্ববিধ আস্ুরিক ক্রিয়াশীলতা বিনষ্ট হইল এবং সে জ্ঞানময় 
দিব্যভাবে বিভাবিত হইল। পাদদ্ধারা আক্রমণ কিম্বা অস্থরের 
পাদদেশে আক্রমণ-_উভয়ভাবেই একই প্রকার ফল লব্ধি হয়; জীব 
মান্রেরই পাদদেশ জড়ত্বেরে অববোধক, সুতরাং সেখানে মায়ের 
চিন্ময় আক্রমণ দ্বারা তাহার আস্গুরিক জড়ত্ব বিনষ্ট করিয়া, তাহাকে 
চৈতন্বো প্রতিষ্ঠিত করিলেন; কিছ্বা মায়ের চিন্ায় প্রীপাদপদবদ্ধার। 
অস্ত্রর-দেহে আঘাত করিয়া তাহার আন্ুরিক ভাব বিনষ্ট করত তাহাকে 
চিন্ময় করিলেন। প্রাণময় বক্ষস্থলে আক্রম্ণদ্বারা অন্থরের আস্থরিক 
ভাব বিনষ্ট করিয়া, তাহার প্রাণ-প্রতিষ্টা করিলেন; কিম্বা মায়ের 
প্রাণমর় বক্ষস্থল অন্ুরদেহে স্পর্শ করাইয়া অস্থবের অন্ুরত্ব নষ্ট করত 
স্তাহার গ্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন। অস্গণের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রক্ূপ 
শক্তিসমূহ কালিকা মা তাহার কারণময় ' দুখবিবরে গ্রহণপূর্ববক চূর্ণ 
করিয়া, নিজ শরীরে লয় করিতে লাগিলেন ক্রমে অস্ত্রনিক্ষেপদ্বারা 
অস্থরগণ শক্তিহীন ও দুর্বল হইতে লাগিল। এইরূপে কোন কোন 
অন্ুরকে মর্দিন করিলেন__তাহারা মুতবৎ হইল, কিন্তু ভবিষ্যতে 
তাহাদের পুনরুখান সম্ভবপর রহিল। কাহাকেও ভক্ষণ করিলেন-__ 
উহবারা চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হইল । কাহাকেও বিতাড়িত করিলেন-- 
ইহার! অক্ষত শরীরে পলায়ন করিল এবং ভবিষ্যতে পূর্ণবিক্রমে 
তাহাদের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকিয়া গেল; কেননা পরবর্তী যুদ্ধ- 
লীলায় এসকল আস্থরিক ভাবের সহারতা-গ্রহণ অস্গর-রাজের প্রয়োজন 
হইবে. কেহ খঞ্জাদ্বারা নিহত হইল-_অনাত্মভাব ব1 অজ্ঞানতা বিনষ্ট 


১০২. সী ও সাধন-রহস্কা 





হওয়ায়, সে জ্ঞানময় আত্মভাবে সুপ্রনিি হইল । কেহ কেহ 
| দারা বিনষ্ট হইল বহুল খট, নদের আঘাতে র্ণ-বিচূর্ণ হইয়া 
_অনন্তে বিলীন হইয়া গেল। আবার কেহ, দস্তাগ্রের আঘাতে ধ্-বিখপ্ 
হউল--অর্থাৎ আন্মরিক শক্তিসমূহ ধও-বিপর্উয়া 1 একেবারে নিজীব 
বা,শক্তিহীন হইয়া পড়িল। অস্থর সৈম্তগণের বোতাম বিভিন্নভাব- 
ছৈতু ভাহাদের বিয়ের উপারও বিচি্ধ ও বিভি্ন--ইহাই মন্ত্োক্ত 
যু্কলীলার রহত্য ও তাংপর্ধা ৮৮(৯২০১২৭ 7 
 ক্ষণেন ত্বলং সব্বমন্্রাণাং নিপাতিতম্। 
দুষ্ট! চণ্ডোহভিছদ্রাব তাং কালীমতিভীষণাম্‌ ॥ ১৬ 
_ অত্য ৰিবরণ। অন্থরগণের সেই সমগ্র সৈন্ত ক্ষণকাল মধো 
বিনষ্ট হইতে দেখিয়া চণ্ড অতি তীষণা নেই কালীর অভিমুখে মহাবেগে 
“ধাবিত হইল [ তংসহ মুণ্ডও ধাবিত হইল )--(১৬) 
তত্ব-্তধী। প্রজ্জলিত দাবানলে অরশা ঘেমন মুহূর্ত মধো 
ভম্মীভূত হইয়া যার, সেইরূপ প্রলররূপিণী মারের প্রলয়াগ্রিতে আকধিত 
হইয়া সমস্ত অস্থুরসৈন্য ক্ষণকাল মবো পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইয়া গেল! 
কালাগ্নির সম্মুখে ক্ষুদ্র খগ্যোতের তে প্রকাশ যেমন বৃথা, সেইরূপ 
পরমাত্ম-ভাবের সান্িধো অনাত্মভাবসমূহ আপনা হইতেই তৎক্ষণাৎ 
বিলুপ্ত হইয়া 'যার। এজন্য লোভ-মোহরূপী চণ্ত-মুণ্ডের অহ্চর ও 
অন্থুভাবসমূহ নিমিষের মধ্যে বিশুদ্ধ-চক্রে মাতৃদর্শনে বা মাতৃআকর্ষণে 
বিলুপ্ত হইয়া গেল-_ইহাই তাৎপর্য । তখন ক্রুদ্ধ চণ্ড ভীষণ1 কালিকার 
প্রলরমূন্িতে বিলয় হইবার জন্য প্রপরবেগে প্রধাবিত হইল। সহভাবাপন্ন 
মুণ্ডও তথ্সহ ধাবিত হইল-_(১৬) ৬ | 
শরবর্ধর্মহাভীমৈ ভীমাক্ষীং তাং মহাম্থুরঃ | 
ছাদয়ামাস চক্তৈশ্চ মুণ্ডঃ ক্ষিপ্ৈঃ সহত্রশঃ ॥ ১৭ 





তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানি তন্ুুখম্‌। | 
বভূর্ষঘার্কবিস্বানি স্ববহুনি ঘনোদরম্‌ ॥ ১৮ 
সত্য বিবরণ । মহান্থর চওড ভীষণ শরবর্ষণে সেই ভীমনেত্রা 
কালীকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল, এবং মুড সহ-সহতর চক্র নিঙ্ষে 
করিতে লাগিল ।১৭॥ সেই বহুসংখ্যক্‌ চক্র কালিকার মুখে প্রবিষ্ট 
হইয়া মেঘ-মগুলের অভানতরস্থ বু রবিবিশের য় শোভা পাইতে: 


লাগিল।১৮ 
তত্ব্তৃধা। ব্রত-পৃজা ও যোগাঙ্গ প্রভৃতি সাধন-ভঙ্জনের দিব 


প্রয়োজনীয়তা আছে; কেননা 'প্রবর্তিক-সাঁধকের পক্ষে আত্ম-বিশ্রদ্ধির 
উহা বিশেষ সহায়ক; ঘথখাপি উপায়কেই উদ্দেশ্ট বা লক্ষ্য 
বন্তবৎ ধরিয়া থাকিলে, ভূল করা হইবে-_চিরকাল সাধন-ভজনরূপ 
উপায় লইয়৷ প্রলুব্ধ বা মগ্ন থাকিলে চলিবে না, কারণ উহাই চণ্তমৃণ্ডের” * 
প্রভাব স্থৃতরাং সাধন-পথে স্তরে স্তরে উন্নত হইতে হইবে-_ক্রমে 
উপায়গুলি উদ্দেশোর কিন্বা ইষ্টদেব-দেবীর চরণে বিলাইয়া বা উৎসর্গ করিয়া 
দিতে হইবে! শান্ধেও আছে-ঞ্ঞানেন জ্েরমালোক্য জ্ঞানং পশ্চাঁৎ 
পরিতাজে২”__অর্থাৎ জঞানদ্বারা জ্ঞেয়েকে দর্শন করিলে, তখন জ্ঞানকেও 
পরিতাগ করিবে । অন্ধকার পথে আলোর সাহাযো পথ দেখিতে হয়, 
কিন্ত পথ অতিক্রম করিদ্া নিজ বাড়ীতে পৌছিলে, সেখানে পৃথক 
আলোর আর প্রয়োজন হয় না। সাধন-ভজনদ্বার৷ বিশুদ্ধি লাভ করিলে, 
উহা দ্বারা আত্মাকে লাভ করিতে না পারিলেও আত্মার সান্নিধো পৌছা 
যায়; তাই চণ্ু-ুণ্ড দূর হইতে অঙস্বিকা মাকে দর্শন করিতে সক্ষম 
হইয়াছিল। এক্ষণে লৌভ-মোহরূপী ১গু-মুণ্ডের বিলয় আসন্ন; তুই 


প্রলয্করী কালী ফৃষ্ঠি তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহারও সে 
সৃষ্টিতে বিলয় হইবার জন্য প্রধাবিত; তাই তাহার! তাহাদের সত্বগুণময় 





কর্ম ও ভাব সমূহ দেবীকে সমর্পণ করিতে লাগিল_উহাই দেবীর প্রতি 
চাণ্ডের শরবর্ষণ। আর মোহের যোহ-বন্ধনে আবদ্ধকারী সত্বগুপময় 
ক্রয্ধপ উপায়সমূহ এক্ষণে বিশুদ্ধ, উজ্জলীকুত : এর দেবীতে দমপিত ! 
এজন্য এ উজ্জল চক্রসমূহ সুর্যের প্রতিবিদের সায়, কিবা মেঘেতে 
বিদ্বলী- প্রভার স্তায় মায়ের মেঘবৎ নিবিড় ঘন রুঞ্জবর্ণ মুখ-মগ্ডলের 
 যধ্যে একে একে বিলীন হইতে লাগিল 1 প্রলয়কালীন দ্বাদশ ৃর্ধয 
. ষেন উদ্দিত হইয়া! একে একে প্রলয়ের ঘোর! ঘোরতরা এবং ঘোরতমা। 
কৃষররণা কালী মৃদ্তিতে বিলয় হইতে লাগিল! এখানে বিশ্তদ্ব-চক্রে 
গুসণড. আস্থুরিক শক্তিসমূহ কালীতে সমপ্পণ করায়, তাহারা 
'পরমাত্মঘয়ীতে মিশিবার যোগাতা লাভ করিয়াছেন। তাই মন্ত্র 
_স্আাহাদিগকে মহান্থর (মহান্‌ অস্ত্র ) বলা হইয়াছে ।--( ১৭1১৮) 
' ততো জহাসাতিরুষা ভীমং ভৈরবনাদিনী। 
কালী করালবন্তান্তর্দ,দর্শদশনোজ্জলা ॥১৯ 
সত্য বিবরণ । অনস্তর ভৈরবনাদিনী কালী অতিশয় ক্রোধে 
ভয়ঙ্কর অট্হাশ্ত করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাহার করালবদনের 
মধ্যবর্তী ভীষণ-দর্শন দস্তসমূহের প্রভায় তাহাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া 
তুলিল ॥১৪| 
তত্ব-স্থধী। শরণাগত সাধকের আন্রিক ভাবসমূহ বিলয় 
করার জন্য কালীমাতা, শৃন্যময় বিশুদ্ধ-ক্ষেত্রে অতি ক্রোধ প্রকাশ: 
করিয়াছেন। মায়ের কোপমযী চণ্ডিকা-মৃষ্ঠিই সাধকের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল 
সাধন করিয়া! থাকেন; মাধকের আনক্তির মূল কারণসমূহ মা করাল- 
বনে চর্বণ করিয়া বিলয় করেন! তাই এখানে ভিনি প্রলয়-মৃদ্তি 
ধারণপূর্বাক ভৈরব-গঞ্জনে বিকট অর্-হাপিতে লীধকের দেহ-পুর 
প্রকম্পিত ও প্রতিধ্বনিত করিতেছেন 1-ভীষণ দশন-পঙ্ভিদ্বার) 


উদ্মন শ্বেত-প্রভা বিকিরণ করত সাধকের অজ্ঞান-তমসা বিদুরিত 
করিতেছেন! করালবদনা মায়ের এবসিধ প্রলয্রী মৃষ্ঠি ভীষগাদপি 
ভীধণা হইলেও, উহা! ভক্তের নিকটে ্রেমফুল্লাননারূপেই প্রতিভাত 
হয়। কালীমাতা দক্ষিণ দিকের হস্তদ্বয়ে বর এবং অভয়; আর 
বামদিকে অবস্থিত হ্তদ্বয়ের একটাতে রক্তাক্ত মহা অসি, অপরটরত 
রক্তগ্রবহবান্‌ ছিন্ন দানব-ুণড1_ এই মৃষ্ঠিতে ভারতের সর্বক্জ কালী 
মাতার পূজা হইয়া থাকে। এই পর্ধ মৃদ্ধি অন্থরের কিছাঁমাক্যিকের 
পক্ষে ভীতিপ্রদা ও অতি ভ্যস্করা হইতে পারে, কিন্ত তক্ত-সন্তানের 
কাছে তিনি মাতৃক্ূপা, বরাভয়করা শক্তমনোহরা প্রেমকরুণার পারাবারা 
জগজ্জননী! তাই মুক্তি বা কৈবলাপ্রার্থী সাধক ভক্ত, অমা-নিশার 
মধ্যভাগে, যখন তামসীপ্রক্কৃতি বাহব-জগতকে স্থুযুপ্ত অবস্থায় নিজ অঙ্কে 
বিলয় করিয়া রাখেন, তখন সাধকও নিজ প্রক্কতির বহিম্ম্ধী সর্ববিধ, 
ক্রিয়াশীলতা সংহরণপূর্ববক বাহ্‌-প্রকৃতির ন্যায় আত্ম-নিরোধ ও ইন্রির- 
বিলয় করিয়া, মহাকালীর মহাপুজা সম্পাদন করেন--এইরূপে ক্রমে 
মাতৃ-ককপা প্রাপ্ত হইয়া, তিনি মহানি্র্বাণ লাভ করেন।--(১৯) 

উত্থায় চ নহাঁসিং হং দেবী চণ্ডমধাবত। 

গৃহীত্বা চাস্ত কেশেঘু শিরস্তেন[সিনাচ্ছিনৎ ॥২০ 

অথ মুণ্ডোইপ্যধাবৎ তাং দৃষ্টা চণ্ডং এ | 

তমপ্যপাতয়দ্‌ ভূমৌ সা খড়গাভিহতং রুষা ॥২১ 

সতা বিবরণ । অনন্তর দেবী কোপজ্ঞাপক্‌ 'হম্‌; উচ্চারণপূর্ববক 
[ কিন্বা সিংহের ন্ায় উল্লম্ষন করত ] মহা অসি উত্তোলনপূর্বক চণ্ডের 
প্রতি ধাবিত হইলেন এবং কেশাকর্ষণ করত, সেই অসিঘ্বারা তাহার 


শিরশ্ছেদন করিলেন ॥২০॥ অনন্তর চণ্ডকে নিপাতিত দেখিয়া, মুণডও 
কালীর প্রতি ধাবিত হইল) তখন তিনি জুদ্ধ। হইয়া, তাহাকেও 








ন্ট 


১৩৬ ী্রীচণতী- তব ও সাধন-রহস্ত | 


সেই সির আঘাতে নিহত করিয়া ভূতলশাযী করিলেন ॥২১ 
চি তত্ব্ুধা। ক কালিকা দেবী লোভরূপী চণ্ডের কেশ আকর্ষণ 
করিয়া তাহাকে মহাঅসি বাঁ খড়গাঘাতে বধ করিলেন। কেশাকর্ষণ 
সম্বন্ধে পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে; এখানে চণ্ডের বাষ্টি-দেহে তরিগুণের 
স্ষ্্ি-স্থিতি-লয়াত্বক যে সমস্ত ভাব ও অন্ুভাব ছিল, উহাদ্িগকে 
সংহরণপূর্বক, মহাঅসিরপ জ্ঞান-খঙ্জাদ্বারা তাহার শির বিচ্ছিন্ন 
করিলেন বাঁ পৃথক করিলেন! অর্থাৎ তাহার তমোগুণময় জড়ত্ব ও 
. অজ্ঞানতা এবং রজোগুণময় বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রবৃতিসমূহ বিলয়পূর্বক, 
তাহাকে সত্বগুণময় বা প্রকাশময় জ্ঞান-রাজ্যে স্থুপ্রতিষ্টিত করিলেন । 
আর তাহার সহভাবাপন্ন মুণ্ড একই দশা প্রাপ্ত হইল। 
_. মায়ের হস্তস্থিত'মহা। অমি একদিকে যেমন অজ্ঞানতাকে বিচ্ছিন্ন 
- বা পৃথক করিয়া জ্ঞান বা মুক্তি প্রদান করে, সেইরূপ অপরদিকে জীবের 
অনাত্ব ও অবিশ্তদ্ধ ভাবসমূহ বিদূরিত করিয়া তাহাকে পরমাত্মার 
সহিত মহামিলনে .আবদ্ধ করে। এই ভাবটার সহিত “তত্বমসি” 
মহাবাক্যের সাদৃশ্য আছে, যথা-_“তত্বমসি” মহাঁবাকো তিনটা কল্প 
বিদ্যমান, যথা_-তত্ত্ব-অসি; ততরূগী পরমাত্মার সহিত ত্বংরূপী 
জীবাত্মার মিলন, জ্ঞানময় “অসি” সহযোগেই সুমম্পন্ন হইয়া থাকে । 
এইসকল তব ও ভাবই মন্্রোক্তিসমূহের রহস্য ও তাপষা 1--(১০।২১) 
: হত শেবং ততঃ সৈন্তং দৃষ্া চণং নিপাতিতম্‌। 
 মুগ্তঞ্চ স্ুমহাবীর্য্যং দিশো' ভেজে ভয়াতুরম্‌ ॥২২ 
শিরশ্চগ্ুস্ত কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেবচ। 
প্রাহ গ্রচণ্ডাট্রহাসমিশ্রমভ্যেত্য চপ্তিকাম্‌ ॥২৩ 
ময়া তবাত্রোপনৃতৌ চগ্মুণ্ডো মহাপশৃ। 
| দ্ধযজ্ে স্বয়ং শুস্তং নিশুস্তঞ্চ হনিষ্্ি ॥২৪ 


শস্তক দান 7 | পা | 


অত্য বিবরণ । অনন্তর হতাবশিষ ্তগ চণ্ড ও মুগ্ডকে | 
নিপাতিত দর্শনে ভয়াতুর হইয়া চতুদদিকে পলায়ন করিল ।২২। কালী 
চণ্ড-মুণ্ডের মন্তক গ্রহণ করিয়া চণ্তিকার নিকট গমনপূর্বরক প্রচণ্ড 
অটহান্ত সহকারে কহিলেন ॥২২। এই যুদ্ধ-যজ্জে আমি তোমাকে 
চণ্-মুণডরূপ মহাপশ্ুদ্য় উপহার দিলাম; শুত্ত- নিশুস্তকে তুমিই বং 
নিহত করিও ॥২৪ 
তত্ব-স্থধা। হতাবশিষ্ট অন্থর-সৈন্তগণ পলায়ন করিল-_ অর্থাৎ 
চগ্ত-মুণ্ড বধদ্ধারা লোভ-মোহের মূল সংস্কার নষ্ট হইলেও তাহাদের 
শাখা প্রশাখা বা অন্ুভাবসমূহ সম্পূর্ণ বিলয় হইল না; কারণ এখনও 
কাম-ক্রোধরূপী মহাঁ-অস্ুর এবং তদীয় সহকারীগণ 'জীবিত আছে: 
স্বতরাং যাহারা পলায়ন করিল, তাহারা পুনরায় স্থযোগ পাইলেই 


আত্ম-গ্রকটু করত কামরাজের সহায়তা | করিবে ইহাই পলায়ন্ের, 
উদ্দেশ্তা ও তাৎপর্ধা | 


যৌগিক ব্যাথায়-_বিশুদ্ধ-চক্রের দর্বববিধ বিকার স্ুসম্পন্ল 
হওয়ায় কুগুলিনীশক্তি তাহার নিয়স্থ মুখদ্বারা চণ্ড-মুণ্ডের ছিন্নশির 
গণ করিয়া দ্বিদল-চক্রে আগমন করিলেন [মন্ত্রে আছে “অভ্োত্য 
চপ্ডিকাম্? ] এবং চণ্ডিকাণায়ের শ্রীপাদপদ্নে সেই মুগ্তদ্য় উপহার প্রদান 
করিলেন। বিশুদ্ধ-চক্রস্থিত শুস্ত-নিশুস্ত এবং ততসহকারী অস্থরসৈম্তগণ 
অচিরাৎ কুগুলিনীশক্তি কর্তৃক আকফিত হয়া ছ্বিদল পদ্মািমৃথে 
অভিযান করিবে; তখন বিশুদ্ধচক্রটা নান হইয়া পড়িবে । এক্ষণে 
কুগুপিনীশক্তির আগমনে দ্বিদল-পন্স্থ সদসং বৃত্তিসমূহ ক্রমে প্রকট্‌ ঝা... 
মৃত্ত হইতে লাগিল এবং স্থানে মহাযুদ্ধের সুচনা করিল। মস্তক-_ 
জা নেন্িরসদূত এবং অন বুদ্ধি অং (চিত্তরূপ অন্তঃকরণের একমাত্র 
| +কৈন্ত বাআধার; সুতরাং. জ্ঞানা্গস্থরূপ মন্তক, যাতৃ-চরণে ডালি বা 


১৩৮ ীত্ীচশী-তত্ব ও সাধন-রহন্ত 


উপহার দেওয়ার অতি সুন্দর উপযুক্ত সম্ভার !| অদ্ধিকা মাতার কোপ 
গ্রকাশেই কালিকার উদ্ভব হইয়াছিল; এজন্ত এখানে মন্ত্রে অস্বিকা 
মাঁকে চগ্ডিকা” অর্থাং কোপময়ী বলা হইদ্বাছে ।_-(২২-২৪) 
খবষিরুবাচ ॥২৫ 

, তাবানীতৌ ততো দৃষ্ট চমুন্ডো মহান্তুরৌ। 

উবাচ কালীং কল্যাধী ললিত চণ্ডতিকা বচঃ॥২৬ 

যন্মাচ্চগ্ুঞচ মুগ গৃহীত্ব! ত্রমুপাগত। | 

চামুণ্ডেতি ততো৷ লোকে খ্যাতা৷ দেৰি ভবিষ্যসি ॥২৭ 

ইতি মার্কত্রেয়পুরাণে সাবগিকে মন্বস্তরে দেবীমাহাত্মে চণ্ডমুণ্ড 
বধো নাম সপ্তয়োহধ্যায়ঃ॥ প্লোক সংখা--২৫; মন্ত্র সংখা ২৭ 
, ত্য বিবরণ। খধি বলিলেন_-অনস্তর সেই [নিহত] চণ্-মুণ্ 
আনীত হইয়াছে দেখিয়া! কল্যাণী চণ্ডিকাদেবী কালীকে স্থললিত বাক্যে 
" বালিলেন--যেহেতু তুমি চণ্ড-মুণ্ডকে গ্রহণপূর্ব্ক আমার নিকটে আগমন 
করিয়াছ, সেইজগ্ত হে দেবি! জগতে তুমি 'চামুণ্ত? নামে বিখ্যাত 
হইবে 1২৬২৭), ৃ 
 তত্ব-স্তধা। এইরূপে সাধকের অন্তম্্ধী লোভ-মোহ দ্বারা 
অনুষ্ঠিত কর্মকাণ্ডের এবং যোগ-মার্গের অন্নষ্ঠানসমূহের কতকাংশ, 
জগন্মাতা স্বয়ং কৃপাপরবশ হইয়া বিলয় করিলেন--চগ্ত-মুণ্ড নিহত 
_ হইল। অতঃপর চণ্ড-মুণ্ডের পবিত্র মন্তকঘ্বয় মাতৃ-চরণে উপহার প্রদত্ত 
হইল-_ঘা গ্রীতিসহকারে উহা গ্রহণ করিলেন এবং চণ্ত-মুণ্ড হননকারী 
ক্ষালিকাকে _্কালিকাকে চামৃণ্ডা* নাম প্রদানপূর্বক জগতে পৃজারা! ও বিখ্যাতা 


সপ্ত পিপিপি পাশা 


 * চওমূতডৌ বিদ্যেতে অশ্তাঃ ইতি চামুণ্ডা। কিন্বা চওমুণ্ড বাক্যে 
হননা্থ বোধক আ যুক্ত হইয়া চামুণ্ডা পদ নি. চাও 
পৃষোদরাদিতাং সাধু ক নাগোজী ] | 





সন্ধিপূজা . . | ১৩৯ 


করিলেন। নর হী এবং মহানবমীর মহাসন্ধি্ষণে. 
দেবী-মাহাত্যে বরিত [ও কালী করালবদনা.. 'নাদাপুরিতদিও মুখাঃ ]. 
এই ধানসহকারে চামুণ্ডা কালিকা দেবীর অর্চনা হইয়া থাকে।' 
প্রতিপদ তিথি সংক্রমণকাল হইতে পৃিমা পর্যত, কিন্বা অমাবস্থা 
পধ্যস্ত, তিথিভেদে স্বধাকরের ষোড়শ কলা জীব-দেছেও ক্রিয়াশীল 
হইয়া থাকে__এসম্বদ্ধে বিস্তৃত বিবরণ এবং স্থান-নির্দেশাদি এই গ্রন্থের 
যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে তবে কাহারও 
মতে__ অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিতে অর্থা ভোগ ও ত্যাগের 
মিলন-ভূমিতেই চামুণ্ডা কালিকা। মায়ের অর্থাৎ প্রলয়মৃদ্তির পূজা হইয়া 
থাকে । মহাকালীরূপিণী কুলকুগুলিনী পক্তি এই অথুলোম ও বিলোমভাবের 
মধ্যস্থলে অর্থাৎ জীবভাব ও পরম ভাবের মহাসন্ধিরূপ মৃূলাধার পন্মে অধিষ্ঠিত 
থাকেন; এজন্য ইনি দেবীমাহাজ্মের প্রথম চরিত্রের দেখতা। সাধকের 
আত্মাভিমুখী নিলোম গতি হইলেই কুলকুগুলিনী মহাশক্তি কালিকা? 
জাগ্রত হইয় পন্মে পন্মে উখিত হন এবং স্তরে ত্তরে স্কুল সৃশ্ম ও কারণের 
আস্থরিক ভাবসমূহ স্বকীয় প্রলয়-মুদ্ঠিতে বিলয় করত, ললাট-প্রদেশে 
! দ্বিদূলে ) উখিত হইয়া সগুণ বা সবিকল্পভাবে ভক্তনহ পরমানন্দ ভোগ 
করেন। [ ললাট-প্রদেশেই চতুর্দশী তিথিতে চন্দ্রের পঞ্চদশ কলার, 
সহিত কামকলার সম্মিলনে বিশিষ্ট আনন্দের অভিব্যক্তি হয়] এইরূপে 
কুগুলিনীশক্তি সাধককে দ্বিদলাধিপতি স্থধাকরের স্তধা বা কুলাষুত 
পান করাইয়া পরিতৃপ্ত ও পরিপুষ্ট করেন! পরিশেষে সহকারে 
পৃথিমারূপ পূর্ণ স্বরূপানন্দ বা অমাকলার অমৃতানন্দ ভোগ করাইয়া 
সাধককে শিবত্ব, মুক্তি বা নির্বাণ প্রদান করেন। এজন্য দেবীও চণ্ডী 


মহাগ্রস্থের শেষাংশে অষ্টমী নবমী ও চতুরদশীতে দেবী-মাহাত্ময পাঠের, 
ও শ্রবণের বিশেষ ফল উল্লেখ করিয়াছেন !_-(২৬।২৭) 


: রি ্ রীত্রীচী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


এক্ষণে হে ভারতবানী মায়ের, প্রিয় সন্তান! এস, আমরা 
জা রা ঠক দৈহিক! ও পারিবারিক ব্যাপারে, চামুণ্ডা মায়ের মঞ্জলকারী 
. শাধাত বা নির্ধাতিনাদি "তাহার ্লেইময় আমীর্বাদরূপে গ্রহণ করিতে 
শিক্ষা করি-_ে রোগ শোক পরিতাপ প্রস্ৃতি প্রলয় মষঠিতে আলিক্নদারা ৃ 
রন করালিনী মা আমাদের মায়া-মোহ বা সুখের স্বপন ভাঙগিয়া, জান-চ্থ 
 উন্মিলন করিয়া দিতেছে ত্রান্ত আমরা,_তাই বিষয়-রসে বিমোহিত 
: হইয়া পরম-রস আস্বাদনে বঞ্চিত এই জন্য জগাদদ্বা কালিকা, বিষয়ের 
আভাস্তরীন্‌ কুলামূত বা দিবা-স্তন্য পান করাইয়া সন্তানগণকে পরিতৃধ 
| করিবার জন্য বান্ত।_বহিজ্জগতের অন্তরালে যে. আননময় 
অমৃত- ত-ধার] সর্বত্র অবিশ্ান্ত প্রবাহিত হইতেছে, সেই অমৃতস্বরূপ 
 পরম-রস আন্বাদন করাইয়া কৈবলা দান করিবার জন্যই, কৈবলাদায়িনী 
কালী করাল-বেশে বিষয়াসক্তির বাহা-খোসাটাকে প্রলয়রূপী তাগুবের 
আঘাতে ভা্গিয়া দিরা, জীবের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া থাকেন 
ইহাই তো প্রেম:করুণার ছদ্মবেশে চামুও্া মায়ের দ্বপূর্ব চণ্ডীলীল। ! 
অতএব, আমরা ঘেন জাগতিক অনন্ত তাণ্ডব ও প্রলয়-লীলার অন্তরালে 
আনন্দময়ী মাঁয়ের অফুরন্ত করুণা-ধারার উৎস দর্শন ও আস্বাদন 
করিতে সক্ষম হই--আমাদের বিশ্ব-নাট্যের যবনিকা-পতনের শুভ 
মূহূঙ্ে, আমরা ফেস শ্মশান-রধিনী শ্তামা মায়ের অভয়-ক্রোড়ে অধিিত 
হইয়া কালকে জয করত মহানির্বাণ লাভ করি 1 
ও নমশ্চণ্ডিকায়ৈ !! | | 
কালী কালী মহাকালী কালিকে পাগহারিপ্রি' 
বরাভয়প্রদে দেবি লারায়ণি নমোহস্ত কে 











| রি উস পপি 1 এ সি 


খধষিরবাচ ॥১ | 


চত্চে 'নহতে দৈত্যে মুণ্ডে বিনিপাতিতে। 
বহুলেষুচ সৈল্েষু ক্ষয়িতেষস্বরেশ্বরঃ ॥২ 
ততঃ কোপপরাধীনচেতাঃ শুস্তঃ প্রতাপবান। 
উদ্যোগং সর্বরসৈম্তানাং দৈযানামাদিদেশ হ ৩ . 
সতাবিবরণ। খষি কহিলেন_ 5 নিহত হইলে, মুড দৈত্যও ৷ 
শিপাতিত হইলে এবং বহুংখাক সৈন্ঠ করয়প্রাপ্ হইলে, অস্থরেশ্বরূ 
প্রতাপশালী শুস্ত কোপাবিষ্ট চিত্তে সমুদয় দৈতাসৈন্তকে যুদ্ধার্থে 
উদ্যোগী হইতে আদেশ করিলেন ।__(১-৩) 
তত্ব ধা । সাম্চর চণ্-মুণ্ড নিহত হওয়ায় কামরাজ শুস্তের 
কামনা পূরণে বিশেষ বাঁধা পড়িল; তাই, তিনি অতিশগ় ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া তাহার দেহ-রাংজার সর্ববিধ শক্তি বা বখলসমৃহ একত্রে সমাবেশ 
করত যুদ্বের জন্য প্রস্তুত হইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন । 
জীব-দেহে “আষ্টধা” বা অষ্টবিধা প্রকৃতি-শকতি বিশিষ্টরূপে সতত 
ক্রিয়াশীল। গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন__“আমার মায়ারূপ প্রকৃতি 
_্ইমি জল অনল বায়ু আকাশ মন বৃদ্ধি অহংকার, এই অষ্ট প্রকারে 
বিভক্ত” | এই অষ্টবিধ প্রকৃতিজাত অনন্ত সদসং ভাব এবং অঙ্গভাব 
সমুহ দেহের শক্তিময় অষ্ট প্রধান-কেন্দ্রে সতত ক্রিয়াশীল; স্থতরাং 
পিস অঙ্রবৃদ্দও অন্প্রকার বিশেষ শ্রেণীর অস্তভূক্ত। এই অষ্রবিধ 





উ্রীচী- ৭ ও লীবদ-হসত 


নম ইক শিবের সমাক্রপে  ষথাধিধভাবে 'দ্যন করিতে হইলে, 
'আরও অষ্ট প্রকার দৈবী- শক্তির আবির্ভাব পযোন-া্াই ্ধান- 
_বৈবীপ্রমূখ দেব-শক্তিগণ। 

 কামরাজ শুভ্ত কামনার মহাযজ্ঞে সর্বশ্ব'আহুতি প্রদানে উদ্যত, 
তাই সমগ্র বল সমাবেশের আদেশ দিয়াছেন। কেননা ভগবৎ চরণে 
সর্বস্ব সমর্পণ ন। করিলে, তাহাকে শ্বরূপে পাওয়া যায় না) তাই বৈষ্ণব 
পদাবলীতে আছে--“পব না দিলে কি কেশবে মিলে ?”-ষোল আনা 
দিতে হয়”_তাই, “লব দিয়ে আমি শব হয়েছি” |_ ইহাই দেবী- 
মাহাত্যের প্রাণময় সাধন-কৌশল। বিশেষতঃ মুক্তি কামীগণের 
'অষ্টপাশ হইতে বিমুক্তি হওয়াও বিশ্ে প্রয়োজন; তাই মহাদেব 
[ ভৈরব যামলে ] বল্য়াছেন_-ম্বণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগ্তপ্সা চেতি 
* পঞ্চমী । কুলং শীলঞ্চ মানঞ্চ অষ্টপাশাঃ প্রকীর্ভিতাঃ ॥ অর্থাৎ স্বনা 
শঙ্কা ভয় লজ্জা জুগুপ্স| (নিন্দা) কুল শীল এবং মান, এই অষ্টবিধ পাশ 
বা বন্ধন-রজ্জ্ব। অগ্যত্র বপিয়াছেন--“পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তে। 
সদাশিবঃ 1” অষ্টপাশে বদ্ধ থাকাই জীবত্ব, আর পাশঘুক্ত হইলেই 
শিবত্ব লাভ হইয়া থাকে । এতদঘ্বতীত জীবের আরও অষ্টবিধ বিশিষ্ট 
অক্ষমতা বা জীব্ধর্্ম আছে, যথা-_অল্পশক্তিত, অঙ্ঞানত্ব, পরিচ্ছিন্নত, 
বহুত্ব, পরাধীনত্ব, অসমর্থত্, অপরোক্ষত্ব এবং অবি্যা। উপাধি-স্থানত্ব 
--এই আটটী জীব-ধশ্ম বিদ্ুরিত করিয়া তৎ বিপরীত আটটী ঈশ্বর-বন্ম 
লাভ করিতে হইবে। মুক্তিকামী শরণাগত সাধকের জীব-ধশ্মব নষ্ট 
করিয়া মাতৃশক্তিগণ তাহাকে ইশ্বর-ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কতরাং 
অষ্টশ্রেণীর অস্থুর বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টশ্রেণীর অষ্টপাশও আপন! হইতে 


বিলয় হইয়! যাইবে! কেননা যে তত্ব হইতে যে পাশের উদ্ভব, সেই 
তত্ব বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাশ সমৃহও ছিন্ন বা বিলীন হইয়া যাইবে; 
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নার তৎ্সহ চে বব পরব ঠত হই, ই শা 
হইবে 10১ ৩) বি ০ 
_ অগ্ভ সর্বববলৈরদৈক্থ্যাঃ সি টি 
কন্ধুনাং চতুরশীতি নির্ষাস্ত স্ববলৈবৃতাঃ 4৪. 
কোটিবীধ্যণি পঞ্চাশদন্থুরাণাঁং কুলানি বৈ। 
শতং কুলানি ধৌআরাণাং নির্গচ্ছন্ত মমাজ্ঞয়া ॥৫ 
কালকা! দৌন্বদা মৌর্য্যাঃ কালেকেয়াস্তথাসুুরাঃ। 
যুদ্ধায় সঙ্জা নির্ধান্ত আজ্জয়া ত্বরিতা মম ॥৬ 
ইত্যান্্াপ্যান্ত্ররপিঃ শুস্তো৷ ভৈরবশাসনঃ। 
নিজগাম মহাসৈম্যসহত্রৈবহিভিবৃতিঃ ॥৭ 
সতা-বিবরণ। অগ্ আমার আদেশে উদাযুধ বংশীয় ছিয়াশীজন, 
'দৈত্য স্ব স্ব সৈগ্ঠগণসহ, এবং কম্ববংশীয় চুরাশীজন ত্য স্বকীয় সৈন্যে 
পরিবেষ্টিত হইয়া শীপ্র বাহির হউক |8॥ কোটিবীধ্য নামক পঞ্চাশটী 
অন্থর সম্প্র্দার, ধূমবংশীয় একশত [অন্তর] সম্প্রদায় আমার আদেশে 
ুদ্ধার্থে বহির্গত হউক ॥৫॥ কালক, দৌহৃদ, মৌর্য এবং কালকেয় 
অস্থুরগণ সজ্জিত হইয়া! আমার আদেশে যুদ্ধার্থে সত্বর বহির্গত হউক 1॥৬| 
অস্থর-রাজ. ভৈরব-শাসন শুস্ত এই প্রকার আদেশ প্রদান পূর্বক 
বনু সহগ্র মহাসৈহো পরিবৃত হইয়া নির্গত হইলেন ॥৭ 
 তত্বস্তুধ!। পূর্ব মন্ত্রে লা হইয়াছে যে, অষ্টবিধ আহ্ুরিক শক্তি 
(দেহের আটটা, প্রধান কেন্জে ক্রিয়াশীল হইয়া বিভিন্ন শ্রেণীর দৈত্য 
উৎপত্তির কারণস্বরূপ হয়। এখানে দেহ-তত্বের সহিত দৈত্যবংশীয় 
সৈম্যগণের শ্রেণী-বিভাগসমূহ ধারাবাহিকরূপে পর পর .সুসঙ্িত করিয়া 
প্রদর্শন করা হইল। যথা--(১) ভৌম বত্াগণ-ক্িতি ৭ বা পৃথী 











্ চা ৪ উতর ও সাধন-রহস্ত 


আল ক উহা উদ রি 
- প্রয়োগের অন্য ব্য্ত। এই রী বৈডাগণ ছাপরে ব্রজ-লীলায় পুজা রা 


তর এক রবদাই অন্ত রঃ 





বকান্থর অঘান্থুর ্র্তির্ধে ৃথ্বীতত্বে (জড় দেহ ধারণপু চি 


রিয়াশীল হওয়ায়, ভগবান শরীক ইহাদ্দিগকে বিলয় করিয়া মুক্তি প্রদান, 
_করেন। অস্ত্রধারী ভৌম অন্রগরণ আত্মস্তরিতায় পূর্ণ এবং নঙীর্ণ 


ভাবাপন্ন অর্থাৎ নিজকে অত্যন্ত বড়” মনে করে-এজন্য অপর সকলের 
গ্রতি একটা ঘ্বণার ভাব স্বাভাবিকরূপেই সতত পোষণ করে; স্ৃতরাং 
এই উদাযুধ অস্ত্রগণের নাশের সহিত দ্বণারূপ পাশটাও আপনা হইতেই 


বিলম্ব হয়। পূর্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতির অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত এবং মনব-বুদ্ধি 


অহ্‌ং এর সহিত দশেজিঘ গুণিত হইরা আশপ্রকার পৃথক অবস্থা সি 
করে; ততসহ পৃথথী তত্বময় জড় বা স্থুলদেহের ষড়ভাববিকার (আমার 
দহ জাত, স্থিত, বদ্ধিত, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, জড়াগ্রস্ত এবং বিনাশপ্রাঞ্ধ ব! 
মৃত ) এই ছয়টা স্থূল ভাবধুক্ত হইয়! ছিয়াশী প্রকার অবস্থ! হয়--এবদ্িধ 
স্ুলভাবাপন্ন আন্মরিক, ভাবই মস্ত্রোন্ত ছিঘাশী জন দৈত্য-প্রধান 1--এই 
ভৌম অন্থরগণকে বিনাশ করিবার জন্যই ভূমি ব1 ্ষিতিতত্বের অধিষ্ঠাত্রী 
ব্রক্গাণী শক্তির বিশিষ্ট আবির্ভাব । | 
(২). অপ. বা জল অংশেজাত কন্ুবংশীয় দৈত্যগণ-_ ব্রজলীলায় 
কালীয় ও তংসহচরগণ এই বংশীয় দৈত্য ছিল; ভগবান রুষ্ক প্রীপাদ- 
পন্মের নৃত্য-ভঙ্গিমাদ্বার] উহাদিগকে দমন করিবার পর, উহ্ারা সমু 
আয় গ্রহণ করিরাহিল কু শব্দের অর্থ শখ : শখ শামুক ( গুগলী। 
প্রভৃতি সমুদ্র বা জপজাত প্রাণীগণের লজ্জা বা.আবরণ ভাব অতি প্রধল; 
এজন্য অপ্তত্বে জাত কন্পুবং শী দৈতাগণও" সন্থোষ্টগি ীপুষ্ধ ' এবং 
অত্যন্ত স্বার্থপর কেনন| নিজেদের পৃষ্ঠস্থিত গুরুভার বহন ইরা  বাতীত | 
বারের কোনপ্রকার উদা র সপন, বা উচ্চভাব গ্রহণ, করিতে ইহারা 











্ রা (এই. বসরংঈয মৈভাগণের বিনাপের 
ৰ নগপরানত হ। দেহের ঘড়বিধ-কোঁষেই সক্ষোচ খপরতা 
ক্রিয়াশীল; উচাদের সহিত অন্তরেনিয জানের এবং রব 
চতুদ্দশ করণ গুণিত হইয়া চুরাশী প্রকার বিভিন্ ভেদ-ভাবের ক্রি করে নু 
-ইহারাই কন্ধুবংশীয় চুরাশী জন দৈত্য-সেনাপতি। এই অপ্ততব- ূ 
জাত কন্তুবংশীয়গণকে বিনাশ করিবার জন্ই অপ্তত্বের অসিষ্ঠাতরী 
বৈষ্কবী বা নারায়ণী-শক্কির বিশিষ্ট আবির্ভাব 

(৩) তেজাংশে বা তেজতত্বেজাত কোটিবীর্ধ্য দৈত্যগণ-_ ইহারা 
আদিত্য রুদ্র এবং" অগ্নিতেজে জাত; এজন্য অত্যন্ত বীধ্যশালী, তাই 
“কোটিবীধ্য বলা হইয়াছে। ব্রঙ্জলীলাতে এই কোটিবীর্ধ্য বংশীয় 
তেজন্বী দানবগণ দাবানলরূপে রাখাল বালকগণের ভীতি উত্পাদন 
করিলে, প্রীরুষ্ণ স্বয়ং এ দাবানল ভক্ষণ করিয়া, ব্রজধাম রক্ষা করেন এবং 
সখাগণেরও ভয় বিদূরিত করেন। এই অতি তেজস্বী কোটিবীর্ধ্য 
দানবগণকে কে না ভয় করে ?--ইহারা যেন সাক্ষাৎ ভয়ম্বরূপ ! মধ্যম 
চরিত্রে, এই ভয়রূপী অস্থরের স্থশ্ধ্ ভাবকে “উগ্রবীধ্যস্বূপে ব্যাখা করা 
হইয়াছে; এখানে ভয়ের কারপাংশ অভিব্যক্ত | ভয়রী পাশ হইতে মুক্ত 
হইয়া মৃত্যুপতয়ী বা কালাতীত হইতে হইবে । কোঁটিবীর্যগণের বিলয়ের 
সহিত ভয়ক্ূপী পাশটা বিনষ্ট হয়। কুদ্রেতেজাংশযুক্ত পঞ্চকলেশ__ 
(১) অবিষ্যা, (২) অস্মিতা (অহংকারের সুক্ষাবন্থা) (৩) রাগ 
(প্রাপ্তি ইচ্ছ। ), (৪) দ্বেষ এবং (৫) অভিনিবেশ (পুনঃ পুনঃ ভোগেচ্ছা), 
দশেক্দ্িয়ের সহিত সতত ক্রিয়াশীল / এই পঞ্ক্লেশ, দশেক্রিয়ের সহিত, 
গুণিত ও মিশ্রিত হইয়া পঞ্চাশং প্রকার বিভিন্ন তেজময় অবস্থা সি 
করে-ইহারাই কোিবীর্যোর পঞ্চাশৎ ' কুল বা বংশ। বিশেষত 
(ক্রেশ বাছুঃখের কর্তাও কু এই রুভ্রতেজেজাত ভর | কৌঁটিবী্ধ্য 





৬ 


অহরগণকে বিনাশ করিবার জন্ত এবং রা অভয় প্রদ্থানের জন্যই 
ত্রিশ্লধারিণী মাহেশ্বরী বা কদ্রাণী-শক্তি রৌড্ার আবির্ভাব । 

(৪). মরু বা বায়ু অংশে জাত ধৃত্বং ইশার আন্থরগণ_পৃজা, এবং 
আরভিত ধৃপকে বায়ুতত্বের প্রতীক বগি গণ্য করা তর; বাযুকে 
স্থুলদৃষ্টিতে দেখা যায় না, কিন্তু যখন ধৃপ অগ্রির সহায়তায় ধুয়াকারে 
বাযুভরে নানাপ্রকার কুগুলী পাকা ইয়া ক্রমে উদ্ধে উত্থিত হর, তখন 
আমরা বায়ুর ধূত্াকার বিচিত্র গতিবা রূপ লক্ষ্য ্ পারি; 


এইরূপে ধৃত বাযুকে আশ্রয় করিয়াই উদ্ধে উখিত হ হয়। বাযুতত্বে জাত 
দঘুশিয়বাযুর আকারে 





এই বংশীয় তৃণাবর্ড নাদক দৈতা, বর্ধন 
“সিয়াপীন ইয়া, প্রীরুফকে ধারণপুরবর্বক বিমান-পথে উখ্িত হইলে, 
ভগবান বিশ্বস্তররূপে তাহাকে পাতিত করিয়া বিনাশ করেন। 


.. অবিশ্বাসী ভ্রান্ত ধৃমলোচনও এই বংশীয় অস্থর--তাই অগ্বিকাকে অপমান ৷ 
করিবার জন্য বাষুবেগে ধাবিত হইয়া দেবীর হুঙ্কারে বিনষ্ট হইয়াছিলি। 
বাঘুর গুণ, চলন প্রসারণ আকুঞ্চন প্রভৃতি; স্ৃতরাং বায়ুতত্বে জাত, 


অস্থরগণের চাল-চলনরূপ স্বভাব ব1 শীল উহাদের মজ্জাগত; অর্থাৎ 
উহাদের স্ব স্ব ভাবরূপ স্বভাব বা সংস্কারাদি সহজে নষ্ট হয় না) 
এজন্য ধৌম্রগণের ধিনাশের সহি ভিত "শীল" নামক পাশটাও ছিন্ন হয়। 
 দ্রেহস্থ পঞ্চপ্রাণ এবং প্রপঞ্চের কারণরূপ পঞ্চ তন্মান্্র দশেক্দ্িয়ের সহিত 
গুণিত হইয়া একুশতগ্রকার বিভিন্ন অবস্থা স্থট্টি করে_বাঘুতত্বময় 
অনৃশ্ঠ ধৌশ্ুগণ এইপ্রকারে শতকুলোস্ভব__ইহাদিগকে বিলয় করিবার 


জন্যই দেহস্থ প্রাণময় ক্ষেত্রের বিশিষ্ট শক্তি বা রি বজ্তহস্ত! 


ইন্্রাণীর আবির্ভাব । 
(৫) আকাশ বা ব্যোম্তত্বে জাত কালক দৈ ৯ কিতা 
প্্তত্ব ক্রমে লয় হইয়! আকাচশ পধ্যবসিত হয়ঃ আবার কাল্‌-বর্ণে 


না 





শঞ্চতন্বের দুর্গ হন বিুধ। 


সকলপ্রকার বর্ণ বা রঙ লয় হইয়া কালই অবশিষ্ট থাকে ; এক্ন্য 
সর্বলয়কারী কালক অস্থরগণ অত্যন্ত প্রবল ও শক্তিশালী । ব্রজধামে 
ইন্্-কোপে আকাশে "সম্বর্তক” মেঘশ্রেণী, বজ্রপাত এবং বিবিধ উৎপা 
ক্রিয়াশীল হইলে, ভগবান গোব্ধন ধারণ করিয়া, আকাশের উৎপাত 
হইতে ব্রজধাম রক্ষা করিয়াছিলেন । ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্ত্র আকাশপথ 
হইতে যজ্র-নষ্টকারী তাড়কা, মারীচ প্রভৃতি আকাশতত্বে জাত 
অন্থরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। কাঁলক অস্থরগণের অজ্ঞানতামূলক 
ভাব অতি প্রবল, এক্ন্ত তাহারা অতান্ত হিংসা ও নিন্দাপরার়ণ স্ৃতরাং 
ইহাদের বিনাশের সহিত জুগুগ্না বা নিন্দারপ পাশেরও বিলয় হয়। 
ঘাকাশতবেঙ্গাত প্রবল কালক অন্থ্রগণকে বিনাশের জন্যই আঅস্থিক! 
মায়ের শরীর হইতে আকশতত্বের বিশিষ্ট শক্তি অপরাছিত্তী বা 
শিবদূতীর আবির্ভাব [ আকাশের গুণ শব, অপরাজিতাও শত শিবার' 

ন্যায় নিনাদকারিণী ] 
ভগবান শ্রীরুফের দ্বারকালীলার অন্তর্গত নরকাস্থুর বধের সময়ে 
নরকান্থরের পঞ্চতত্বমষ তুর্গদমূহ__ অর্থাৎ ক্ষিতিদুর্গ, জলছুর্গ, অগ্নি 
বাঁ তেজ দুর্গ, বায়ু ছূর্গ এবং* আকাশ দুর্গ অতিক্রম করার পর, তাহার 
সহিত ভগবান যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন । এ যুদ্ধে. 
অগ্রি-বাণ, জল-বাণ প্রস্তুতি পঞ্চতত্বের বাণসমূহও ব্যবহৃত হইয়াছিল। 
সুতরাং পৌরাণিক যুগের দেবী-যুদ্ধে উপরোক্করূপ পঞ্চতবময় সৈন্যের 
অবতারণা বা বিবরণ, নিতান্ত কাল্পনিক কিম্বা অশান্্ীর বলা যা না! 
বরং উপরোক্ত ব্যাখ্যার ক্রমে নবশক্তি আবির্ভাবের এবং পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ুদ্ধ-লীলার একটা ধারাবাহিক, শুন সাথকতা এবং বিশ্ময়জনক 
প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হইবে। . .. : | 
(৬) মনতত্বে জাত নববী রগণ_-যাহাদের অন্তঃকরণ 


১৪৮ র প্রীশ্রীচণী- ক ও সাধন-রহস্ত' 


বা হৃদয় দুষ্ট তাহারাই দুহ্দ এজন্য মনের.৮ হাঁরিকভাব হইতে কিন্থা, 
কুসংস্কার হইতে জাত আন্রিক ভাবসমূহ দৌন্বশ্রেণীর অন্তর্গত ।, 
রা এই শ্রেণীর অস্তভূক্তি অস্থর। গ্িত্যাদি পঞ্চতত্বে জাত 
অস্থুরগণ অপেক্ষা মনতত্বে জাত অন্থরগণ স্ক্মাতিস্থপ্ম, এজন্য অধিক 
শক্তিশালী | সন্বল্র-বিকল্পাত্মক্‌ মন হইব হওয়ায়, ছুহদিগণ, 
অত্যন্ত চঞ্চল; চাঞ্চলাহেতু, কোন বিষয়েই জারা স্থির বিশ্বাসী 
হইতে পারে না, সকল কার্যেরই ফললাভ বিষয়ে সন্দিহান) অর্থাৎ, 
 শঙ্কাবা আশঙ্কাধুক্ত হইয়া, তাহারা আরও চঞ্চল হয়। এজন্ত ছুম্ব্্‌- 
গণের বিলয়ের সহিত শঙ্কা নামক পাশটীও লয় হইয়া যায়।, 
আজ্ঞাশ্চক্রই মনের নিজ অধিষ্ঠান ক্ষেত্র উহাতে পর পর দুইটা স্তর 
আছে--(১) ঘনের চাঞ্চল্য-স্ব ভাবযুক্ত সুন্ধস্তর ; (২) সংস্কার ও বীজাংশ, 
« লঙ্লিত কাঁর ণস্তর। মনটা যখন নিস্তরঙ্গ হইয়া স্থিরত! প্রাপ্ত হয়,, 
তখন উহাতে সব্প্রণময্ধ একরম আনন্দের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে 
এবং সেখানে বিষ্ু-শক্তি সত্বগুণমহী বারাহীর আবির্ভাব হয়। 
কেননা মনের ুক্্ষেত্রোভূত চঞ্চল স্বভাবযুক্ত দু্বদ্‌ অস্থ্রগণকে 
বিনাশ করাই তাহার অভিপ্রায়? আর কালিক! দেবী মনের কারণাংশে 
আবিভূতা হই 1 মনের সংস্কার ও বীজাংশে জাত তামসিক দুহর্দগণকে 


বিনাশ করিয়া থাকেন। স্বতরাং মনতত্বে জাত বিভিন্ন দৌহৃদ্গণকে 
বিনাশের জন্তই কালিকা এবং বারাহীর আবির্ভাব । 


(৭) বুদ্ধিতত্বে জাত মৌর্য্য অস্থরগণ-_এই অস্থরগণ বুদ্ধিতত্বে 
জাত হওয়ায় শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী হইলেও অবিষ্তা কর্তুক মোহিত 
এজন্য মূঢ ভাবাপর। ইহারা শ্রেষ্ঠ বংশজাত এজন অকিগানী; তাই 
চিতিশক্তি অস্থিকাকে বিশেষবূপে দর্শন করিয়াও ক্টাহারা মান বা' 
অভিমান পরিত্যাগপূর্বক আব্মসমর্পণ করিতে পারিবে না; তাই 


এ 





কাম. তৈরব-শাসনা - | ১৪৯ 


ইহাদের বিলয়ের সহিত মান নামক পাশটাও. অবনত হইয়া! পড়িবে ! 
বুদ্ধিতত্বে জাত মৌধ্যগণকে বিনাশের জন্যই, অসীমশত্তিশালিনী বিশুদ্ধ 
পতবগুণময়ী বর্নচারিণী বীধ্যমহরী কৌমারী শক্তি আবিভূর্তা। (৮) অহং 
তত্বেজাত কালকেয় অস্রগণ-_সর্ববিলয়কারী অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন 
কালক অস্ুরগণের সহিত সনবনবযুক্ত হইলেও, ইহারা সুক্মাতিসচ্ষে এবং 
অষ্টধা প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ অহংতত্বে জাত; এজন্য ইহাদের | 
জাতি বা কুলের অভিমান এবং ভেদ-প্রতীতি সর্বাপেক্ষা অধিক ; সুতরাং 
ইহাদের বিনাশের সহিত কুল নামক পাশটাও বিলয় হয উহাদের 
বিনাশের জন্যই সর্বভেদনাশিনী সর্ধব্যাপিনী চিতিশকি নারসিংহীর 
আবির্ভাব। লৌককভাবেও কৌলিন্ত বাঁ আভিজাত্যের অভিমান বা! 
সংস্কার-জনিত ভেদভাব সহজে দূর হয় না, এজন্য উহা ব্রহ্ষজ্ঞান কিন্বা 
আত্মজ্ঞান লাভের বিরোধী বাঁ পরিপন্থী! জীব-দেহের সমস্ত বৃত্তি ও* 
ইন্জিয়সমূহ কাম-কামনার অন্থগত; বিশেষতঃ কামের অপ্রতিহত প্রভাবে 
দেববুত্তি এবং আস্থরিক বৃত্তি সমস্তই নিস্তেজ ও নিক্িয় হইয়া পড়ে! 
এজনা মন্ত্রে কামরাজ শুস্তকে “ভৈরব-শাসন' বলা হইয়াছে 1--(৪-৭) 

আয়াতং চণ্ডিকাং দৃষ্ট1! তং সৈম্যমতিভীষণম্‌। 

জ্যান্বনৈঃ পৃরয়ামাস ধরণীগগনাস্তরম্‌ ॥৮ 

ততঃ সিংহো৷ মহাঁনাদমতীব কৃতবান্‌ হৃপ। 

ঘণ্টান্নেন তান্‌ নাদান্‌ অন্বিকা চোপবৃতহয়ৎ ॥৯ 

ধনুর্জ্যাসিংহঘণ্টানাং শব্দাপুরিতদিড. মুখা |. | 

নিনাদৈ ভীষণৈঃ কালী জিগ্যে বিক্তারিতাননা ॥১০ 

তং নিনাদমুপশ্রত্য দৈত্যসৈ্ৈশ্চতুদ্দিশমূ।. 
দেবী সিংহস্তথা কাঁলী সরোষ্টঘ পরিবারিতঃ ॥১১- 





১৫০ ্রীপ্রীচণ্তী-তত্ব ও সাধন-রহস্ 


সত্য বিবরণ। চগ্ডিকা অতি ভীষণ সৈন্যবাহিনী আস্তেছে 
দেখিয়া ধনট্কার-ধ্বনি দ্বারা, ভূতল হইতে গগনমণ্ডল পর্যাস্ত পরিপূরিত 
করিলেন ॥৮। হে বৃপ! অনন্তর সিংহ অতিশয় গর্জন বা মহানাদ 
: করিতে লাগিলেন; অফ্বিকাদেবীও ঘণ্টধ্বনি দ্বারা সেই নাদকে 
: পরিবদ্ধিত করিলেন ৯। ধহ্র জ্যা-ধনি, সিহের গঞ্জন এবং ঘন্টার 
শবে দিউযগুল পরিপূর্ণ করিল, আবার বিস্তারিতাননা কালী, স্বকীয় 
ভীষণ নিনাদে সেই সমস্ত ধ্বনিকে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন ॥১০। 
_সেই,শব্ধ শ্রবণে ত্রদ্ধ দৈত্যসৈন্থগণ চতুদ্দিক হইতে দেবী সিংহ এবং 
কালীকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল ॥১১ 

তত্ব-স্থধা। বিশ্তদ্ধ চক্রের বিলয় কাধ্য সম্পূর্ণ হওয়ার, কুগুলিনী 
মহাশক্তির আকর্ষণে কামরাজ শুস্ত সবাদ্ধবে ও সসৈন্যে অর্থাৎ সমগ্র 
, বলসহ অভিযান করিয়া দ্বিদল-পদ্মে উথিত বা সমাগত হইলেন__তাই 
বিশ্তুদ্ধ পল্মটী রান হইয়া পড়িল। কামরাঁজকে সদলবলে উপস্থিত দেখিয়া 
চণ্ডিকা (ভ্তুদ্ধা অদ্বিকা ) ধনুকের জা-শবদ্বারা প্রণবময় ধবনি বা মহানাদ 
উখিত করিলেন। দিদল-পদ্স্থিত মায়ের সেই মহাশবে সাধকের 
দেহ-পুরের মূলাধার হইতে বিশুদ্ধচক্র পধান্ত সমস্ত চক্রগুলি প্রকম্পিত 
ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল [তাই মন্ে আছে--“ধরণীগগনান্তরমূ”]। 
অতঃপর মাতৃপ্ৰাশ্িত সত্বপ্তণান্বিত ধশ্বাত্বা সিংহও রজোগুণে উদ্বেলিত 
হইয়া, যুদ্ধে মায়ের সহায়তা করিবার জন্য সিংহনাদ ব1 ভৈরব গঙ্জন 
করিতে লাগিলেন! তখন ভক্ত-সম্ঘানের উৎসাহ দেখিয়া বিশ্বজননী 
জিগুণনয় ঘণ্টাধ্বনির মহানাদে পূর্বের সকল শব অভিভূত বা একা 
করত, ভক্তকে অভয় প্রদান এবং অস্থরগণকে সন্বত্ত নি ছুলিলেন। 
পরিশেষে প্রলয়-মুষ্ঠি কালিকা, করাল বদন বিস্তারপূরধীক প্রলয়কারী 
বিকট চীক্লারে সমন্ত শব নাদ ও গর্জন ডুবাইয়া | দিবেন। প্রথমে 





মায়ের যুদ্ধলীলা. | ১৫১ 


সত্বগুণময়ী অদ্বিকা সব্বগ্রণময় প্রণব ধ্বনি বা নাদ উ্িত করিলেন; 


তৎপর মহাত্মা! ধাম্মিক সিংহ রজো গুণান্বিত হইয়া রজোগুণময় গঞ্জন 


করিলেন; তংপর চত্ডিক! ত্িগুণময় ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা সমস্ত, নিকে ূ 





| বকাতানযুক্ধ করিলেন; পরিশেষে তামসী কালিকা স্া়্ 


তমোগুণময় মহাশবে সমস্ত নাদ স্যত্তিত ও বিলয় করিয়া ফিরেন! ্ 
অর্থাৎ একমাত্র গ্রলয়রূগী শব্দই অবশিষ্ট থাকিয়া, সকলের ভীতি উৎপাদন 


করিতে লাগিল 1--ইহাই তাৎপর্য্য | 


যেখানে অভয়া মা স্বয়ং প্রণব-ধ্বনিতে দেহ-পুর পুলকিত করিতেছেন, 


ঘেখানে ধাম্মিক সিংহ মহাশক্তিকূপিশী মায়ের শ্রীপাদপন্ন আশ্রয়ের বলে 


বলীয়ান হইয়া, ভৈরব-গঞ্জনে মায়ের জয়ধ্বনি উচ্চারণে উল্লসিত, যে 
অপূর্ব কারণময় ক্ষেত্রে কৈবলাদারিনী কালিকা, প্রলয়ের বিকট্‌ নিনাদ 
বারা সর্ববিধ অনাত্ম-ভাব বিলয়ে নিমগ্রা, সেখানে অস্থর দলন অতি তুচ্ছ 
কথা--তথাপি যে যুদ্ধ, উহ! ভগবতীর ইচ্ছাকৃত অপূর্ব লীল'-বিলাম 
মাত্র। এতদিন সাধক স্বয়ং পুরুষকাররূপ সাধনাদ্বার1 ক্রমে অগ্রসর 
হইয়া, পরিশেষে মাতৃ-চরণে সর্বববিধ সাধন! সমর্পণ করিয়াছেন--পুরুষকার 
যে মায়ের, উহ] উপলব্ধি করিয়াছেন তাই তাহার নিকটে পুরুষ 
কার?_-উহ| মারের! কেননা পুরুষ বা পৌরুষই যে শক্তি !_-তাই 
সাধক পুরুষকারকেও শক্তিময় ও মাতৃময়দ্ূপে উপলব্ধি করিয়া সমস্তই 
মাত-চরণে সমর্পণপূর্ববক উল্লাসে জয়োচ্চারণ বা আনন্দধ্বনি করিতেছেন 

দ্বিদল-পন্মে দমাগত দৈতাসৈন্যগণ প্রলয়কারী শবে আকুষ্ট হইয়া 


মেরুণুর্দে অবস্থিত সত্বপ্তণময়ী কৌশিকী, রজোগুণময় সিংহ এবং 


তমোগুণময়ী কালীকে চতুর্দিকে বেষ্নপূর্রবক ঘিরিয়া ফেলিল। কেনন! 
এই তিনটা মহাবলের যেকোন একটাকে পরাজয় করিতে পাঁরিলেই, 
দৈত্যপতি শুস্ত সন্তোষলাভ করিবেন ; আর যাহাতে কেহ পলায়ন 


১৫২ প্রীভীচণ্তী-তত্ব ও সাধন-রহস্থ্য 


করিতে না পারে, হর ্াস্ত সৈন্তগণের উদ্দেন্ত।--(৮-১১) 

এতশ্রিক্নন্তরে ভূপ বিনাশায় সী ববাম্‌। 

ভবায়ানরসিং হানানভিবীর্ঘ্যবলাদ্িত ॥১২ 

ব্রন্মেশগুহবিষুনাং তথে্রস্চ শক্তয়। 

শরীরেভ্যো বিনিষ্রম্য তদ্রপৈশ্চ্ত নদের ॥১৩ 
.. যস্ত দেবস্ত যন্পং যথাভূষণবা ইন! 
বর তদ্বদেবহি তচ্ছক্তিরন্থুরান্‌ যোদ্ধ,। মাযযৌ ॥১৪ 

_ সত্য বিবরণ। হে ভূপতে! ইতাবসরে অস্থ্রগণের বিনাশের 
দি এবং দেব-শ্রেষ্টগণের কল্যাণার্থে ত্রদ্ধ! শিব কাত্তিকেয় বিষ্ণু এবং 
 ইন্্ের অতিবীর্যাবলাধিত শভিসমূহ তাহাদের (ক্রগ্ধাদির ) শরীর হইতে 
বিনির্গত হইয়! সেই সেই রূপ ধারণপূর্বক চণ্ডিকার নিকটে আগমন 
করিলেন |১২/১৩। যে দেবতার যে প্রকার রূপ, যেকপ ভূষণ এবং 
ধেমন বাহন, ঠিক সেইরূপ, সেই ভূষণ ও সেই বাহন লইরা দেবশকিগণ 
অস্থরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত আগমন করিলেন ॥১৪ 

তত্ব-স্থধা। এই মন্ত্রে শক্তি এবং শক্তিমান যে অভেদ, ইহা 
বিশিষ্টরপে প্রমাণিত হইল; কেননা প্রত্যেক বিশিষ্ট দেবতা হইতে 
তাহার শক্তি, ঠিক তীহারই মত রূপ, এরশ্বযা, ভূষণ ও বাহন!দিসহ 
নির্গত হইলেন অর্থাৎ দেবগণ তৎতৎ রূপ, ভূষণ এ কাহন)দিসহ 
স্রীদেবতার মূর্তি ধারণপূর্বক যেন র্বপাস্তরিত হইলেন, এতদ্বাতীত 
শক্তি, প্রভাব কিনা শত কোসিপ্ররারে ভেদ বা বৈক্ষণা থাকিল ন। 1 
এই বিচিত্র ভাবটা শক্তিও শক্কিমানের অ ভেদ অতিপন্রকীরক। 
ব্রজ-লীলাতে ভগবতী দুর্গা, বালক শ্রীবষ্ণকে কেড়ে গ্রহণপূর্ববক, 
নত-হুধা পান করাইয়াছিলেন। আবার প্রীরুঞ্ণও কালিকা 1 মৃত্তিতে 


শক্তি অবৃপ্ধ  .  - ১ 


রূপান্তরিত হইয়া, আয়ান ও কুটিলাকে দর্শনদানে, শ্রীরাধিকার 
কলম্ক-ভগ্চন করিয়াছিলেন। তাই শ্রীন্তষ্চের পক্ষে সাধক গাহিয়াছেন_ 
প্রাসমঞ্চে আমি নট বনমালী, অস্থর-লনে আমি মহাকালী; পীতান্থর 


খেই, দিগঞ্ধরী সেই, নরমুণ্মালিনী। আমি বাজাই বাঁশী, আছি চালাই 
অসি, আমি কালা, আমি কালবরণী” ॥ 


শক্তি আনন্দম্বরূপা এবং সর্বকার্য্ের সুক্ম ও কারণরূপে বিদ্যমান; 
এজন্য উহা অনন্ত ও অবান্ত--যেমন রসাথাদন বা আনন্দের অন্ভূতি : 
মাত্রই 'মুকাস্বাদনৰৎ? . অর্থাৎ. বোবার আস্বাদনের ন্যায় মু বা) 
বাকাদ্ধারা উহা প্রকাশ করা যায় না; সেইরূপ শক্তিও কাত 
অনুষ্ট বস্তু; কেননা ভীব-্রগ আমরা শক্তির কার্্যাংশ বা ফলমান্ত 
দর্শন করিয়া থাকি, আর স্থম্ম্ম বা কারণাংশ অনৃষ্ট অর্থাৎ ই্জিগরাহ | 
নহে । মাটীর জাডা-শক্তি, জলের তারলা-শক্তি, অগ্নির দাহিকা 'শক্তিঃ 
বায়ুর গতি-শক্তি এবং আকাশের নিঃসঙ্গ বা শৃন্যময় শক্তিসমূহ ক্রিযশীল 


হইয়া বাহ-জগতে কাধারূপে প্রকাশ পায়, তখনই উহা ইন্দরিয়- গ্াহথ 
বা ইন্দ্িরের ব্ষিণীভূত হইয়া থাকে । 


মধান চরিত্রে দেবগণ পরাজিত হইয়া ভগবতীকে নিজ নিজ অনস্ত্ররূপী 
শন্তিসমূহ মহিষান্তর বধের জন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাবা 
রণাগতিদ্বারা মাতৃকুপায় উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায়, কারণ-ক্ষেত্রে 
অস্ুর বিনাশের জগ্ মায়ের সাহাধার্থে নিজ নিজ অনুরূপ আত্ম-্শক্তিময় 
মৃত্তিমমূহ নির্গত করিয়া পরমাত্মময়ী ভগব্তীর সমীপে প্রেরণ করিতে 
সমর্থ হইফাছেন 1-ইহা শরণাগতিজনিত আধ্যাত্মিক ক্রম-বিকাশেন্ু 
মধুময় কলম্বরূপ! এখানে মন্ত্রে ব্রদ্ধাদি পাচজন দেবতার নাম উল্লেখ - 
আছে। বারাহী এবং নারসিংহ'ও বিষ্ণু-শার্তি। এজন্য বরাহ এবং 
নৃসিংহ দেবতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ হয় নাই 1--€১২-১৪) 





ছু 


১৫৪ | ্রীশ্রীচঘী-তত্ব ও সাধন-রহস্তয 


হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমগ্ডলুঃ | 
_ আয়াতা ব্রন্মণঃ শক্তি ব্রন্মাণী সাভিধীয়তে ॥১৫ 
মাহেশ্বরী বৃষারঢা ত্রিশুলবরধারিণী। 
. মহাহিবলয়! প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা ॥১৬ 
কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ুরবরবাহনা । 
যোদ্ধমভ্যাযযৌ দৈত্যানস্বিকা গুহব্নূপিণী ॥১৭ 
_. তখৈব বৈষ্ঞবীশক্তি গরুড়োপরি সংস্থিতা । 
[.. শখচক্রগদশাঙ্গ খিজাহস্তাত্যুপাষযৌ ॥১৮ 
সতা বিবরণ । প্রথমত: হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া 
অক্ষমালা ও কমগুলুধারিণী ব্রহ্মার শক্তি আগ্রমন করিলেন? ইনি 
্রহ্মাণী নামে অভিহতা! হইঘ়্া থাকেন (১৫। শ্রেষ্ঠ ত্রিশুলধারিণী, 
মহাসর্পবলয়| অর্চন্ত্র-বিভূষিতা মাহেশ্বরী, বুষারঢা হইয়া [ ঘুদ্ধার্থে] 
সমাগ্তা হইলেন ॥১৬। শক্তিছ্তা গুহরূপিনী ( কান্তিকের-রূপধারিণী ) 
অধিকাদেবী শ্রেষ্ঠ ময়ুর-বাহনে কৌমারী-শক্তিরূপে দৈতাগণের সহিত 
ুদ্ধার্থে আগমন করিলেন ॥১৭। সেইরূপে বৈষ্ণবী শক্তি, শঙ্চক্রগদা 
এবং শ্রেষ্ঠ খড়গ [কিন্বা ন্ট ও খড়গ ] হস্তে গঞ্ড়ে আরোহণপূর্ববক 
সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥১৮ 
তত্ব-স্তধা* এখানে পর পর অষ্ট-মাতৃকা-শক্তির স্বরূপ এবং 
'আবির্ভীব বর্ণনা করা হইয়াছে; এসগ্বন্ধে প্রয়োজনীয় বক্তব্য সংক্ষেপে 
ু ত করা হইল। 
(১) ব্রক্ষাণী_হষটিকারিনী কিগাশত্তি_ তা্গী। মুলাধার 
পল্সের শক্তি-ক্ষিতিতত্বমরী বা বিরাট্রূপিশী।  হংসহুক্ত বিমানে 
আরূঢাস্ংস জলমধ্যে বিচরণ ও অবগাহন করে; তথাপি তাহার 
শরীর জলে সিক্ত হয় না; হংস ত্রিবিধ স্থান-বিহারী। অর্থাৎ জল স্থল 


ও শৃন্য, এই ত্রিপথে বিচরণশীল হইয়াও নিলিগ্রভাবাপন্ন | হংস অনার 
বস্থ পরিত্যাগ করত সার বস্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ_-কেননা সে জল 
হইতে ক্ষীর তুলিয়া হইতে পারে; এজন্য জীবনুক্ত মহাঁপুরুষগণকে হংস' 
ব| গরমহংস আখা দেওয়া হইয়া থাকে । এততব্যতীত হংস জীবের 
প্রাণস্বরূপ; অর্থাৎ জীবের শ্বাস-প্রশ্বাসকেও হংস বলা হয়_ শ্বাস ত্যাগে 
হং আর শ্বাস গ্রহণে সঃ উচ্চারিত হয়; এই হংসঃ বা সোহহং মন্্রই 
অজপা৷ জপ | এই মন্ত্র কিম্বা ইষ্ট-মন্ত্ের সহিত যুক্তভাবে অজপা জপ, 
সাধকের ধন্মভাব স্যট্টির বিশেষ সহাঁয়ক। এইসব কারণে বিশুদ্ধ 
রো গুণযয়ী হ্থগ্টিকারিশী ব্রহ্মাণীর বাহন-হংস। এবিষয়ে ইতিপূর্বে 
কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে । অক্ষন্থত্ব_অক্ষরমালা বা বর্ণমালা, 
সমস্ত তত্বের সমষ্টি, এজন্য উহা জপমালাক্গরূপেও মাতকরে ধৃত। 
কমগুলু-_কারণ-জলের পাত্র; অর্থাৎ সৃষ্টির বীজাণুসমূহ উহ্থাতে ধৃত। 

২) মাহেশ্বরী তমোগুণময়ী লয়কারিণী শক্তি, জ্ঞানময়ী রুদ্রাণী; 
তেজময় মণিপুর চক্রের শক্তি। বৃষারট- চতুষ্পদ ধশ্মই বুষন্বরূপ; ধর্ম 
অর্থ কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ই ধর্মরূপী বৃষের পদচতুষ্টয ; মতান্তরে, 
ধর্মের আশ্রয়রূপ চতুর্জগত, কিবা তপ শৌচ দয়া এবং দান, এই চারিপাদ 
ধশ্ম। জ্ঞানময়ী মহাশক্তি ধশ্মকেই বাহন করেন; অস্থিক! মাতা ধন্ধাত্মা বা. 
ধশ্ম-সমষ্টিরপী সিংহকেই বাহন করিয়াছেন। ত্রিশূল সমন্ধে পূর্বে 
ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে ; মহাঅহি ( সর্প) বলয়াঁ_ কুটিল কশ্ম সংস্কারের 
সমষ্টিই “অহি-বলয়” ; মহা বলার তাৎপর্ধা এই যে, উন 1 এত প্রভাবশালী 








*জপের মালাতে সাধারণতঃ ১০৮টা ফল বা গোলক থাকে। জনৈক 
বৈষ্ণব মহাত্বা উহাকে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা__অষ্টসখথী+ 
চৌষট্ি গোপী+ দ্বাদশ গোপাল+ অষ্ট মুনি অষ্ট খষি+ তিন বা 
+ তিন বস্থ+ রাধারুষঃ- ১০৮ 





৫৬: ্রীত্রীতী-তত ও সাধন-রহস্য 


'ষে, জগন্সাতা গনেশ-জননীও উহার প্রভাবে প্রভাবিত__তাই তাহার 
পিতা দক্ষের অজমূণ্ড এবং পুত্র গনেশের গজ-মুণড ব্যবস্থিত হইয়াছিল! 
আবার যছু বংশের প্রতি ব্রন্ষশাপ হেতু, ভগবান শ্রীরুষের শ্রীপাদপন্মও 
ব্যাধের শরে বিদ্ধ হইয়াছিল | চন্্ররেখা ভূষণ-_মায়ের ললাটে অর্দচন্ত্ 
স্থশোভিত, আর্গ মহেশ্বরের নামও শশিশেখর'_-তিনিও ললাট-প্রদেশে 
অর্ধচন্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন স্থতরাং উভয়ের চন্দ্র মিলিয়! পূর্ণচন্দ্ররূপে 
পরিণত হয়; তাই হেয়ালী আছে__অষ্টমীতে প্ণচন্্, কে দেখেছে 
বল? উত্তর এই ঘে, শ্রশ্রদুর্গাপৃজার মহাষ্টমীর রাত্রে মায়ের ললাটস্থিত 
অর্ধচন্দ্র, আর আকাশে উদ্দিত অষ্টমী তিথির অর্ধচন্দ্র উভয়ে মিলিয়া 
যেন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। কিন্বা দুর্গা প্রতিমার উর্ধাংশে চিত্রপটে 
মছেশ্বর অধিষ্ঠিত থাকেন স্থৃতরাং ছুর্গার এবং মহেশ্বরের অর্দচন্্দ্য 
, মিলিত হইয়া, যেন পূর্ণচন্দ্র্ূপে দ্রেদীপ্যমান হইল! মন্ত্রে চন্ত্ররেখা, 
_ উল্লেখ থাকায়, রেখা শব্দে চন্দ্রের ক্ষীণকলা অর্থাৎ বাঁল-চন্দ্রেরভাব 
অভিব্যক্ত, এরূপও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে । 

(৩) কৌমারী-_দেবসেনাপতি সর্ববিজরী কান্তিকের শক্তি; 
-ইমি ব্রম্ষচারিণী এবং দেবভাব পরিচালনকারিণী মহাতেদম্বী শক্তি; 
এজন্য তাহাকে অস্ত্র বিজম্ননীরূপেও উল্লেখ করা হয়। শক্তিহন্তাঁ_ 
্রশ্ষচধ্য প্রতিপালনে যে অসীম বীর্য ও শক্তিলাভ* হয়, ইনি সেই 
সর্বববিজয়া শক্তিকে ধারণ করিয়াছেন। ধিনি কামকে সম্পূর্ণ পরাজয় 

করিগাছেন, তাহার পক্ষে অন্যত্র পরাজয়ের সম্ভাবন! কোথায়? তাই 


পাপা পপপাপাপি- পপ পপ স্পা পিপাকপীশিিপাাপপশাশপিসপশ 








 ক্তুক্তদ্রবোর সারাংশ সপ্তপ্রকার পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া, পরিশেষে 
শুক্ররূপে পরিণত হয়। উহার স্ুত্্রাংশই ওজ: বাঁ বস্থত্েজ ; উহাই 
সংযমী নর-নারীগণের দেহে বর্বণ্য-জ্যোতিরূপে প্রকাশ পায়। এই 
ওজ:ই বল-বী্ধ্য স্বৃতি-মেধা! প্রভৃতি লাভের একমাত্র কারণস্বরূপ। 


বৈষবীরষড়ভূজ.. বন 


কৌমারী . সর্ধবিজরিনী মহাশক্তি। এজন্য মন্ত্রে তাহাকে গুহরূপিণী 
অন্বিকাদেবী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । কৌমারী ময়ূর-বাহনা__ 
মুর, সর্প ভক্ষণ করিয়া থাকে; সর্পের কুটিল গতি এবং খলন্বভাবই 
তাহাকে জগতে ভীতিপ্রদ করিয়! রাখিয়াছে ; স্থৃতরাং ফিনি কুটিলতাময় 
চাঞ্চল্য কিছ্বা কুবুদ্ধি-প্রণোদিত, অপকারী বা হিংসাত্মক্‌ খল স্বভাব 
পরিত্যাগ করিয়া সরলপ্রাণ এবং পরোপকারী হইয়াছেন, তিনিই 
ময়ুর-ধশ্র্ণ এবং কৌমারী-শক্তিকে ধারণ করিবার উপযুক্ত। ব্রহ্মচারিণী-.. 
হেতু কৌমারীতে বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং মেধার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি, এজন - 
তিনি বুদ্ধি-তত্বে জাত অস্থরগণকে বিনাশের জন্য আবিভূতা।। 

(৪) বৈষ্কী- সত্বগুময়ী পালনীশক্তি ; অপ তত্বময় স্বাধিষ্ঠান-. 
চক্রের অধিষ্ঠাত্রী পালনকারিণী-শক্তি। বৈষ্ণবীর হস্তস্থিত অস্ত্রাবলীর' 
ব্যাথা পূর্বে করা হইয়াছে; তবে তাহার হস্তস্থিত শাঙ্গ“বাক্যটার,_ 
ব্যাখ্যা প্রয়োজন । সাধারণভাবে নারায়ণী-শক্তি বৈষ্ণবীর চারিটী হস্ত; 
কিন্ত এখানে শঙ্খচক্রগদা শাঙ্গ (ধনু) এবং খড় এই পাঁচটা অন্ত্রের 
উল্লেখ দেখা যায় । ধন্থু থাকিলে সেখানে বানও থাকিবে, এজন্য মায়ের 
ষড়ভূজ নৃচিত হইতেছে । বামণ পুরাণে, বৈষণবী মায়ের উপরোক্ত 
ষড়বিধ অস্্ুসহ ষড়ভূজের উল্লেখ আছে। আর “তববপ্রকাশিকা”, 
টাকাকার এখানে চারি হস্তে চারি অন্ত্র থাক! সাব্যস্ত করিয়৷ শার্গকে 
ধ খড়েগর বিশেষণ করিয়াছেন ৭ যথা--শার্ষ অর্থ(১) প্রধান ক 


স্পিন শিিগাপীপীপা শা শিপ ীশিপপাপীিিশিশীশীীিশীস্ 


* পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, স্থদর্শন-চক্র, কৌমোদকী-গদা, বৈষবীয় 
রক্ষাকারী ধন্থ (শার্গ) ও বাণ এবং নন্দক নামক খঙ্জা-_এইসব " 
বৈষ্ণবাস্তর। 

প' শৃঙ্গং প্রধানং স্বার্থে টণ, ইতিশাঙ?। বদ্ধ শৃকনত 
ইতিশার্গ% তন্ময়মুষটিত্বাৎ লক্ষণয়া খড়েগাহপি শাঙ্গ উচ্যতে। 





. স্১৫৮ ৃ ্রীশ্রীচ গ্-ততত্ব ও সাধন-রহ্স্া 





? শ্রেষ্ঠ (২ ) শৃঙ্গের অংশযুক্ত ; অর্থাৎ খা ধারণ করিবার স্থানটা পৃ 
ছারা রঃ থাকে। বৈষববী গ্ররুড়-বাহুনা_বেমন ছুইটী পাখা এবং 
কটা পু পুচ্ছ বাতীত পাখী আকাশে উড়িতে পারে না, সেইরপ সচ্চিদানন্দ 
. আক্ষাশে উড়িতে হইলে, জ্ঞান-কর্ধরূপ দুইটা পক্ষ এবং ভকতিরূপ 
পুচ প্রয়োজন হত__পাখীক পুচ্ছটী নৌকার হালের মত গন্তবাস্থানে 
পরিচালনা করে; ভক্তিময় পুচ্ছও তদ্রূপ। কর্ম জ্ঞান তক্তির 
সামঞ্নন্তে এবং আবর্তনে যে সত্বগুণময় মধুমতী ও বিশুদ্ধ অবস্থার উদয় 
হয়, উহাই গরুড়ম্বপ!__সেই গরুড়ই সত্বপ্তণময় বিষুকে ধারণ 
করিতে পারেন। গরুড়ও সর্গভোজী ; অর্থাং সর্পের রঙ্গো গুণময় কুটিল 
গতি এবং মো গুণঘয় খলম্ব ভাব ; গরুড় গ্রাস বা বিলয় করেন। ভাগবত 
গরুড়কে ত্রিবেদম্বরূপ বলিয়াছেন, যথা-"ত্রিবুদ্‌ বেদ; স্পর্ণস্ত যজ্ঞ বহৃতি 
পুরুষম্”__অর্থাৎ বেদত্রযরূপী গরুড় পক্ষী, বজ্ঞ-পুরুষ বিষ্ণু 
বহন করেন ।--(১৫-১৮) 
 যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রাতো হরে; | 
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তন্ুমূ ॥১৯ 
নারসিংহী ন্ৃসিংহস্ত বিভ্রতী সদৃশং বগুঃ। 
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপক্ষিপ্তনক্ষত্রসংহতিঃ ॥২০ 
বজ্বহস্তা ঠৈবৈন্্রী গজরাজোপরি স্থিতা। 
| নে সহত্রনয়ন! যথা শত্রস্তথৈব সা ॥২১ 
 » ততঃ পরিবৃতস্তাভিরীশানো দেবশক্তিভিঃ। 
 হন্্তামন্থুরাঃ শীন্্ং মম গ্রীত্যাহ চণ্ডিকাম্‌ ॥২২ 
সত্য বিবরণ।। ফজ্ত-বরাহের ন্লায় রূপধারিণী কার শক্তিও 
বরাহ-মৃত্তি ধারণপূর্ধবক মেখানে আগমন করিলেন ॥১৯| নারসিংহী নৃসিংহ 


দেবের তুল্য মৃত্তি ধারণপূর্ববক তথায় আগমন করিলেন তাহার, 
কেশরাজির সঞ্চালনে নক্ষত্রযণ্ডল পর্য্যন্ত ইতস্তত; চালিত 197 ॥২০ 
এইরূপে .সহজনমনা ইন্্-শক্তি বঙ্জুহান্তে। এরাবন্তে, সা টাডিণ 
[আগমন করিলেন; ইন্দ্র যেমন ইনিও ঠিক সেইযপ। 4 বঞগিজারিযর 
ঈশান সেই, দেবশক্তিগণস্বারা পরিবৃত হইয়া চত্তিকাকে ' বলেন, আমার 
গ্রীতির জন্য, আপনি শীঘ্র এই অস্তুরগণকে নিহত করুন ॥২২ 3 
তত্ব-্তধা। (৫) বারাহী-সত্বগুশমহ্ী বিষ্ুুশক্তি; মনোময় 
কোধের স্থম্্ অসুর টি বরাহরূপী ভগবান বরকে ৷ 
প্রলয়-বারি হইতে দন্তদ্বার| উদ্ধৃত করিয়া, ধারণ কনিমাছিলেন__ভিনিই 
যজ্ঞ-পুরুষরূপে পৃথিবীকে ধারণ ও প্রতিপালন করিয়াছিলেন; এজন্য 
বিষু-শক্তি বারাহীও জগতের এবং জীব-দেহের পালন ও ধাবণকারিণী, 
জগদ্ধাত্রীরূপা। বরাভ--কালেরও পরিমাপক ; চতুদ্দশ মন্বস্তরে এক কল্প 
হয়; বর্তমানে আমাদের পৃথিবীতে শ্বেত-বরাহ-কল্প চলিতেছে এবং 
সেই কল্সের ছয়টা মন্বম্তর শেষ হইয়া, বর্তমানে সপ্রম মন্বন্তর চলিতেছে । 

(৬) নারসিংহী-অভংতত্বময়ী ; ইনি ভগবান বিষুর সর্ধ্বব্যাপিকা 
চিংশক্তি | গুরুরুপাপ্রাপ্ত ত্রহ্মজ্ঞানী প্রহ্ছলাদ নানাপ্রকারে নিধাতিত, 
হইলেও সর্বত্র ব্রহ্মময় ইট্টরূগী হরিকে দর্শন করিয়াছিলেন; পরিশেষে 
ভগবান নৃসিংহ মৃন্তি ধারণ করত, ভক্তের সর্ববিধ দুঃখ হরণ করিক্কাছিলেন' 
_-এই বিষু-শক্তি কিন্বা বিধুরূপা শক্তিই নারসিংহী | মধ্যম চরিত্রে 
ছুর্গাদেবীর ভূজস্হস্্রে দিউঅগুল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল; সেইরূপ “এখানেও 
সর্ধব্যাপিনী নারসিংহীর সমুজ্জল কেশরসমূহ, সমগ্র আকাশে সঞ্চালিত . 
হইয়া নক্ষত্রমণ্তলকেও মন্তস্ত ও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিলেন 1 ইহা প্রলয়ের'. 
পূর্ধ্ব সুচনা মাত্র । হিরণ্যম্বরূপ চিদানন্দমর আত্মাকে যিনি কশিত বা. 
'দুঃখিত করেন তিনিই হিরণ্যকশিপু। নরগণ যখন ধর্মে সথপ্রতিষ্টিত: 


ঞ 








১৬০. | রী্রীচ টব ও সাধন-রহস্ত 


হন, তখন তাহারা নৃসিংহন্বরূপ ! স্থতরাং 2সিংহই হিরণ্যকশিপুরূপী 
আত্যস্তিক ছুঃখকে বিদুরিত করিয়া আত্মাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম ! 
রি আত্মপ্রাজযে প্রকষ্র্ষপে আহ্লাদনকারী প্রহলাদবরপ রন্ধজঞান_. 
৭) জী ইট টোহপকেনের বিলি | টনি 
ৰ শিওর । বনজ এবং গজরাজ এরাবত সম্বন্ধে যথাস্থানে ব্যাখ্যা করা 
হইয়াছে । দেহ-পুরের ইন্দ্র বা পুবন্দর হইতে হইলে, সহশ্রাক্চ হইতে 
হয়, সব দিক দেখিতে হয়। স্ুুলে স্থক্ম্ে কারণে, কোথায় কি দোষ বা 

ক্রটী-বিচাতিরূপ অস্থর লুক্কাফিত আছে, তাহা এন্্ী-শক্তি সহম্রলোচনে 
দর্শন করিয়া খু'ঁজিয়া বাহির করেন এবং বজ্রাঘাতে তাহাদিগকে বিলয়: 
করিয়া দেহ-রাজা নন্দন্‌- -কাননে পরিণত করেন 1--ভাই ম| সহম্্ নদ্বনা 

: (৮) চাষুশা বাকালিকা। 

-* ঈশান-__প্রলরকারী কালপুরুষ; তাই প্রলর কার্ধ্ের সহায়িকা 
অষ্ট-শক্তি গণের আধার বা আশ্রয়ভূত হইয়া সমাগত | যেখানে প্রলয়- 
মুক্তি কালিকা ধ্বংস কাধ্যে উল্লসিতা, সেখানে তাহারই একাত্ম-ভাবাপন্ন 

কালপুরুষ ঈশানের আবির্ভাব প্রয়োজন। আব্রক্ম অনুপর্যস্ত সকলেই 
কালের অধীন; তাই দেব-শক্তিগণ কালরূগী ঈশানকে মধ্যমণিরূপে 
পরিবেষ্টন করির় প্রলয়ানন্দে উদ্বেলিত হইয়াছেন । 

বিশেষতঃ ঈশানরপী ঈশ্বরের আটটী এশী-শক্তি বা ঈশ্বর-ধর্খ 
'আছে, উহাই যথাক্রমে মাতৃকা-শক্তিগণের মধ্যে বিকশিত, যথা (১) 
সর্বশক্তিত্ব (__ ইহ! সর্বববিধ স্ষ্টিকারিণী ্রক্জাণীতে বিকাশ) 
(২) সর্বজ্ত্ব (ইহা সর্ধজ্ঞানের. আধারভূতা কা 
অভিব্যক্ত )) (৩) ব্যাপকত্ব (--ইহা সর্ধব্যাপিনী নারঁসি 
ই (&). একত (-৮ইহা ' অস্বিভীযষ কাল বা কালশক্কি 








ঈশ্বর-ধর্ম্ম কি সুজিত ১৬১ 


কালিকাতে অভিব্যক্ত)। (৫) স্বাধীনত্ব (_ইহা দেবগণের 
অধিপতি ইন্ত্রশক্তি ধ্্ীতে বিকাশ); (৬) সামর্থাত্ব (ইহা: 
মহাবীধ্যঘরী কৌমারী*শক্তিতে নিহিত) (৭) পরেক্ষত্ব (ইহা 
অতীন্দরিয় রাজ্যের সর্কবিধ দর্শনের ক্ষমতা-_অর্থাৎ, গর-হা পরার 
দ্শনাদি সন্বগুলময়ী বারাহীতে অভিব্যক্); (৮) মায়া-উপাধি : 
বানত্ব, (ইহা বিষু্ায়া বৈষ্ঞৰীতে- অভিব্যক্ত )। ভগবান ঈশান: 
অষ্টবিধ ঈশ্বর-ধর্নর মূর্ত শক্তিগণে পরিকৃত হইয়া সাধকের অষ্টবিধ 
জীব-ধর্্ম নষ্ট করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন ।--ইহাও মাতৃকা- 
শক্তিগনের আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজনীঘ়তা-স্থচন! করিতেছে । 
ঈশান, চণ্ডিকা দেবীকে দানবগণের বধের জন্য অন্ুরৌধ করিলেন, 
--কেননা শক্তিমান প্রেরণা দিবেন, আর কারধ্য,করিবেন তৎশক্তি স্বয়ং | 
ঈশান আরও বলিয়াছেন--আমার গ্রীত্যর্থে দানব-বধরূপ কার্ধ্য সম্পন্ন 
কর। যেখানে স্বয়ং মহাশক্তি চণ্ডিকাও, ভগধানরূণী ঈশানের প্রীতি 
সম্পাদনের জন্য কাধ্য করিতে উপদিষ্ট, সেখানে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে 


মানব মাত্রেরই ভগবহ গ্রীত্যর্থে সর্ববিধ কাধ্য করা কর্তব্য 1-ইহাই 
মন্ত্রোক্তির অভিপ্রীয় ।--(১৯-২২) 


ততো দেখীশরীরাৎ তু বিনিক্ান্তাতিভীষণ1 | 
চগ্ডকাশক্তিরতুযুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী ॥২৩ 
সা চাহ ধুত্জটিলমীশানমপরাজিত। । 
দূতত্বং গচ্ছ ভগবন্‌ পার্শ্ব শুভ্ত নিশুস্তয়োঃ ॥২৪ 
ত্রহি শুস্তং নিশুভ্তঞ্চ দানবাবতিগধধিবতৌ। 
_. যেচান্সে দানবাস্তত্র যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ॥২৫ 
সত্য বিবরণ । অনন্তর দেবী অদ্বিকার শরীর হইতে অন্তি . 
ভীষগা উগ্রস্বভাবা চণ্ডিকা-শক্জি -বিনির্গতা 'ছইলেন। ইনি অসংখ্য 





১১ 


| | ১৬২ ্ীশ্রীচণ্তী-ততব ও সাধন-রহস্তয 
শৃগালের স্ায় নিনাদকারিণী। [ কিন্বা চপ্ডিকা-শক্তি রিনির্গতা হইলেন । 


আর সঙ্গে সঙ্গে নিনাধকারিণী. শত শত শিবাবা শৃগালও বিনিষ্ান্তা 


হইল ]॥২৩ অনন্তর সেই অপরাজিতা (চগ্ডিকা-শক্তি ) ঘৃত্রবর্ণ 


_ ম্ৃতয়পে গমন করুন ॥২৪।. অতিগর্কিত, শুপ-নিশুস্তকে এবং অন্ত যে 


সয়জ্ত, দ্ধানব যুদ্ধার্থে সেখানে . রর রাড 0 
ব্লিবেন ॥২৫ 

 তত্ব-স্থধা। অঙ্গিকা মা বিশ্বজননী এবং সর্ধবকারণের কারণরূপা 
ডি কারণময় শরীর হইতে অতি উগ্র! চণ্তিকারূপিণী শক্তি নিগত 
হইলেন-ইনি আকাশতত্বময়ী--এজগ্য শতশত শিবার ন্যায় তুমুল 
গঞঙ্জন-কারিণী। শিবাশতনিনাদিনী- প্রাচীনা ও আধুনিক 


টীকাকারগণ এই মত অবলগ্কন করিয়াছেন যে, চণ্ডিকার আবির্ভাবের 


সহিত শতশত শৃগালও উদ্ভূত হইয়াছিল; প্রলয়-লীলাতে শৃগালের 


নক 


রক্তপান. শোভনীয় বটে, তথাপি উহা চণ্ডিকার বিশেষণ রূপে অর্থ 
করিলেও অর্থাৎ শতশত শিবা বা শৃগালের স্তায় গঞ্জনকারিণী চণ্ডিকা 
আবিভভূতি হইলেন, এই অর্থও অসঙ্গত নহে। “তত্বপ্রকাশিকা” 
টাকাকার এই. পরবর্তীয়তের বিরুদ্ধে মত দিয়া, উহার সাপক্ষে ঈশানের 
দৌত্য বাক্যের অন্তর্গত? “তৃপান্ত মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ”__“আমার 
শিবাগণ তোমাদের মাংসে তৃপ্তি লাভ করুক”; এই অংশ উল্লেখ করিয়া 
এখানেও শিবা অর্থে শুগাল, এন্সপ ব্যাখ্য। করিয়াছেন ।. কিন্তু ইহাও 


স্বপন, কর! রঠিন নছে। কেননা এগ্ালে..শিবা অর্থে__মক্ষলকারিণী 


ছামুণ্ডা, মাহেশ্বরী প্রভৃতি মাতৃ-শক্কিগণরূপে . ধরিলে.কর্থহইবে না । 


ক্ষার মন্ত্র্ও,আন়ছ যে রুজনীজ-বধান্তে মাতৃশক্জিপণ . 'অন্থরগণের 


ব্সপরাজিতা মা 1 ১৬৩ 


শিবদৃতীর যুদ্ধ-বিবরণে উল্লেখ আছে যে, তিনি উচ্চ অষ্টহাসিদ্বারা, 
অস্থরগণকে মৃচ্ছিত করিয়! তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন! নিশ্তস্- 
বধের পূর্বেও তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক গজ্জন বা উচ্চনাদ করিয়াছিলেন : 
এবং নিধনে, তিনি চা এবং শি, অবশিষ্ট 'অন্্রগণকে টং 
€ অর্থাৎ তাহাদের মীংস) ভঙ্ষর্ণ করিয়াছিলন ! স্থ 1য়. 
নিনার্দিনী বাক্যটাকে শবতত্বমী শিবদৃতীর বিশেষণরূপে াখ্যা করাও রর 
সমীচীন এবং স্থসঙ্গত। | | 
মন্ত্রে ঈশানকে ধুজটিল' এবং মাকে অপরাজিতা বলা হইয়াছে । 
যুদ্ধরূপ প্রলয় আসন্ন; তাই মহেশ্বরের শুত্র-দেহে কালাবছিন্ন চৈতন্যের 
বা কালবণী প্রলয়ের কাল ছায়া পতিত হইয়া তাহার শ্বেতবর্ণ, ধূত্রবর্ণে 
পরিণত করিয়াছে; আর তাহার স্বাভাবিক শুদ্ধ সরল ভাবটিও প্রলয়ের 
জটিলতায় সঙ্কুচিত করিয়া তাহাকে যেন চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে! 
তাই মন্ত্রে তাহাকে 'ধৃমজটিল+ বলা হইয়াছে । আকাশতত্বে শব্ময়ী 
শিবদূতী জাতা; নিঃসঙ্গ ও নিলিপ্ত ভাবই আকাশকে সকলের কারণ, 
শ্রেষ্ঠ এবং অপরাজের করিয়াছে; তাই-শিবদৃতীও অপরাজিতা । 
সাধক যখন সর্বকার্ধে আকাশবৎ নিঃসঙ্গ ও নিলিপ্ত পরমভাব লাভ 
করেন, তখন তিনিও অপরাজিতার সন্তানরূপে প্রতিভাত হন এবং 
স্বয়ং সর্বত্র অপরাজেয় হন 1- ইহাই ভাঁৎপধ্য | 
ভগবতী ভগবানকে দ্বৃতরূপে প্রেরণ করিলেন-_-প্রলয়কারী চরম 
পন্থা! অবলম্বন করার পূর্বে, প্রতিপক্ষকে সতর্ক করিয়া দেওয়ার 
পাতান্ুগতিক . প্রথা স্বাভাবিক এবং সমীচীন; তাই-_কুরুক্ষেত্র 
মহাসমরের পূর্বেও ভগবান শরীর, দৃতপে অধর্সের প্রতীক দুর্্েখনের 
নিকট গমন করিয়া অপমানিত হইয়াছিলেন। ইহীতে এই শিক্ষ 
লাভ হয় যে, কর্তব্যকার্ধা অবশ্ঠই করনীয়_-উহাঁর ফলাফল যতই বিরুদ্ধ, 
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বা অপ্রীতিকর টবে কেন, সেদিকে দৃষ্টিপাত না করাই উচিত। 
আর এখানে মন্ত্রে শুভ-নিশুস্তকে স্মতিগব্বিত বল! হইয়াছে-_যাহারা। 
বলপূর্ব্বক পরমাত্মময়ীকে অঙ্কশায়িনী, করিতে দৃঢগ্রতিজ্র"_তাহারা। 
অতিগল্জিত এবং কন্দ্পের দর্পে অতিদ্পা সন্দেহ নাই !-- (২৩২৫) 
ব্রৈলোক্যমিন্দরো লভতাং দেবাঃ সন্ত হবিভূজঃ। 
যুয়ং প্রযাত পাক্ালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥২৬ 
বলাবলেপাদথ চেদ্‌ ভবস্তো যুদ্ধকাজিক্ষণঃ | 
তদাগচ্ছত তৃপ্যন্ত মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ ॥২৭ 
সত্য বিবরণ । ইন্দ্র জ্িলোক্য লাভ করুন, দেবগণ যজ্ঞভাগ 
ভোগ করুন; তোমরা যদি বাচিতে ইচ্ছা কর, তবে পাতালে গমন 
কর ॥২৬| আর যদি তোমরা বল-গর্বের গব্বিত হইয়া যুদ্ধাকাজ্ষী হও, 
তবে শীঘ্র আগমন কর; তোমাদের মাংসদ্বারা আমার শিবাগণ 
[ষঙ্গলকারিণী প্রলয়াত্মিকা মাতৃ-শক্তিগণ, কিছ্বা শুগালগণ ] তৃপ্তি 
লাভ করুক ॥২৭ 
 তত্বস্তুধা । ' এই দৌত্য-কন্মে মায়ের চারিপ্রকার উপদেশ 
.আছে--(১) ইন্দ্র জ্রিলোকের অধিপতি হউন-_অর্থাৎ স্থুল সুক্ষ কারণময় 
জীব-দেহে দেব-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক | ইন্দ্রিয় ও বৃতিসমূহ সর্বববিধ, 
চাঞ্চল্য পরিতগুগ পূর্বক প্রশান্ত ও পরমরসে বিভাবিত. হউক 
_স্এইরূপে সাধক জীব-দেহে সর্বময় কর্তা. পুরন্দররূপে অধিষ্ঠিত হউন ॥ 
»(২) দেবগণ'যজ্ঞভাগ গ্রহণ .কক্ষন-__একাদশ ইন্দ্রিয়ের সর্বববিধ কা্যে 
নর্দতোভাবে ভগবৎ কর্তৃত্ব এবং ভগরছ. অধিষ্ঠান দর্শন: ও.অন্গুভব 
করাই-ইন্তিয়াধিপতি দেবগণের . যথাযথ, অধিকার..ভোগ ' এ বিষয়ে, 
মধ্য খণ্ডে এবং এই খণ্ডে; বিস্তারিতভাবে আলোনি৩ . হইয়াছে: 
$১, অহরগণ -প্রাতালে গমন রুকুব-মর্থাট,: তাহাদের আমির 


্রিয়াশীলতা জড়ত্বে পরিণত হউক__তাহারা যেন দেবভাব সমূহের * 
কার্ধো কোনপ্রকার বাধা না জন্মায়। (৪) বলগর্কে গরধবিত হইলে, 
বিনাশ অনিবার্ধা_ ইহাই চতুর্থ উপদেশের ভাবার্থ। বিবেকরপী 
জ্ঞানগুর জ্ঞানময় ঈশান সতত আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া, .. 
আমাদিগকে সছুপদেশ দ্রিতেছেন--আমার্দিগকে মঙ্গলের পথে সতত 
পরিচালনের চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু আমরা তাহার বাক্য অগ্রাহা 
করত মোহময় কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়া অতি দুঃখিত হইতেছি 
এবং অতিগর্ব বশতঃ আমরা বিনাশের দিকে তত মুখের মত অগ্রসর 
হইয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতেছি! স্বতরাং ভক্তি ও মুক্তিকামী 
মানব মাত্রেঃই উপরোক্ত উপদেশ চতুষ্ট় নিজ নিজ ব্যক্তিগত জীবনে 
প্রতিপালন পূর্বক জীবনকে মধুময় ও শান্তিময় করা কর্তব্য-_ইহাই 
ভগবান ঈশানের উপদেশ সমূহের রহস্য ও তাৎপধ্য।--(২৬।২৭)  ** 
যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়। দেব্যা শিবঃ স্বয়ং। 
শিবদূতীতি লোকেহম্মি-স্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা ॥২৮ 
তেইপি শ্রুত্বা বচে। দেব্যাঃ শব্বাখ্যাতং মহাসুরাঃ। 
অমর্ধাপূরিতা৷ জগ্ম্যতঃ কাত্যায়নী স্থিতা ॥২৯ 
সত্য বিবরণ । যেহেতু সেই দেবী (চপ্তিকা-শক্তি) স্বয়ং 
শিবকে দৌত্যকশ্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি ইহলোকে 
'শিবদূতী" নামে প্রসিদ্ধ হইলেন ॥২৮॥ শিব-কথিত দেবীর বাক্যসমূহ 


শ্রবণ করা মাত্র, সেই অস্থরগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়| যেখানে কাত্যায়নী 
অবস্থান করিতে ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিল ॥২৯ 


তত্বন্থধা। মানবদেহে শিবদৃতী গুরুশক্তিরপা-শ্রীগুরু 
অভিলাষ করেন, সাধক-ভক্তের আস্থরিকভাব দ্লন হউক--তিনি য় 
কাধ করেন না, উপদেশরূপে প্রেরণামাত্র প্রদান করেন; আর কাধ্য 
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: করেন গুরুশক্তি স্বয়ং. এখানে দেবীমাহাত্মোও ঈশীন স্বয়ং যুদ্ধ করেন 
। নাই__এখানেও তাহার প্রীতার্থেই অন্থর বিনাশের আদেশ। এজন্য 
 বিবেকরূপী জ্ঞানগুর ঈশান আমাদিগকে ধন্ধার্থকামমোক্ষরূপ চতুরবর্গ 
লাভের জন্য, আমাদের মনের উপরে অর্থাৎ মনব-বুদ্ধির মধ্যস্থলে শতদলে 
 (গুরুপদ্বে) থাকিয়া, সংভাবের প্রেবণাদ্বাব। আমাদিগকে সতত 
অনুপ্রাণিত করিতেছেন! আর সেই প্রেরণ, ' ধৃহাতে সাধক-জীবনে 
মূর্ত হইয়া কার্যকরী হয়, এজন গরুশভি যী শিবদূতী স্বয়ং নাদের 
বিকাশ করতঃ অন্থ্-দলনী মৃত্তিতে আবিভূতী! হইয়! তাহারই মঙ্কলময়ী 
্রলয়াস্তিকা শক্তিরূপা শিবাগণের সাহাযো, মাঁধকের অনাত্ম-ভাবসমূহ ... 
_ ঘলনপূর্বক তাহার আত্ম-রাজা সংস্থাপন করেন। শতদ-পয্মস্থিত 
গুদ, এবং গুরু-শক্তির ধ্যানে আছে 'বামুন্গপীঠে স্থিত দিবাশত্িং 
টি মন্িত ূর্ণ্ষপানিধানম্‌”_ইনিই আমাদের সব্বনঞলা শিবদূতী। 
_. ইতিপূর্বে শিবদূতীকে আকাশতব্বের অধিষঠাত্রী দেবী বলা 
হইয়াছে এবং আকাশতত্বের অস্থুরগণকে দলন করিবার জন্যই, দেবীযুদ্ধে 
তিনি আবিভূতা, এরূপ বলা হইয়াছে; আর এক্ষণে শতদল-পন্মের গুরু- 
শক্তি বলা হইল-_ইহাতে বাহ-দৃষ্টিতে বিরোধ থাকিলেও, অন্ত ষ্টিতে 
উভয়ই সত্য এবং সামগ্রস্তপূর্ণ। বিশ্তদ্ব-চক্রের বা আকাশতত্বের 
অধিপতি পঞ্চানন সদাশিব ; স্বতরাং তংশক্তি ঘপবাদ্ধি-্াই শিবদুতী। 
৪র এবং ওুঁরু-শাত্তি যখন শতদল-পদ্মে অধিষ্ঠিত থাকেন, তখন 
উহ! ভীহাদের স্ববূপভীবে বা গুণাতীতভাবে অবস্থিতি__সে অবস্থায় 
তাহারা নিক্ষিয়; শুধু ভক্তের ধ্যানের বিষয়ীভূত আনন্ম্ন পরম- 
বস্ত্রূপে প্রতিভাত হন এবং করুণ-দৃষ্টিতে মুদুমন্দ হান্ট করত অবস্থান 


করেন 1- ইহা শতাল-পদ্ুস্থ স্বরূপভাব। আর যখন গুরু-শক্তি সক্রিয় 
বা ক্রিয়াশীল হন, তখন প্রপঞ্চের বা পঞ্চতত্বের সম্মিলিত অবস্থান্ূপ 


আকাশতন্বে উদয় হইয়া, সগুণভাবে ক্রিয়াপরায়ণা হন 1 সেখানেও | 
জগদগুরু সদাশিব নিক্রিয়ভাবে থাকেন 1--তাই তি 





নিসা শিব বা 
মৃতবৎ ]। সেই গুরুকে আশ্রঃ করিয়াই গুরুশক্তি শিবদূতী ক্রিয়াশীল 
হইয়া অন্তর বিলয়খারা সাধকের বা ভক্তের মঙ্গল বিধান করেন) 
স্থৃতরাং এই উভয় পন্মের বা চক্রের কার্ধ্যাবলী বিচার করিলে, লমস্তই 
শৃঙ্খলাধুক্ত এবং সামগ্রস্তপূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে। বিশেষতঃ শতদল 
পন্ব, গুপ্ত ব! গোপনীয় পন্ম_যট্চক্র ভেদ করার পর, সেই গুরুধাম 
দর্শন হয়__গুরু-শক্তি, এই সকল মঙ্গলময় সংবাদ জগতবাসীকে 
কুপাপূর্ধবক প্রদান করেন, এজন্ও তাহার নাম শিবদূতী | 

ভগবান ঈশ্শান যেরূপ, দেহস্থ অন্তর্জগতের গুরু, সেইরূপ দীক্ষা বা 
ম্ত্রদীত। গুরুও সেই পরমগ্ডরু ভগবান ঈশানেরই প্রতীক্‌ এবং তাহারই * 
বহিবিকাশ মাত্র 1_তিনিই প্রতাপঘন বা সৎ, তিনিই গ্রজ্ঞানঘন "বাঁ. 
চিৎ, তিনিই প্রেমধন বা পরমানন্দস্বরূপ! শ্রীপ্ুরুর প্রতি এবদিধ 
জলন্ত বিশ্বাসই সাধক-জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের অগ্যতম কারণ। 
এইসব কারণে শাস্্বেও গু, মন্ত এবং ইষ্ট দেব-দেবীকে_অভেদ বুদ্ধিতে 
দর্শন ও উপলদ্ধি করিবার জন্য বাবস্থা আছে !-এই তিনের এঁক্যজ্ঞান- 
লাভ করিতে পারিলে, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ গুরু-শক্তির কৃপায় অতি 
স্থগম হর। এজন্য বৈষ্ণব-গরন্থে শ্রীগুরুমাহাত্মা বর্ণনাতে আছে-_“ষদ্যপি 
আমার গ্ররু শুড়িবাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়” । 


ঈশানের দৌত্োের উদ্দেশ্ত সফল হইল না; কেননা--“বিনাশকালে 
বিপরীত বুদ্ধি;”-_তাই মহান্থরগণ ক্ুদ্ধ হইয়া দ্বিদল-পন্মের যেস্থানে 
কাত্যারনী অস্বিকা অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে ততক্ষণাৎ যুদ্ধার্থে 
উপস্থিত হইল ।-_-(২৮২৯) 


০৬৮ ৃ শ্রীচতী-তনব ও সাধন-রহস্ত 
ততঃ প্রথমেবাগ্রে শরশক্ত্রি-বৃ্টিভিঃ | 


'ববর্ষ,রুদ্ধতা মর্ীস্তাং দেবীমমরারয়ঃ ॥৩৭ 
:. সা চ. তান প্রহিতান্‌ বাণাঞ্ছ ,লচক্রপরশ্বধান্‌। 
. চিচ্ছেদ লীলয়াম্মাতধনুরশ ক্ৈ মরহেযুভিং ৩১ 
: সত্য বিবরণ । অন্তর প্রথমেই অস্থরগণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া, 
শর শক্তি খাটি বর্ষণঘারা দেবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল ।৩৭॥ তখন 
দেবী, সেই অস্থুর নিক্ষিপ্ত বাণ শূল চক্র এবং পরশু গ্রভৃতি অস্ত্রসমূহকে 
সশব্দ ধন্থ: নিক্ষিপ্ত বাণসমৃহদ্বারা অবলীলাক্রমে ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥৩১ 
তত্ব-স্থুধা। এইবার মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে সর্বাগ্রে অস্থুরগণ 
ক্রমণ করিল। অন্থ্রগণের ইহা চিরস্থন স্বভাব-সিদ্ধ ধশ্ম; কেননা 
সর্ব তাহারাই সর্বাগ্রে ধন্মকে আক্রমণ করিয়া ধশ্মের গ্লানি বা 
পৃর্পোচভাব আনয়ন করিযা থাকে । তাই গীতার “যদ ফদাতি ধর্ধস্য 
গ্রানিঠবভি ভারত”; ভাগবতের _“অন্বগ্রভার ভক্তানাং মাহী 
তক্নমাশ্রিতং” এবং চণ্ডীর-_“ইথং যদা যদা বাধা দানবোখা ভবিযাতি” 
প্রভৃতি অভয় বাঁণীসমূহ সমস্তই অস্থরগণের অগ্রে আক্রমণের ফলম্বরূপ, 
ভগবান বা ভগবতীর আবির্ভাব এবং ভক্তের প্রতি অন্গ্রহ প্রকাশপুর্ববক 
ধন্ম-সংস্থাপন লীলা । 
যুদ্ব-লীলায় অস্থরগণ পরমাত্মাভিমুখী লক্ষা নষ্টকারী শরসযূহ, 
আস্মরিক প্রভাবময় শক্তি এবং উভর পার্থ ধারাল অজ্ঞানতামর খট্টি ব! 
খড়গদ্ধারা সর্ধপ্রথমে দেবীকে সমাচ্ছন্ন করিল; তখন দেবী স্বকীয় 
প্রণবময় বা প্রণব-শব্দায়িত ধনু; এবং বোধময় ও রলময় দিকা অহাবাণ- 
নিকরদ্বারা অস্থরগণের অস্ত্রবূপ শক্তিসমৃহ অবলীলাক্রমে ধা লীলাচ্ছলে 
নষ্ট করিয়া দিলেন । 
সাধক যখন আধ্যাত্মিক জগতে কার্ণময় দৃষ্টি প্রসারিত করিতে 





সক্ষম হন, তখন তাহার অনুষ্টিত কন ক্রমে ্রাণময়: বোরময় রা 
এবং শক্তিময় বাঁ মাতৃময়রূপে প্রতিভাত হয়|: তখন নিজরৃত গ্রণব- 
জপাদিও যেন দ্বেহস্থ অষ্টধা প্রকৃতিরূপিণী মা স্বয়ং সম্পাদন করত 
আনন্দলাভে পরিতৃপ্ত হইতেছেন!-_ইসাই যুন্বলীলার রহ 1৩৭৩) ণ 
_ তস্তাগ্রত স্তথা কাঁলী শূলপাঁতবিদারিতান্‌। চিন 
খটাঙ্গপোথিতাংস্চারীন্‌ কুর্ববতী ব্যচরৎ তদা। ৩২. 
কমগ্ড লুজলাক্ষেপহতবীর্য্যান্‌ হতৌজসঃ। 
্রহ্মাণী চাকরোচ্ছক্রন্‌ যেন যেন ম্ম ধাঁবতি ॥ ৩৩ 
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন তথা চক্রেণ বৈষ্ণবী । 
দৈত্যান জঘান কৌমারী তথা শক্ত্যাতিকোপনা ॥ ৩৪ 
এন্্রীকুলিশপাতেন শতশো! দৈত্যদানবাঃ। 
পেতুবিদারিতাঃ প্থ্যাং রুধিরৌঘপ্রবন্ধিণঃ। ৩৫ 
সতা বিবরণ । তখন কালীও সেই (কৌধিকী ) দেবীর সম্মুখে 
শক্রগণকে শুলাঘাতে বিদারিত এবং খটাঙ্গদ্বারা বিমদ্দিত করাবস্থায় 
বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩২। ব্রদ্ষাণী যুদ্ধক্ষেত্রের যে ষে প্রদেশে 
ধাবিত হইলেন, সেই সেই স্থানের শক্রগণকে কমগ্ডলুর জল-প্রক্ষেপদ্বারা 
হতবীর্ধা এবং নিরুগ্যম করিতে লাগিলেন ॥৩৩|॥ অতিকোপনা মাহেশ্বরী 
ত্রিশলদ্রারা, বৈষ্বী চক্রদ্ধারা এবং কৌমারী শক্তিদ্বারা দতাগণকে 
নিহত করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥ এন্দ্রী বজ-প্রহারে শতশত দৈতা ও 
দনবগণকে বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন-_ তাহাদের রক্তধারা 
শ্রোতের হ্যার প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥৩৫ 
তত্ব-স্ধা। কুলকুগুলিনী শক্তি প্রথমতঃ মূলাধার চত্রস্থিত সদসৎ 
বৃত্তিসমূহের বীজ বা ব্ারণসমূহ বিকাশপূর্বক গ্রহ্ণ করিলেন; তৎপর 


আল দোলন 


১৭৯. অশ্রীচী-ত ও সাধন-রহস্ত 


াধিঠান- -চক্রের সদসং ৃততিনমূহের কারণাংশ কট কর গ্রাস করিলেন। 
 এইকপে ক্রমে পরপর বিশুদ্ক-চক্র পর্ধাস্ত তং ততভাবাপর় অন্থরগণকে 
য্যাথথভাবে নিজ কারণময়. দেহে বিলয়পূর্তাক সকলেরই  কারণাংশ বা 
বীজাংশসহ আজ্ঞা-চক্রে সমুখিত হইয়াছেন; এখানে কারপময় ক্ষেত্রে 
সমুখিত হওয়ায়, সর্ববশ্রেণীর অর্থাৎ সকল চক্রের কারণময় অবশিষ্ট 
শক্তিশালী আন্রিক বীজণ্ুি ক্রমে মৃণ্ড হইয়। শুক হুইজ ; ইহাঁিগিকে 
শ্রেণীবিভাগমতে যথাযথ ভাবে বিলম্ফ কৰিবার স্তন, চত্তক্সভিগণ বা 

_ মাতৃশক্তিগণ সকলেই কারণময় আজ্মাচকে আবিভূ তা! তাঁহারা অনকর 
বিলর কাও। আরঙ করিরাছেন। প্ধমেই কালী, জান লয়কারী 
শৃলের আঘাতে এবং চৃর্ণরপে বিলয়কারা খটাঙ্গের আঘাতে মন-তত্বের 
কারণাংশে জাত বদর অস্থরগণকে বিলয় করিতে লাগিলেন; 
অর্থাৎ তাহাদের অজ্ঞানতা বিদুরিত এবং মোহ নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে 
দিবাঙ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। ব্রঙ্জাণী, তাহার কমগুলুস্থিত 
কারণ-বারি ছিটাইয়] ক্ষিতিতত্বময় উদাযুখগণকে হতবল ও নিক্কি্ করত 
বিলয় করিতে লাগিলেন এবং যে সমস্ত বীজ, তখনও অস্কুরিত হয় নাই, 
সেই আহ্থরিক বীজসমূহ কারণবারিদ্বারা সি করিগা ততক্ষণা২ বিলয় 
করিতে লাগিলেন; তৎসহ ঘ্বণ। নামক পাশটাও ছিন্ন হইতে লাগিল। 

অতিভুদ্ধা রৌদ্র মাহেশ্বরী, জানময় ত্রিশূলের আঘাতে রুত্রতেজ 

জাত কোটিবীধ্য অস্থরগণকে বিলয়পূর্বরক তাহাদিগকে দিবাজ্ঞান প্রদান 
, করিতে লাগিলেন; তৎসহ ভয় নামক পাশটাও লয় হইতে লাগিল। 
বৈষ্ণৰী, মহামায়ার মায়া-চক্রভেদকারী দিব্য চক্রদ্বারা অপ তত্বে জাত 
কন্ধুবংশীয় দৈত্যগণকে বিলয় করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ তখন তাহাদের 


ভেদ-প্রতীতি নষ্ট করিয়া সর্বত্র একরস ত্রন্ধানন্দময় ভাৰ প্রতিষ্ঠা করিতে 
লাগিলেন; তংসহ সস্কোচভাব বা লজ্জী নামক পাশটাও লয় হইতে 
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জাত মৌধ্য অন্থরগণকে বিনাশ + করিতে নিলেন; আগ সো | 
প্রতিষ্ঠার ফলে সাধকের স্থতি-মেধা বল-বীর্যোর উৎকর্ধে, তারার 

শাস্তোজ্জলা বা৷ শাস্মর্ম-ভেদকারী বিশুদ্ধ বুদ্ধির উদয় হইতে, লাগিল: 
তৎ্সহ মান-অভিমাবের পাশটাও নষ্ট হইতে লাগিল। প্রন্জ্রী, তড়িৎ ্ 
শক্তি বজ্দ্ধারা আঘাত করিয়া, বাযুতত্বে জাত ধৃবংশীয় অন্থুরগণকে- 
বিলয় করিতে লাগিলেন; অর্থাৎ অস্তর্্থী বিদ্য,তের প্রবাহে সাধকের 
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কাধ্য সম্পন্ন হইতে লাগিল-তখন রক্তরূপ রজোগুণের 
অন্তম্ম থী ক্রিয়াশীলতাদ্বার1 সাধকের হৃদয়-প্রদেশে যেন আনন্দের শত 
প্রবাহিত হইতে লাগিল। তৎসহ মজ্জাগত ন্ব-ভাব বা শীল 
নামক পাশটাও বিলয় হইতে লাগিল ।- ইহাই যুদ্ধ-লীলার রহস্ত ও. 
তাতপধ্য ।---(৩২-৩৫) এ 

তুুপ্রহারবিধূস্তা দা গ্রক্ষতবক্ষসঃ। 

বরাহমৃত্ত্যা ন্যপতংশ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ ॥৩৬ 

নখৈবিদারিতাংশ্চান্ান্‌ ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্‌। 

নারসিংহী চচারাজৌ নাদাপূর্ণ দিগন্বরা ॥৩৭ 

চণ্তাট্রহাসৈরস্থরাঃ শিবদৃত্যভিদৃষিতাঃ। 

পেতুঃ পৃথিব্যাং পতিতাং স্তাংশ্চখাদাথ স| তদা ॥৩৮ 

ইতি মাতৃগণং ক্রুদ্ধং মর্দয়ন্তং মহাসুরান্‌' 

ৃষ্টাত্যুপায়ৈ ধিবিধৈর্নেশ্ত দে'বারিসৈনিকাঃ ॥৩৯ 

সত্য বিবরণ। বারাহীর তুগ্ডাঘাতে কোন কোন দৈত্য বিধ্বস্ত 
হইল; দন্তাঘাতে কাহারও বা হৃদয় বিদীর্ঘ হইল; আব কেহবা চক্রান্তে 
বিদারিত হইয়! তৃতলে পতিত হইল ॥৩৬। নারসিংহী সিংহনাদে 





১৭২ 4 উ্চ্ীতৰ ও সাধন-রহস্তয 


দিউমগ্ুল এবং নভোমগুল পরিপূর্ণ করিয়া, নখেরদধারা কতিপয় অন্ুরকে 
'বিদীর্ণ করত এবং অন্থান্থ মহা্থরগণকে ভক্ষণপূর্ব্বক বিচরণ করিতে 
লাগিলেন 1৩৭ শিবদূতীর প্রচণ্ড (উৎকট্‌) অটহান্তে অস্থরগণ মৃষ্ছিত 
হইয়া ভূতে পতিত, হইতে লাগিল ; অনন্তর তিনিও তাহাদিগকে 

ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৩প| এইরূপ বিবিধ উপায়ে মাতৃগণ 
অহাহরগণকে বিমদদিত করিতেছেন দেখিয়া, টৈত্যাসেনাগণ পলায়ন 
করিতে লাগিল ॥৩৯ 

তত্বস্তৃধা_বিষ্ু-শক্তি বারাহী , স্বপুণপ্রধানা হইলেও, ধর 
রক্ষাকল্পে এখানে ত্রিগুণময় ভাবের অভিব্যক্তি করিয়াছেন এবং যুদ্ধে 
ত্রিবিধ অস্ত্র বাবহার করিয়াছেন, যথা-_তৃণ্ দন্ত ও চক্র ; বারাহী 
দন্তদ্বারা সাধকের আস্থরিক ভাবের হৃদয় বিদারণপূর্বক, প্রাণ-প্রতিঙ্গাদ্বারা 
: ধশ্মভাব স্ষ্টি করিয়া থাকেন; জ্ঞানাঙ্গস্বরূপ মন্তক বা তু্ধাঘাতে আগ্র্রিক 
ভাব ও অনুভাব অপসারণ করত, সেই ধন্মভাবকে তিনি রক্ষা বা পালন 
করেন, আর 'চক্রছারা আত্ম-ভাব হইতে অনাত্ম-ভাবসমূহ সম্পূর্ণ লয় 
করিয়া সাধকের মনোময় রাজো ধর্ম-ক্ষেত্র গ্রতিগা করেন। এইরূপে 
বারাহী মন-তব্বের ক্ুম্াংশে জাত চঞ্চল স্বভাবযুক্ত দুদ অস্থরগণ্কে 
বিনাশ করিতে লাগিলেন; তৎসহ চাঞ্চলাজনিত শঙ্কা! নামক পাশটাও 
লয় হইতে লাগিল । 

দেবীস্থক্তের অহততত্ময়ী সর্ধব্যাপিনী চিংশক্তি নারসিংহী * 
শবতত্বময় মহানাদদ্ধারা দেহ-ত্রদ্মাণ্ডের দিউমগুল এবং নভোমগুল 


প্রকম্পিত করিয়া, আন্রিক ভাবসমূহ তস্তনপূর্বক দেবার বা ধর্মভাব 
ষ্টি করিতে লাগিলেন: [নাদ বা শব, কম্পন স্্টতৈ উখিত হয়; 


৮ পাপী সপ পাপ পিপিপি 


. * “এষা 1 নারপিতহী স্ববমিদং সজতি সর্বমিদং বক্ষতি সর্বমিদং 
: ংহরতি"--তাপনীয় শ্রুতি | 





স্থসজ্জিত যুদ্ধলীলা ১৭৩. 


আবার “কম্পনাৎ জগত”__কম্পন দ্বারাই জগতের সর্ধববিধ সৃষ্টি হইয়া 
থাকে ২ পূজাকালীন সমবেত বাগ্ঘ-ধ্বনি, কম্পনাঘাতে মনোলয় করিয়া 
ধর্মভাবের স্পন্দন স্টিকরে ]1 নারসিংহী চিন্নয় নথের আমাতে আদন্থরিক ৃ 
অজ্ঞানতা অপসারণপূর্ববক ধর্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন; আর. ০১৫ 
আহ্থরিক ভাবসমূহ ভক্ষণদ্বারা বিলয় করিতে লাগিলেন। এইক্ষপে 
অহংতত্বে জাত সর্বোচ্চ কুলাভিমানী বিপুল শক্তিশালী: কালকেয় 
মহান্থরগণ বিলয় হইতে লাগিল; তংসহ কুল নামক পাশটাও লম্ন 
হইতে লাগিল। শিবদূতী প্রলয়কারী প্রচণ্ড অট্রট-হ্াস্থদ্বারা আকাশ 
তত্বে জাত কালক দৈত্যগণকে মৃচ্ছিত করত ভূতলে পাতিত করিয়া 
ভক্ষণ করিতে লাগিলেন; অর্থা তাহাদের আস্থরিক প্রগতি স্তস্তন 
পূর্বক, তাহাদের অনাত্মভাবসমূহ নিজ কারণনয় অঙ্গে বিলয় করিতে 
লাগিলেন; তৎহ জুগুপ্লা বা নিন্দা নামক পাশটাও বিলয় হইতে 
লাগিল। প্রলয়কারী প্রচণ্ড নাদ বা অট্র হাস্তই শিবদূতীর সর্বপ্রধান ্ 
যুদ্ধান্্। যেখানে মাতৃ-শক্তিগণ স্তরে স্তরে সুসজ্জিত হইয়া, যথাযথভাবে 
সর্বপ্রকার তত্বমম় অস্থরগণকে বিমর্দন ও বিলয় কাধ্যে আত্ম-নিয়োগ 
করিয়াছেন, সেখানে অবশিষ্ট জীবিত অন্থরগণ প্রাথভয়ে পলায়ন করাই 
স্বাভাবিক। তবে কালক্রমে সুযোগ পাইলেই, পুনরায় - তাহারা; 
ক্রিয়াশীল হইবে, ইহাঁও তাহাদের অভিপ্রায়__( ৩৬৩৯ ) 
পলায়নপরান্‌ দুষ্ট! দৈত্যান্‌ মাতৃগণাদ্দিতান্‌। 
. যোদ্ধ,মভ্যাযযৌ ক্রদ্ধো রক্তবীজো মহাস্থরঃ ॥৪০ 
| . কা মৌ পতত্াস্ত শরীরতঃ। 
.. সমুৎপততি, সা স্ততপ্রমীণ স্তদাস্থরঃ 09১ 


... কতা রিবরণ।... .মাভূগণকর্তৃক নিশীড়িত দৈত্য সৈল্তগণকে পলায়ন 
করিতে দেখিরা, মহাস্থুর .রক্রবীজ..অতি কুদ্ধ-হইয়া,.যদ্ধার্থে ঈমাগত: 


৭৪8. রি প্রীপরীচতী-ভব ও ও সাহক-রহ্ 


হইল 4:৪০ । রতবীজের শরীর হইতে রূ্ত-বিনু যখনই তৃমিতে পতিত 
হয়, তখনই পৃথিবী, হইতে তত্যদূশ অহ্থর উৎপর হইয়া থাকে ॥ ৪১ 
তত্বস্থধা। রক্তবীজ--অস্তঃকরণের বীজাংশে বা কারণীংশে 
অবস্থিত জন্মজগ্মান্তরের এবং ইহলোকের অনস্ত কর্শসংস্কার, 
কর্মাসক্তি, কর্মবীজ এবং স্থক্ষাতিহুহ্জম রজো'গ্ণময় কর্মপ্রবৃত্তি সমৃহই 
রক্তবীজ * _-ইহা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিভেদে দ্বিবিধ-_-জাগতিকভাবে 
ইহা অন্তঃকরণে জঙ্কল্প-বিকল্লাতুক্‌ চাঞ্চলা, বিষয়াসক্তিনয় বর্খপ্রচেষ্টা বা 
অনাত্মভাবে প্রবৃত্বিরূপে প্রকাশ পায়? আর নিবৃত্তি পথেও উহ] 
ধর্শ্বিষয়ে সঙ্কল্প-বিকল্পাতুক চাঞ্চলা, সাধনার অনস্ত প্রচেষ্টা, কিন্বা 
অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ।াসরূপেও প্রকাশ পায়। দেহস্থ রজোগুণময় রক্ত 
এবং বীজই (শুক্র ) জীবের জীবনীশক্তি ; এজন্য জীব-দেহরূপ পৃথিবীতে 
ক্রিয়াশীল রক্তবীজও অনস্ত শক্তিতে শক্তিমান, তাই তাহতে বিলয় 
কবিবার জন্য, সমবেত মাতৃ-শক্তিগণ যুদ্ধ করিবেন। রক্ত ও বীজ 
( শোণিত-শুত্র ) হইতে জাত, ষড়ভাঁব বিকারগ্রস্ত জীব-দেহের সহিত 
. স্তঃকরণজাত রক্তবীজের বিশেষ সঙ্ন্ধ বিজড়িত। কেননা শারিরীক 
| টা অস্তঃকরণে ছুঃখ উপস্থিত হয়, আবার মানসিক অশান্তিতে 
ব। দুঃখে শরীরটাও ক্রিষ্ট হয়; অর্থাৎ বাহা-দেহ শুকাইতে থাকে। 
এখানে রক্তবী'জের বিশেষ আশ্রয়রূপ জীবের অন্তঃকরণ সম্বন্ধ যতকিঞ্চিৎ 


গরক্তবীজ শুস্ত-নিশুস্ভের ভগ্রী ক্রোধবতীর : পুত্র; রজোগুখময় কামই 
* - প্রতিহত হইয়া ক্রোধরূপে প্রকাশ পায়; এজন্য ক্রোধবতী-পুত্র রক্তবীজ 
রজোগুণময় 'কাম-কামনারই সংস্কার হইতে জাত -এবং অস্ত:করণের 
অনন্ত বেগময়. তরক্ষরাঙ্গির সমষ্টি। চণ্ডীর কোন রোম সংস্করণে 
রক্তবীক্কের উৎপত্তি সম্বন্ধে, নিম্নোক্ত শ্লোকটা বাকি পং ্লোকের পর 
 স্ীধিক দুষ্ট হয, ষখা--“ভাগিনেয়ো মহাবীধ্যন্তয়োঃ ও-নিও্যো | 
রিনি চিরে জোষ্টে। মহাবলপরান্রমঃ 15 ' 











এ নিউ রিলিফ পুন এ ও | আণ৫ 


 উল্লেখ-করা প্রয়োজন । অন্তংকরণের প্রথম যুক্তি (১) মন-- 
ংশয়াখ্মুক বৃত্তি, সংকল্প-বিকল্প এবং সতত চাঞ্চলযই ইহার স্বভাব (২) 
বুদ্ধি__ইহা মন অপেক্ষা, কতকটা স্থির, কেননা বুদ্ধিই' মনের সংশয় 
নিরাসবা মীমাংসা করে। এজন্য ইহা নিশ্য়াত্বুক বৃত্তি1 তথাপি 
বুদ্ধি যতদিন ভগবৎ ভক্তি ও জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত হইয়া 
“স্থিতপ্রজ্ঞ” না হয়, ততদিন বুদ্ধির মালিন্য বা অবিশ্তদ্ধতা বিদুরিত 
হয়না। (৩) অহ্‌ং__ইহ! জীবের অভিমানী বৃত্তি) যদিও অহংবূপী 
আমি বা জীবাত্ম! জন্মমৃত্যুহীন, উপাধি বিহীন এবং অবিনশ্বর, তথাপি 
সংসার-স্থিতিকারিণী মহামায়া কর্তৃক বিমোহিত হইয়াই, অহংকপী জীব 
দেহাত্বাভিমানী হয়; এইরূপে আমি জাত (অর্থাৎ আমার জন্ম 
হইয়াছে), আমি জীবিত আছি, আমি বদ্ধিত হইতেছি, আমি পূর্ণত 
(যুবকত্ব) প্রাঞ্ধ হইতেছি, আমি জড়াগ্রস্ত হইতেছি, আমি মরিয়া যাইব, 
এবদ্বিধ দেহের ছয়টা বিকারের সহিত অহংরূপী আমিও যেন সতত 
বিজড়িত এবং বিকারগ্রপ্ত ! তাই লৌকিক বাযবহারেও বলা হয়-_ 
আমি স্বন্দর, আমি অনুস্থ, আপনি কেমন? ইত্যাদি--এখানেও 
দেহাজ্মাভিমান পরিব্ক্ত। (৪) চিত্ত__সংস্কার-বৃত্তি; প্রাক্তন 
'কন্মের এবং ইহজস্মে কৃত কর্মের সর্বববিধ সংস্কার চিত্তে, বীজাংশে সঞ্চিত 
এই চিত্ত অতিশ্বচ্ছ এবং : টৈতন্তম্বরূপ [ চিত্তই চিৎ-ত্ব ]) 
জীবনের ধারাবাহিক ঘটনাবলী, এই কারণরূপিশী চিন্তই (গ্রাহোফোনের 
রেকর্ডের ন্যায়) ধারণ করেন এবং আবশ্বক মত চিত্ব-দর্পণে - স্থৃতিরূপে, 
যেকোন অতীত দৃশ্য বাঁ ঘটনা ম্মরণমাত্র প্রাতিবিশ্বিত হয় বা ফুটিয়া - 
উঠে। এজন্য চিত্ত, মনৃদ্ধি-অহংকপ অরিগুশের জননী বা কারিণ- 
্বয়পা। অস্তঃকরপের এরই বৃ্তিতুষ .বাহ্যুষ্টিতে. পৃথক. . পৃথক 
“রোধ হইলেও) প্রকৃতপক্ষে উহাবের 'ভ্িরা ধুগপৎ লম্পন্জ হইয়া, থাক | 





১৭৬ রী গ্ী-তত্ব ও সাধন-রহস্ 


দৃষ্টান্ত যখা--একটা গোলাপ ফুল দর্শন কর! মাত্র মন প্রশ্ন করিল, এটী 
কি?-বুদ্ধি মীমাংসা করিল, ইহা গোলাপ ফুল; অহং অভিমান 
করিল--আমি গোলপ ফুলটা হি আর চিত্ত দেশকাল- 
পাত্রাঞছসারে, অর্থাৎ যে দেশে যেকালে এ৭ যে অবস্থায় এ ফুলটা 
দর্শন হইল, উহা যথাযথভাবে গ্রহণ করিল; সো উহা চিত্তে সংস্কার- 
রূপে দাগ লাগিয়া গেল। এই নিয়মে, অন্তঃকরসের সমস্ত কার্ধ্যাবলীই 
যুগপং-সম্পন্ন হয়। জীব-জগতের অনন্ত সংস্কাররাশি অন্তঃকরণেই 
ফুটিয়া উঠে !-_-এই সকল পরিপুষ্ট সংস্কার। অনন্ত চাঞ্চল্া এবং চিত্তের 
আবেগমর আস্তি বা তরঞজরাজিই রকতবীজের০ মৃদ্ত ধারণ। 
,... পৃথিবীর পাচটা গণ, যথ--পঝ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ; এই পঞ্চ' 
বিষয়াত্মক বা পঞ্চতব্বমর পৃথিবীতে, 'রক্তবীঙ্জের রক্ত-বিন্দু পতিত 
হইলেই তংসদৃশ অস্ত্র উৎপন্ন হয়_-ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন যে, 
“বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আসক্তি জন্মে;” সুতরাং আসক্তির 
কারণ বা জননী বিষয--এই আসক্তি ব! অন্করাগই রজোগুণময় 
রক্তবীজ-_“রক্তমন্থুরাগ: বীজং কারণংস্ইতি” অর্থাৎ রক্তই অন্ররাগ, 
বীজ কারণন্বরূপ; স্থৃতরাং কারণমর অন্রাগ যখন বীন্জাকারে পৃথিবীন্বগী 
পঞ্চবিধ বিষযূর অন্ুপ্রবিষ্ট হর, তখন, নৃতন নৃতন সঘবল রক্কবীজরূপী 
অনন্ত অনুর স্টি করিয়া থাকে! অর্থাৎ রক্তরূগী অনুরাগ, 
বীজাকারে বা কারণময় অবস্থায় চিত্তের কারণময় ক্ষেত্রে অবস্থান 
* করিতে থাকে, তংপর দেশকাঁপ পান্রান্থদারে যখন এ বীজ বিষয়রূগী পৃথিবীর 
সহিত যুক্ত হয় তখন অনুরাগ ও বিষয়ের সংমিশ্রণে সেইবীজ মূর্ত ওস্ুরজিত 
হইয়া প্রকট হইয়া থাকে-_ইহাই'বছু রক্কবীষ্ত উৎপত্তির তর ও রহন্য ! 
 ব্রক্তবীজের রক্ত' পৃথিবীতে পতিত হইলেই সঘবলী রতবীজ 
উৎপন্ধ: হয়-ইস্থার সহিত জীব্দেহছের, উৎপন্তি ও পরিপুণ্ি প্রভৃতি 





ভ্রিবিধ গর্ভ: 


কার্য্যাদিরও সাদৃশ্য আছে, ষখা- প্রাকৃতিক নিয়মে বিশিষ্ট জীব যাত্রেরহী 
দেহ-ধারণকালে, ভ্রিৰিধ গর্ভ ভোগ করিতে হয়-_(১) উধধি-গর্ভ। 
(২) পিতৃ-গর্ভ। (৩) মাতৃ-গর্ভ। প্রথমে জীব-দেহ হ্টির মুল বীজচী 
তুবলোক ব| অন্তরীক্ষ হইতে পতিত হইয়া, পূর্থিষীর সহিত সংযুক্ত, 
পৃথিবীর রাস পুষ্ট, কোন উর্ধধ-গে প্রবেশ করে; অধ খান্ত, যব বা 
অন্ত কোন প্রকার উদ্ভিদজাত থাগ্-্্ব্য, যাহা ভবিষ্যতে জীবের পিতা| 
ভক্ষণ করিবেন, সেরূপ কোন সজীব ওঁষধিতে অজ্ঞান অবস্থায়, কারণরূপে 
প্রবেশ করে। তৎপর মেই মূলবীজটা খাগ্য-ভ্রুব্য ভক্ষণের সহিত 
পিতৃ-দেহে প্রবিষ্ট হর!--সেখানেও সেই বীজরূপী কারণষয় জীবকে 
দশটা গর ভোগ করিতে হয়; [কফ, পিত্ত, বামু-এই তিনটা 
বিশিষ্ট ধাতুমর গর্ভ এবং রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্র, 
এই সপ্ত ধাতুয় রে পিতৃ-দেহে উক্ত দশটা গর্ভে বা গভাঙ্কে, 
অবস্থিতি করার পর, এ জীধ-বীজ যথানিদিষ্ট কালে মাতৃদেহে 

প্রবেশ করে। সেখানে মাতৃ-দেহের বক্তদ্বারা সে নিজকে 
করিতে থাকে । বৃক্ষের গু যেমন মাটীতে উপ্ধ হইলে, উহা নিজ, 
আকষণী এক্ডিছ্বারা পৃথিবীবূপা দেহ হইতে আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্য 
আহরণপূর্বক, ক্রমে নিভ দেহটা পুষ্ট ও বদ্ধিত করিতে থাকে সই, 


পাপ পপ, 





* শাস্্রমতে_ভুজদ্রব্যের অসার অংশ মল-মূত্রাদিরূপে নিগত হয়, 
আর মারাংশ রনরূপে অবশিষ্ট থাকে । এ রস, চারি দিবসে রক্তে 
পরিণত হয়, তংপর চারি দিবসে মাংসে পরিণত হয়) এইরূপে 
মাংস-দেহে চাবি দিবস অতিক্রম করার পর, উহ মেদে পরিবন্তিত হয়; 
ক্রমে চারি দিবসে অস্থিতে, চারি দিবসে মজ্জায় এবং পরিশেষে চারি 
দিবসে শুক্রে পরিণত হইয়া থাকে 1. অর্থাৎ তুক্তদ্রবা, মোট ২৮ দিবসে 
শুক্রে পরিণত হয়-_এজন্য শুক্র বীর্ধযময়, টার্ন? বলশালী এবং 

ব্রেষ্ট ধাতু । 





১২ 


১৮ | রা চতী- ও সাধন-রহন্ত 


টু মানবের বিচি সং্কারযুক্ত অহা রর 

| মাহ দেরী ক্ষিতিত্বময় পৃথিবী হইতে, তাহার দেহ- পুষ্টির উপকরণ- 
সমূহ আবর্ধণ করত, ক্রমে দেহটা পুষ্ট ও বদ্ধিত করিতে থাকে। 
এইরূপে পঞ্চম মাসে দেহটী স্বাভাবিক পরিণত অবয়ব প্রাপ্ত হইলে, 
অথাৎ ইন্দরি়মূহের মোটামুটি পরিপুষ্টি হইলেই, উহাতে প্রাণ-সঞ্চারিত 
হইয়া থাকে। তৎপর দশ মাস দশ দিন গর্ভভোগান্ছে, সেই পুষ্ট 
মহাবীজ ভূমি বা পৃথিবীতে পতিত হয়। এখানে পতিত হইয়াও 
সেই হহাহীজদী জীব নিচিস্ত থাকেনা-কেননা। গ্রথমই সে 
পৃথিবীন্বরূপা মাত-স্তন্থের অমৃত পান করিয়া পুষ্টিলাভ করে [মাত- 
স্তন্তের অমুতও, পৃথিবীজাত খাদ্ছদ্রবা ভঞ্চণেরই চরম পরিণতিদ্বরূপ ] 
অতঃপর পৃথীতত্বময় দেহধাবী গোমাতার * স্থধা-রস পান করিয়া সেই 
মলবীজজাত দেহটা আরও পুষ্ট ও বদ্ধিত হইতে থাঁকে। অন্স্থর 
রস্ক হইলে ৭, দে জগদ্ধাত্রীরূপিণী পৃথিবীর এশ্বর্যাজাত বিভিন্ন ভ্রবা- 
সম্ভারাদি আহরণ বা গ্রহণপূর্ববক স্বকীর দেহটী আমরণকাল পধান্ত 
পরিপুষ্ট করিতে প্রয়াসী হয়! পরিশেষে মৃত বা পঞ্চ প্রাপ্ত হইলেও, 
রক্ত-বীজসম্ভৃত পঞ্চভুতের দেহ, পঞ্চভৃতমর পৃথিবীতে বাঁ পৃথীতত্বে 
বিলীন হইয়া যায় ।_স্ৃতরাং রক্তবীক্জাত পাখিব দেহেরও সটটি-স্থিতি- 
লয়াদি কার্ধ্য, প্রতাক্ষে বা পরোক্ষে পৃর্থিবীকে আশ্রয় করিয়াই হইয়া 
খাকে। আবার এই রক্তবীক্জময় পঞ্চভৌতিক দেহকে আশ্রয় করিয়া 
আমি'রূপী জীবাত্মাও দেহাআ্মাভিমানী হইয়া থাকে '--এইসকল তত্ব ও ভাব 
রক্তবীজ উৎপত্তি প্রভৃতির অন্যপ্রকার গৃঢ় রহস্ত ও তাৎপর্া1-_ (৪০1৪১) 
« গোগণ হঙ্কা বা “নস্কা" ধ্বনিতে ডাকে. কে-এউহা প্রকৃতপক্ষে 


জগক্লাতারই নাম। এক্ধন্য গোমাতা মাতৃতৃল্য বা দেবতুল্য- ইহা 
সায়নাচারধ্য থকৃবেদের ভাযে বলিয়াছেন। 
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তত ্ববন্েণ রীতা । 
কুলিশেনাহতস্যাশত তস্ত সত্রাব শোণিতম্‌, | 
 সমত্স্থু স্ততোযোধা স্তব্ধপ! স্তৎপরাক্রমাঃ॥8৪৩ 
: যাবস্তঃ পতিতাস্তস্ত শবীরাপ্রক্তবিন্দবঃ। 
তাবস্তঃ পুরুষ! জাতাস্তদ্বীধ্যনলবিক্রমাঃ ॥88 
তে চাপি যুযুধুস্তত্র পুরুষা রক্তসম্তবাঁঃ। 
সমং মাতৃভিরত্যুগ্রশস্বপাতাতিভীষণম্‌ ॥৪৫ 
সত্য বিবরণ। সেই_মহাস্থর (রক্তবীজ) গদাহস্তে ধন্জীর 
সহিত যুদ্ধ করিতেছিল; অনন্তর এন্দ্রী স্বীয় বজদ্বাণা রক্তবীজকে 
প্রহার করিলেন ॥৪২। বজদ্বারা আহত হওয়ায়, তাহার দেহ হইতে 
শোণিত-শ্াব হইতে লাগিল এবং তাহা হইতে তত্তলা আকৃতি ও 
পরাক্রমবিশিষ্ট যোদ্ধাগণ উত্থিত হইতে লাগিল 18৩॥| তাহার দেহ 
হইতে যতসংখাক রক্তবিন্দু (ভূমিতে) পতিত হইল, তত সংখ্যক 
রক্তবীজের স্থায়, বীর্ধা বল ও বিক্রমযুক্ত পুরুষ (অস্ত্র ) উৎপন্ন 
হইল |8৪| সেই যুদ্ধক্ষেত্রে রক্ত-সম্ভৃত পুরুষগণও মাতৃগণের সহিত 
অতাগ্র শত্ত্ব নিক্ষেপ করত, অতি ভীষণভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥৪৫ 
তত্ব-স্থধা। সর্বপ্রথমেই রক্তবীজ এন্ত্রীর সহিত যুদ্ধারস্ত করিল__ 
ইহার কারণ সষ্পষ্ট; কেননা দেহ-পুরের পুরন্দরস্বরূপ ইন্দ্রের শক্তি 
এন্দ্রী প্রাণময় হদয়প্রদেশে তড়িৎসমষ্টিরপে অধিষ্ঠিত; সুতরাং 
সাধকের প্রাণময় ক্ষেত্রে অজ্ঞান-সম্টিকূপ আন্থরিক' গদাঘাতহ্বারা এ 
স্থানের দেব-রাজ্য নষ্ট করিয়া দিতে পারিলে, সাধককে অতি সহজে 
অস্থরের কবলে কবলিত করা যাইবে ! এইজন্ত ধরশ্্ীর সহিত সর্কাগ্রে 


লী 


রীপ্রীচ্ভী-তব ও সাধন-রহস্ত | 


ধ। বিলেত ্ পায়ের অধিপর্ঠি-ান্ার হন্যের অসীম 
ক্ষমতাছারাই তিনি বন্্ ধারণ করিতে পক্ষম। হৃস্তঘ্ারাই গ্রত্যাহাররূপ 
| আদান, প্রধান হইয়া থাকে_ মধু-কৈটভের সহিতও ভগবান বিষ 
দীর্ঘকাল আদান-প্রদানরূপ বাহ্যুদ্ধ করিয়াছিলেন) স্তৃতরাং এশ্্ী- 


1 শক্তিকে পরাজিত পারিলে, সাধকের পপ্রত্যাহার'বূপ শ্রেষ্ঠ সাধনাঁর' 









: অঙ্গটা বিকল হইয়া পড়িবে । ইহাঁও এন্দ্রীর সহিত অগ্রে যুদ্ধ করার 
'অন্তরূপ কারণ। অতঃপর এন্্রীও দিব্যতড়িৎ-নিশ্মিত বজদ্বারা 
 রক্তবীজকে আঘাত করিলে, তাহার শরীর হইতে শোণিত-বিন্দুর 


: প্রবাহ ছুটিতে লাগিল-_অর্থাং দেহের অধিষ্ঠাত্রীদেবী সাধকের 


: যানসিক চাঞ্চল্যে বজরপী দিব্য তড়িংএর আঘাত দ্বারা সেই চাঞ্চল্য 


: স্ত্তিত করিলেন ! তখন সাধকের দেহে অনন্থ বিদছ্বাৎ-প্রবাহ অস্তপ্ম শী- 


নিস একি সপ 


০ 


ভাবে উজান গতিতে ছুটিতে লাগিল-হাই মন্্োক্ত শোবিত-বিন্দু 


সমূহের আব | তখন শোশিত-বিন্দু হইতে অসংখা রন্তবীজান্তর উখিত 
হইল--সাধক যখন ইষ্টদেব-দেবীর ধ্যান-ধারশাদি-দারা মনকে স্থির 
করিয়! পরমানন্দ লাভের চেষ্টা করেন, তখন রক্তবীজের শরীরে বজাধাত 
পড়ে !__তাই সে ভড়িংবেগে অবিগ্যা-বিছুৃগ্িত চাঞ্চলযথয অনস্থপ্রকার 


:. বৈষয়িক বা অনাত্মভাবের অবতারণা করিয়া, সাধকের সাধনা পণ্ড করিতে 


চেষ্টা করে; তখন সাধকের মন, বিক্ষিপ্ত হইর। বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে 
পরিভ্রমণপূর্ববক লক্ষ্যবিষয় হইতে বিচ্যুত হইয়! বহুমূখী চঞ্চল হর_ইহাই 
রক্তবীজের নব নব অনন্থ শক্তিশালী মৃ্তি ধারণ ! 

বীর্ধয বল ও বিক্রম--মস্ত্রোক্ত এই বাক্য-ত্রয়ের ভাব এই রক্ত 
বীজ, ত্দীয় অসীম বীর্ধা-গ্রভাবে অনন্ত রক্তবীঙ্গ হুষ্টি করিতে লাগিল, 
বল-প্রভাবে স্থষ্ট' অস্থর-বলকে ( সৈম্থগণকে ) রক্ষা করিতে লাগিল, 
আর-বিক্রমের প্রভাবে দেবভাবরূপী মাতৃগণকে পরায় করিবার জন্য». 


জিবিধ শক্তি 


স্রয়পী, আন্থরিক-পক্তি বারা ভীষণ ক ছে: শাদি। | ত্ 
. প্রকাশিকা-টাকাকার উপরোক্ত বাকা-হয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা 
'বীধ্য »ইন্দিয়-শক্তি; বল- দেহ-শক্তি ; বিক্রম-্উৎসাহ) :. অর্থা, 
রক্তোভূত অস্তথরগণ ইন্জিঘ-শক্তিতে, দেহ-শক্তিতে এবং উৎসাহ-শক্তিত 
সকলেই রক্তবীজের তুলা ।--( ৪২৪৫) & 

পুনশ্চ বজ্রপাতেন ক্ষতমস্ত শিরো যদা। 

ববাহ রত পুরুষাস্ততো জাতা; সহম্রশঃ ॥৪৬ 

বৈষ্ণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ। 

গদয়! তাড়য়ামীস এন্দ্রীতমস্ত্ররেশ্বরম্‌ 1৪৭ 

বৈষ্ণবাচক্রভিন্নস্য রুধিরআবসম্ভবৈঃ | 

সতত্রশো জগদব্যাপ্তং তত্প্রমাণৈ মহাস্থরৈঃ 0৪৮ 

শক্তা। জঘান কৌমারী বারাহীচ তথাসিনা। 

মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন রক্তবীজং মহাসুরম্‌ ॥৪৯ 

সত্য বিবরণ । পুনরায় যখন বজ্রপাতে উহার মন্তক আহত 
হইল, তখন রক্ত-ভ্োত প্রবাহিত হইল এবং তাহা হইতে সহস্র সহত্র 
পুরুষ (অন্নর) উৎপন্ন হইল ॥9৬| যুদ্ধে বৈষ্ণবী এই রক্তবীজকে 
চক্রদ্ধারা আহত করিলেন; এন্দ্রীও সেই অস্ত্ররপতিকে গদা-প্রহার 
করিলেন ॥৪৭| বৈষ্ণবী রক্তবীজকে চক্রদ্বারা আঘাত করিলে, তীয় 
রক্ত-প্রবাহ হইতে তৎসদৃশ সতম্্র সহস্র মহাস্থর উৎপন্ন হইয়া জগৎ 
পরিব্যাপ্ত করিল ॥8৮॥ তখন কৌমারী শক্তিদ্বারা, বারাহী খড়াছারা 
এবং মাহেশ্বরী ত্রিশূলদারা মহাস্থর রক্তবীজকে আহত করিলেন ॥৪৯ 

- তত্ব-স্তধা। মাতৃ-শক্তিগণ দৈবী-শক্তিবূপ দিব্যাস্ত্রেরে আঘাতদ্বার' 

রক্তবীজের চাঞ্চল্য ও অনন্ত সংস্কাররাশি, বীজাংশ হইতে ক্রমে পর পর 








১৮২ শ্ীশ্রীচ্ী-তন্ক ও সাধন-রহস্য 


বিকশিত ও পরিপুষ্ট করত, তাহাদিগকে রি করিতে লাগিলেন।, 


কারণ:ক্ষেত্রে বীজাংশে অবস্থিত রক্ত-বিন্দুরূপী'গ্ছি রিক বীজসমূহ, ক্রমে 


সি । 
রা 


পুষ্ট ইইয়া একএকটা পরাক্রমশালী দৈতারূপে পাঁঃ* *, হইল এবং যুদ্ধ 
করত মাতৃগণের হস্তে নিহত হইতে লাগিল। করুণাথয়ী জগজ্জননী 
আজ ভক্তের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যুদ্ধচ্ছলে সাধকের জন্ম-জন্মাস্তরের 
সঞ্চিত অনস্ত কর্-বীজরাশি সমূলে -উৎপাটনপূর্বরক ধ্বংল করিবার 
মানসে বিবিধ মাতৃ-শক্তিরূপে আবিভূর্তা হইয়াছেন !--যেখানে সাধকের 
মনোময় ক্ষেত্রে আজ্ঞা-চক্রে চত্রেশ্বরী মান্ৃশক্তিগণ সমবেত হইয়া, 
সর্ধশ্রেণীর অস্থরগণকে ঘলনপূর্বক যুদ্ধ-লীলায় উল্লসিত, সেখানে 'অচিরাং 
সাধকের মন, চির-স্থির হইয়া, মনের “ইন্দ্রামন” বা দেবভোগা নাম 
সার্থক করিবে !__সাধক, দিবা পরম ভাবে বিভাবিত হইয়া অবিলম্বে 
হুদিপন্নে ইষ্ট-দশনে কৃতরুতা হইবেন-_-এই মহাযুদ্ধঈ সেই সৌভাগোর 
সুত্রপাত। 

এইবার ইন্দ্রাণী রক্তবীজের মস্তকে বজাঘাত করিয়াছেন; স্ততরাং 
জ্ঞানা্স্বূপ মস্তক হইতে তড়িৎ বেগে অজ্ঞানতমসার বীজসমৃহ 
অপহ্থত হইতে* লাগিল; কিন্বা উহ্বারা অনন্ত মুক্তি পরিগ্রহ করত 
মাতৃগণ কর্তৃক বিলয় হইতে লাগিল। বৈষ্ণৰী দংপার-মোহের ও 
*যোহ-ভঙ্গের কারণস্বরূপ বৈষ্ণবাস্ত্র চক্রদ্ধারা সাধকের সাংসারিক মমতা 
এবং আমি-আমার ভাবের কেন্ত্রূপী রক্তবীদ্কে আঘাত করিতে 
লাগিলেন। এন্দ্রী লয়কারী আত্ম-জ্ঞানরূপী দিবা গদাঘাচত পুনরায় 
রক্তবীজ্জকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন; কৌমারী ব্রশ্বতেজময 
্রদ্মে বিচরণকারী ব্রক্ষচর্য। শক্তিরূপী অস্দ্ধারা সেই মহাস্থরকে 
নিবীর্ধ্য ও শক্রিহীন করিতে লাগিলেন। বারাহী গ্রলয়কারী জ্ঞানময় 
মহাঅসিদ্ধারা তাহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন; অর্থাৎ “তত্বমসি* 







যুদ্ধে শক্তি ক্ষয় রঃ ১৮৩ 


প্রস্তুতি বেদের মহাবাক্যে তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করিলেন । 
আর, মারসিংহী ত্রিগুণাত্মক্‌ ত্রিশূলের আঘাতে, সাধকের ত্রিগুণের 
খেলা ভঙ্গ করিনা তাহাকে আত্ম-চৈতন্তে উদ্ধদ্ধ করিতে প্রয়াস 
পাইলেন !- ইহাই যুদ্ধ-লীলার রহস্য ও তাৎপর্য | (৪৬-৪৯) 
সচাপি গদয়! দৈত্যঃ সর্ববা এবাহনৎ পৃথকৃ। 
মাতৃঃ কোপসমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাস্ুুরঃ ॥৫৭ 
 তন্তাহতস্য বহুধা শক্তিশূলাদিভি ভরবি। 
পপাত যো বৈ রক্তৌঘস্তেনাসপ্থতশোইমুরাঃ ॥৫১ 
তৈশ্চাস্ুরা স্থক্সম্তুতৈরস্থরৈঃ সকলং জগৎ । 
ব্যাপ্তমাসীৎ ততোদেবা ভ়মাজগ্ম,রুত্তমম্‌ ॥৫২ 
সত্য বিবরণ। সেই মহান্র উৎপাদক * দৈত্য রক্তবীজ, 
ক্রুদ্ধ হইয়া গদাদ্বারা প্রত্যেক মাতৃ-শক্তিকে আঘাত করিতে লাগিল ॥৫০| 
শক্তি-শুলাদিদবারা আহত সেই রক্তবীজের দেহ হইতে যে রক্ত-ল্রোত 
ভূতলে পতিত হইল, তদ্বারা আরও শতশত অস্ত্র উৎপন্ন হইল ॥৫১1 
অস্থরের রক্ত-জাত সেই অস্থুরগণে নিখিল জগত পরিব্যাপ্ত হইল 
তাহাতে দেবগণ অত্যন্ত ভষ্ পাইলেন ॥৫২ 
তত্ব-স্তধা। তখন রক্তবীজ অজ্ঞানতাময় ভেদ-প্রতীতিকারক 
গদা বা আন্রিক শক্তিদ্বারা মাহ-শন্ডিগণকে আঘাত করিতে 
লাগিল; কিন্ত চিন্ময় দেব-শরীরে সেই আঘাতছার! কোন ফল হইল 
না, পক্ষান্তরে অসুরের শক্তিই ক্রমে, প্রতি আঘাতে ক্ষয় হইতে লাগিল। 
মাতৃশক্তিগণ বহু রক্তবীজের বংশ বিনষ্ট করিলেন; তথাপি তাহাদের 
শেষ নাই! বরং আরও জগদ্ব্যাপ্ত হইল। অস্তঃকরণজাত রক্তবীজ 
অন্তর্জগতে এবং বহির্জগতে সতত ক্রিয়াশীল; সাধারণতঃ মান্তুষের মন, 


* মহাত্তঃ অন্ুরাঃ যন্মাৎ স মহাস্থর; ইতি; (অতঃ ন পৌনকুক্াম্‌)। 


"ক 
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এক মুহূর্তও স্থির থাকেনাকত কল্পনা-জল্পনা, হ্বাভ-প্রতিঘাত উথান- 
পতন এবং উন্মত্ের ন্যায় দিগবিদিক পরিষদ কেননা ইহাই যে 
মনের চিরন্তন স্বভাব। বিশেষতঃ রজোগ্ুনই রক্ত-রক্তমেব বীজং 
যস্ত স রক্তবীজঃ ইতি” রক্তই যাহার বীজন্বরূপ সেই রর্তবীজ। যেমন 
বীজ, মাটার সংস্পর্শে অঙ্কৃবিত হইয়া ক্রমে রূপে পরিণত হয়, সেইরূপ 
রজোগুণ ( -_ইহাই রক্ত ) অনন্ত বিষয়ের সং ২৯ বীজবত ক্রিয়াশীল 
এ হইয়া, অনস্ত ভেদভাব এবং অসীম চাঞ্চলা সৃতি করে। তাই-_ 
» বজোগুণঘয় মনেরও বিরাম নাই বিশ্রাম নাই !_-উহা সতত তরঙ্গায়িত! 
" -বিচার করিলে, মনের অনস্ত বিক্ষেপ এবং অফুরন্ত তরঙ্গরাজির 
নিকটে, মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গ-মালাও বুঝি পরাস্ত হইয়া যাইবে 1 
ইহাই রক্তবীজবংশের জগৎ-পরিব্যাপ্তি ! রজোগুণময় র্তবীজের অনস্ত 
বক্রিয়াশীলতা দর্শনে, সত্বগ্রণময় ইন্দিয়াধিপতি দেবগণসঙ্ত সাধক, উদ্মহীন 
নৈরাশ্িযুক্ত এবং ভীত হইয়াছেন; কেননা মাত-পজার মভাউপকরণ- 








সমূহ একে একে মং গৃহীত হইতেছে--আন্ ২ চভাপ্জার স্স্গ্য় এ 
নিন অধ রা তি 88 অবস্থার, বুজোগুণেক প্রলয় টা 


শ্বাভাবিক-( ৫০-৫২ রি 
তান্‌ বিষগ্নান্‌ সুরান্‌ দৃষ্টা চণ্ডিকা গ্রাহ সত্তর! । 
উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু ॥৫৩ 
মচ্ছন্ত্রপাতসন্ভুতান্‌ রক্তবিন্দুন্‌ মহাস্থরান্‌। 
রক্তবিন্দোঃপ্রতিচ্ছ ত্বং বক্তেণানেন বেগিতা 158 
ভক্ষয়ন্তী চর রণে তছুৎপন্নান্‌ মহাস্ুরান। 
এবম্র ক্ষয়ং দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তে। গমিষ্যতি ॥৫৫ 
ভক্ষমাণাস্ত্বয়। চোগ্রা নচোৎপংস্তস্তি চাপরে ॥৫৬ 


'যোগক্ষেম-বহন ১৮৫ 


সত্য বিবরণ । দেবী-চপ্তিকা দেবগণকে বিষ দেখিয়া ততক্ষণাৎ 
[ মাঁভৈ: বলিয়া ] আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং কালীকে বলিলেন__ 
চামুণ্ডে! তোমার বদন-মগুল বিস্তার কর॥ [মতান্তরে দেবী, 
চণ্ডিকা, দেবগণকে বিষ দেখিয়া, সত্র নখাভডিগামী হইয়। কালীকে 
বলিলেন_ চামুণ্ডে! ইত্যাদি । ( প্রাহ_রখাভিলাধী )] ॥৫৩| তুমি 
আমার অন্ত্রাঘাতে উৎপন্ন রক্ত-বিন্দুদকল এবং রক্ত-বিন্দু-সন্ভৃত মহাস্থর-. 
গণকে সত্বর [বা পবেগে] মুখের মধ্যে গ্রহণ কর ॥৫৪॥ [তুমি 
রক্ত বিন্ু-সম্ভৃত অস্গুরসমূহ ভক্ষণ করিতে করিতে রণক্ষেত্র রিচরণ কর) : 
এইরূপে এই দৈত্য ক্ষীণরক্ত হইয়া, বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ৫৫8" তুমি: 
ভক্ষণ করিলে, অপর উগ্র দৈজ্লগণ আর উত্পন্ন হইবে না ॥৫৬ 

তত্ব-স্তৃধা। ঠভক্তগণকে ভীত হইতে দেখিয়া, অভয়! অস্বিক| মাত, : 
“মাভৈঃ” শব উচ্চারণ করিয়া যেন বলিতেছেন-_প্রিয় সন্তানগণ! ভীত 
হই ওন1--“ম] বিষীদত”_ বিষাদগ্রস্ত হইওনা। রক্তবীজ বধের উপায় 
আমি করিতেছি” ।--ভর না পাইলে কি মভরাকে পাওয়া যায়? সংসার- 
জালার ভঙ্জডিত ও ধ্িভাপ-তাপে তাপিত হইর়।, খন মায়ের ভক্তসম্তানগণ 
সংলারকে বিনবং মনে করিয়া বিতৃষ্ণ হন, তখন অভয়া অদ্থিকা মাঁ, ভক্তের 
ভয় ব্দরিত করিবার, কিছ ত্রিতাপ জালা উপশমিত করিবার উপযুক্ত 
বাবস্থ। করিয়া থাকেন 1- গীতার ভাষায় উহ 'বোগক্ষেম-বহন?। 

কালিকা মারের করাল বদনের চর্বণকূপ কপাবাতীতি, অন্তঃক রণের 
চাঞ্চপাঘর অশান্ত ব্রক্তবীজ বিনাশ হয় না। শোক-মোহাদির গ্রচণ্ড 
আঘাতে, জিতাপের দ্রাবদাহী উত্পের জালায়, জীবের গ্রবুত্তিমুখী 
গতি কুদ্ধ হইয়া, চৈতন্তের উদয় হয়-_এইরূপে মায়ের প্রতিকুল কৃপাদ্ধারা 
মানবের অনাত্ম ব। অনিত্য বিষ হইতে নিত্যে, অসত্য হইতে সত্যে 
ক্রমে আকর্ষণ হইরা, বৈরাগোর উদয় হইতে থাকে; তৎপর গুরু-কপায় 
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বা! ভগবৎ কৃপায় কণ্ম, জ্ঞান বা ভক্কি সাধনাদ্বাণা বিশুদ্ব-চিত্ত হইয়! 
সাধকের অভীষ্টপিদ্ধি হয়; হৃতরাং প্রলয়ঙ্করী “রালবদনা কালিকার 
বাহিরের কা বাহ-জগতের নিষ্টরতার অন্র'লে, মানবের জন্য 
অফুরস্ত আনন্দধারা নিহিত থাকে! তাই কালী করুণারূপিণী 
কৈবলাদায়িনী !! | এ 

| অধিকামাতা। রক্রবীজ বধের তিনটা উপায়, কািকাকে উপদেশ 
করিয়াছেন; উহা 1 সাধকগণের পক্ষে আধাত্মিক উন্নতির জন্য অবলম্বন 
করার ইঙ্গিত রহিয়াছে। কালিকার প্রতি মায়ের আদেশ যথা--(১) 
বদন বিস্তার কর) (২) রক্তবীজের রক্কবিন্দুসমূহ মুখে গ্রহণ কর; 
(৩) রক্ত হইতে উৎপন্ন অন্ুরগণকে চর্বণ বা ভক্ষণ করিতে করিতে 
যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ কর । এক্ষণে উপরোক্ত আদেশ ত্রয়ের রহস্য 
ভেদপূর্ব্বক প্রদর্শন করা হইতেছে । [১] বদন বিস্তার কর--বদনমণ্ডলই 
জীবের জানাঙ্গন্বরূপ মন্তক-উহ] প্রকাশ ভাবাপন্ন জ্ঞানেন্ির এবং 
অন্তরোন্দি় সমূহের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র, এবিষয়ে নান; স্থানে বলা হইয়াছে; 
স্তরাং বদন বিস্তার করার তাং্পধ্য-জ্জান বিস্তার কর! বা ত্রহ্মজ্ঞানে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিশ্বের সর্বত্র একরস পরমানন্দমর় বা শন্তিময় 
পরমভাব দর্শন করা ।--এই উপায় যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে 
*পারিলে, রক্তবীজের বিনাশ অনিবাধ্য । [২] রক্তবিন্ুসমূহ কালিকার 
মুখে গ্রহণ, অর্থাৎ অর্পণ করা । রক্তবীজের রক্তরূপ কন্ম-বীজ, সংস্কার- 
বীজ প্রভৃতি, কিম্বা আসক্তি-বীজসমূহ সমস্তই করালবদন|। ফালিকাতে 
সমর্পণ করিতে পারিলে, রক্তবীজের চাঞ্চল্য চিরতরে "লীন হইয়া 
যাইবে! অর্থাৎ প্রারক্-কম্মের ফলে, স্ুখ-দুখময় যে কোন অবস্থা 
উপস্থিত হউক না কেন, উহা? ভগবানেপ্র বা কর্খম-ফলের দানরূপে 
অচঞ্চলভাবে সাক্ষীরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে ? কিন্বা রজোগ্রণময়. 


অমুতত্ব লাভ ১৮৭, 


সর্ববিধ কম্ম এবং কর্মফল, মহাশক্তিময়ী জগদন্বা বা পরমাত্বময় 
ভগবানের গ্রীত্যর্থে অর্পণ করিতে পারিলে, চিত্ত-ক্ষেত্র বিশ্তুদ্ধ ও নিসঙ্গ 
-ভইয়া রক্তবীজের রক্তবিনদুর কবল হইতে বিমুক্ত হইবে। [৩]. 
অস্থরগণকে ভক্ষণপূর্ববক যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ-__সংসার-ক্ষত্রই যুদ্ধকষেত্র, 
এখানে জীবন-সংগ্রাষে জয়ী হইতে হইলে, স্থুল-হুক্- বরণের সর্বববিধ 
চাঞ্চল্যকে ক্রমে অভ্যাস এবং অধাবসায় সহযোগে পদদলিত করিতে .. 
করিতে আমিত্বের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিতে হইবে ! অবিশ্রীন্ত এই .. 
সাধনাতে মগ্ন বা বিচরণশীল হইয়। মনের উপর বিজয় আনয়ন করিতে 
হইবে 1_-এইরূপে জয়-পরাজয়ে প।ভালাভে স্থখ-ছুঃখে সমভাব প্রতিষ্ঠা 
করিথা, মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন পূর্বক অম্তত্ব লাভ করিতে 
হইবে! তাই গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন_-“সুখ-ছুঃখে যাহার সমান, 
ভাব, সেই ধীরপুরুষ অমৃতত্ব লাভের অধিকারী ” | 
, আজ করুণামরী জগজ্জননী অস্থিকা, সাধক ভক্তের রক্তবীজ বধের 
ভার স্ব গ্রহণ করিয়াছেন! ধন্য করণামরীর করুণা !_-তিনি স্বয়ং 
অন্তর বধের উপায় উ৬':ন না করিলে, সাধকের সাধ্য কি যে সংযমরূপ 
নিরোধ, কিছ্বা সত্বগুণময় অন্ষ্ঠানদ্বারা রক্তবীজকে বধ করিবে? 
চিত্ব-ক্ষেত্রের কারণাংশে কোথায় কোন প্রাক্তন-বীজ বা সুক্মাতিসথক্ষম 
দুর্বলতা গোপনে লুক্কাইত আছে, মানবের সাধা কি যে,সে উহা 
নিজ শক্তিতে খু'ঁজিয়া বাহির করিয়া বিনাশ করিবে? -স্থতরাং সেই 
লুক্কাইত বীজসমৃহকে প্রকট্‌ করিয়া বিনাশ করিতে একমাত্র জগন্নাতা' 
অধ্বিকাই সক্ষম! চাই শুধু জলন্ত বিশ্বাস, নির্ভরতা এবং- 
সর্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ_-€ ৫৩-৫৬ ) 
ইত্যুক্ত1 তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্‌। 
মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজন্ত শোণিতম্‌ ॥৫৭ 


"১৮৮ শ্রীশ্রীচণ্া-তত্ব ও সাধন-রহস্তয 


ততোসাবাজঘানাঁথ গদয়া তত্র চ্ডিকাম্‌। 

ন চাস্তা বেদনাং চক্রে গদাপাভো$কাঁমপি ॥৫৮ 

তল্সাহতন্য দেহান্তু বু স্ুতআাব শোণিতম্‌। 

যতস্তত স্তদ্বক্তেণ চামুণ্ড ংপ্রতীচ্ছতি ॥৫৯ 

মুখে সমুদগতা৷ যেইস্তা রক্তপাতান্হাম্থরাঃ। 

তাংশ্চখাদাথ চামুগ্ডা পপৌ তস্ত চ শোণিতম্‌ ৬, 

সতা বিবরণ। দেবী কৌধিকী কাঠি. এইকূপ বলিয়া 
রক্তবীজকে শূলদ্বারা আঘাত করিলেন। কালীও রত্তবীজের 
(প্রবহমান) শোতিতরাশি মুখে গ্রহণ করিলেন ॥৫৭ অনন্তর রক্তবীজ 
যুদ্ধে চণ্তিকাকে গদাদ্ধারা আঘাত করিল; কিন্কু গদাঘাতে তিনি 
অল্পমাত্রও বেদনা অন্ুভব করিলেন না 1৫৮ দেবী কর্তক আহত 
*রভবীজের দেতের যেধথে সান হইতে শোণিতআব হইতে লাগিল, 
চাদুা সেই সেই স্থান হইতে মুখদারা তাহা পান করিতে লাগিলেন ॥ 
৫ন| তাঁতার (চামুগ্তার ) মুখ নধো ক্র পতিত হওয়ায়, যে সমস্ত 
মভাুর উৎপন্ন হইতে লাগিল, চামুণ্ডা তাহাদিগকে ভক্ষণ করিলেন এবং 
রক্তবীজেরএ বুক্ধপান করিতে লাগিলেন 7৬০ 

তত্ব-সুধা। এইবার অস্থিক! দা জ্ঞানময় দিলা শলন্গারা রক্ত- 

বীনভ্ভকে আঘাত কারিলেন; আর কালিকা, সাধকের রাজোগুণময় রক্ত 
বিন্দু বা শান্থরিক শীহ্গসমূহ গ্রাস করিয়া, তাহার কন্মক্ষয় করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর রক্তবী্ও তাহার অজ্ঞান-বিজপ্তিত আম্রিক 
শক্তি বা ভেদ-জ্ঞানময গদাদারা, কিন্বা দুর্বাক্য প্রয়োগকণ গদাদ্দারা 
অস্থিকাকে আক্রমণ করিল [ গদ্‌ধাতুর অন্য অর্থ বাক্তবাকা ] কিন্তু 
শত গালি-ব্ধণেড মা বিচলিত হন না! কেননা তিনি যে মাঁ_ 
জগজ্জননী '_ত্তাই অজ্ঞান সন্তানের গ্রলাপোক্তিতে তাহার দুঃখ বা 


হখময় বেদন ১৮৯, 


বেদনা হইতে পারে না। আর গর্দাঘাতে মায়ের শরীরে অল্পমাত্রও- 
বেদনা বা কষ্টময় অনুভূতি হইল না--কেননা তিনি যে চিন্মরী আনন্দযগী 
এবং সর্বকারণেরও কারণরূপা-_তাই দুঃখের বেদন বা অনুভূতি তাহাকে 
ব্যথিত বাঁক্িষ্ঠ করিতে পারে না!_কেনন! তিনি যে সমস্ত বেদনার 
কার্শরূপ। বেদন-সমষ্টি! আবার তিনি যে, সন্বেদ্নরূপী বেদেরও জননী 
বাবেদমাতা ! অতরাং গদাঘাত তাহাকে বেদন] দেওয়া দূরে থাকুক, 
তাহার চিন্মর দেহ স্পর্শও করিতে পারে নাই । তথাশি তিনি কুপাপুর্বঞচ : 
অস্থরের অজ্ঞান-সমষ্টি সংহরণ বা আকধণ করিয়া, নিজ কারণময় দেহে... 
লয় করিতে লাগিলেন-__ইহাই দেবীমাহাত্মের ঘুদ্ধ-কৌশল। রক্ত-.. 
বীজের দেহের যেখানে রক্তআ্রাব, সেইখানেই চামুগ্ডার রক্তপান !_অতি 
চমৎকার রণ-লীলা! কেননা ফে শ রজোগুণময় রক্তরূপী বীজের ক্রিয়া- 
শীলতা, সেখানেই প্রলর-মুন্তির প্রলয় গ্রাস! বিশেষতঃ শরণাগত , 
সাধক যদি ভ্রম বশত, ভগবানে সর্বতোভাবে নির্ভর না করিয়া, কোন, 
অনান্স-স্কতে বিশেষ আব; হন, তখন ভগবান সেই বস্তটা গ্রাস করিয়া 
তাহার মোহ ভঙ্গ করত; ঠটেতন্ত সম্পার্দন করেন- ভক্ত, অহার মনে 
করিয়া, যে ডালটা আশ্রর করেন, তাহাই ভগবান ভাগিয়। দেন! 
সংসারের সর্বত্রই করাপিনী মায়ের এবছ্িধ বিচিত্র যুদ্ধলীল। অভিব্যক্ত। 
বদ্ধজীব এ আঘাতে নিতান্ত অভিভূত বা শোকগ্রস্ত হয়; আর শরণাগত 
সাধক, সাক্ষীরূপে নিজ জীবনে উশ্ভার আভান্তরীণ মঙ্গল বিধান প্রত্যক্ষ 
দর্শন করিতে সমর্থ হন-ইহাই পার্থক্য। ব্রজের কালীষ-দমন 
লীলাতেও অহংকাররূপী রজোগুণময় কাীয়, যে মন্তকটী উচ্চ করিয়! 
আশ্কালন করিত, উহাই ভগবান শ্রীরু্থ নৃত্যভরে দলন করিয়াছিলেন $. 


পরিশেষে, কালীয়, রত্তুবমনদ্বার। শক্তিহীন হইয়া ভগবানে আত্ম-সমর্পণ 
করিয়াছিল। এখানে কৃষ্ণলীলার অনুরূপ লীলাই অন্য আকারে কালিক।: 


নন গু লান-হন্ 





জরীপ অভিযান. ভিতর 
৭ প্রশ্ন হইতে পারে-_চিন্মী কামিকারি রুগী ৭ শাসিম বিয়পে 2. 
কেননা মুখেও অস্থর উৎপন্ন হইয়াছিল । ইহার সমাধানও কঠিন, 
নহে; কেননা ধিনি সর্বকারণেরও কারণরূপা, তাহাতে ক্ষিত্যাদি 
পঞ্চতত্বও অব্যক্তভাবে নিহিত থাকে । বিশেষত: এখানকার যুদ্ধ-লীলা 
'মাঙ্জা-চক্রের কারণময় ক্ষেত্রে; আর এখানে ভৌনটৈতাগণ পর্যন্ত 
সমাগত; সুতরাং মহাকারণরূপিণী মায়ের ললাট-ফলক হ্টতে আবিভূতা 


কালিকার কারণময় বদনেও ক্ষিতিতত্ব থাকা স্বাভাবিক; এজন্য 
সেখানেও অনুর উৎপন্ন হওয়াও সম্ভব হইয়াছে । 


আর কালিকাদেবীর মুখে অস্থর গ্রহণের আরও একটা স্থন্দর ভাব 
আছে। ইতিপূর্বেব বলা হইয়াছে যে, রক্তবীজ প্রবৃত্তিমুী এবং 
নিবৃত্তিমুখী উভয়তঃই ক্রিয়াশীল হয় এবং রজোগুণসন্ভত অতিরিক্ত 
ভাবোচ্ছাসও আত্ম-লাভের বিক্লঙ্বরূপ রক্তবাজ। এই ভাবোচ্ছাস- 











সমূহ দেহের অন্য স্থান অপেক্ষা প্রকাশময মুখমগুলেই বিশেষর়পে 
অভিব্যক্ত হয়; এজন্য কালিকাও নিজ বদনদ্বারা উহাদিগকে গ্রান 
করিয়াছিলেন। , ভাবাবেশে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস আধ্যাত্মিক-শক্তির 
ক্ষয়কারী; আর উহা কর্তব্য-কার্যোেও অবহেলা আনয়ন করে) 
আবেগময় উচ্ছাস জোরার-ভাটার মত-পরিশেষে তমোগ্ুশময় 
অবসাদে উহার পরিসমাধ্ধি! কেননা উচ্ছাসদ্বারা ক্রমশঃ শত্তি-ক্ষণ 
হওয়ার পর, এমন একটা বিশু অবস্থা আসিতে পার, যাহা 
মরুভূমিতুল্য নিরস। জাগতিক নিয়ামও ধীর-পদ-বিক্ষে-ং চলিলেই 
দীর্ঘপথ অনায়াসে অতিক্রম করা যায়; পক্ষান্তরে কেবল দৌড়াইর়। 


নলিলে, গমন বা গতি রুদ্ধ হইবে এবং পথিকও হাপাইতে বাধা হইবে । 
-এপ্ন্ত গন্তধাপথে পৌছাইতেও গৌণ হইবে; ্থৃতরাং মুখমপ্ডলে 





স্তরের সমবেত আক্ষমণ | ..3৯১ 


প্রকাশিত ভাবোচ্ছা রূপ কে কা বিল 
করিয়া দমন করেন- ইহাও খস্োকতির অন্ভতম ভারা 7. | 

(দেবী শূলেন বজ্জেণ বাণৈরসিভিবা্িভিঃ |... 

জঘান রক্তবীজং তং চামুগ্ডাগীতশোণিতম্‌ ৬১ 

স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্বসংঘসমাহতঃ। 

নীরক্তশ্চ মহ্ছীপাল রক্তবীজো। মহাস্ুরঃ ॥৬২ 

সতা বিবরণ। কৌধিকী দেবী, শূল বজ বাণ খড্জা এবং খ্টিদ্বারা 
রক্তবীজকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং চামুপ্া তাহার রক্ত পান 
করিলেন ॥৬১। হে রাজন্! সেই মহানগর রক্তবীজ সমবেত শ্ত্রাধাতে 
আহত ও রক্তশূন্ত হইরা ভূতলে পতিত হইল ॥৬২ 

তত্ব-ন্ুধা। রক্জবীজ মহাস্থরকে বধ করিতে হইলে, সমবেত বা 
সঙ্ঘবদ্ধভাবে অন্তরূপ দিবাশক্তিসমূহ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। বিশেষতঃ 
রজোগগুণময় রক্তবীজ, শব্ধ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধ, এই পঞ্চবিধ 
বিষয়কে আশ্রর করিয়া অভিব্যক্ত হয়; সুতরাং এখানে অস্থিকা মাতা, 
শূল প্রক্নতি পঞ্চতন্কময় পীচটা অঙ্গের সমবেত আক্রমণে রক্তবীজকে 


বধ করিলেন। (১) বজ--আকাশতত্ব; কেননা উহা আকাশ হইতে 
শবে পতিত হয় [ আকাশের গুণও শন ] (২) শক্তি-বাযুতত্ব 
প্রাণরূপী বাযুই জীবনী-শক্তি * (৩) আস--তেজতত্ব ; (৪) বাণ 
রসতত্ব [ এই অন্ত্াদির তত্ব সম্বন্ধে পূর্বেও যথাস্থানে বাখা করা 
হইয়াছে ]। (৫) খট্টি-_পৃথীতত্ব ; খট্টি-উভয়দিকে ধারযুক্ত খড়গ, 
এজন্য অন্যান্য অস্ত্র অপেক্ষা ইহা অধিক প্রভাবসম্পন্ন । বিশেষত: পৃর্থী- 
তত্বর্ূপ জড়কে আঘাত করিয়া উহাকে চৈতন্তময় করিতে বিশেষ 


* অমরকোষেও আছে__শক্তি; পরাক্রমঃ : প্রাণঃ” ইঅমর। 
র্থাৎ শক্তিই পরাক্রম, শক্তিই প্রাণ বা বায়ু। টা 











২৯২, তীয় ও সাধন-রহস্ত, . 


4 
শক্তিশালী অস্ত্রের প্ররোছন-_উহ্াই খটি। এইরূপে একদিকে... 
€করণামী মা পঞ্চতত্বময় পঞ্চবিধ অস্ত্রের যুগপৎ আক্রমণে রক্তবীজকে 
: দিবাভাবে এবং দিব্যজ্ঞানে বিভাবিত করিলেন, অপরদিকে চামুণ্ডা 
* দেবী, অস্ত্াঘাতে প্রবাহিত সমস্ত রক্ত পান ক্রি ফেলিলেন! অর্থাৎ, 
সাধকের সর্ববিধ রজোগুণময় ক্রিয়াশীলতা ও সংক্কার-বীজসমূহ গ্রাস বা 
1 ; বিলম্ব করিলেন! তখন রক্তবীজ রক্শৃন্ত হইয়া ভূতলে পতিত 
, হইল__অর্থাং তাহার ক্রিয়াশীলতা ও সঙ্জীবতা জড়ত্বে পরিণত বা 
. পঞ্চতপ্রাপ্ত হইল। এইরূপে দেবী, সাধকের মনোময় রাজাটী বিশুদ্ধ 
: অচঞ্চল ও দেবভাবে পূর্ণ করিয়া, তাহাকে প্রশান্তি ও পরমানন্দ 
. প্রদান করিলেন ।--(৬১1৬২) 
ততস্তে ভূর্যমতুলমবা পুস্থিদশা বৃপ। 
. তেষাং মাতৃগণো জাতো ননন্াক্মাদাদ্ধতত ॥৬৩ 
ইতি মার্ষগ্ডেয়পুরাণে সাবমিে মন্তস্থরে দেবী-মার।তম্ঘা রক্তবীজ 
বধোনান অইমোহধানঃ। শ্লোক সংখা মন্ত্র মংখাঙও 
সতা বিবরণ | হে নুপতে অনন্থুর দেখগণ অতুল আনন্দ 
প্রাপ্ত হইলেন; তাহাদের দেহজাত মাতগ€ও রক্তরূপ মগ্ধপানে উদ্ধত 
হইরা নৃত্য করিতে লাগিলেন 175৩) 
তন্ব-সধা। ইন্রিরাৰিপতি দেবগণ তাহাদের অন্তঃকরণরূপ 
দেবরাজ্য অন্্রর কবল হইতে বিমুক্ত দেখিতা পরমান রা হইলেন । 
দ্রেহস্থ যে সকল দেবভাব, রক্তবীছের প্রভাবে প্রকাশ হইতে পারে নাই, 
তাহারা এক্ষণে বিশিষ্টরূপে উিদ্ধত' বা ক্রিগ্াশীল হইলেন, দেহস্থ 
মাতৃ-শক্তিগণ রক্তরূপ রজোগ্ুণকে বিশুদ্ধ করিয়া, অর্থাৎ পরমাত্মামর 
অনুরাগে অভিরঞ্রিত হইরা, প্রেমানন্দরূপ মছ্ পান করত, নৃত্য করিতে 
লাগিলেন_-আনন্দের অতিশয্যে সাধকের দেহে অশ্র-পুলকাদি সাত্বিক 





হন ভি 
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কাব প্রকাশ পা আনন্দের স্পন্দন তুলিতে লাগিল। সাধক র 
প্রথমে মধূকৈটত বধ দ্বারা বাহতঃ শান্তিলাভ করিয়াছেন; তৎপর 
মহিষান্থ্ররূপী রজোগুণময় অহংকারের সুস্স্ভাব এবং অন্ুভাবসমূহ 
বিলয়দারা জ্ঞানে ও প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; এক্ষণে ধৃত্রলোচন, . 
চণ্-মুণ্ড এবং রক্তবীজ প্রভৃতি কারণ-ক্ষেত্রের আস্রিক বীজনমূহ, বিলয় : 
হওয়া, পরমাননের সারিধালাত করিয়াছেন__তাই সাধফের*নিকট 
সমগ্র জগত আননাময়ীর আনন্দ- শীলাক্ধপে প্রতিভাত হইতেছে! 
এইরূপ অবস্থা উপলক্ষ্য করিয়াই মাতৃ-সাধক গাহিয়াছেন-_“যে মানে. 
আনন্দময়ী তোমাকে । সেকি অন্তরে কি বাহিরে আনন্দময় সব 
দেখে ॥ ভবে আনন্দ যে পায়, সেত আগে পায় এপায্ব; নইলে 
আনন্দমম়ীর চরণ বিনে আনন্দ কোথায়? তাই চরণতলে হৃদয় ঢেলে 
পাগল! পেল পাগলীকে ॥...সেত ঘটে পটে মঠে কেবল আনন্দের , 
ছটা দেখে ।”--ইহাই প্রকৃত দ্শন। রকবীজ বধ হওয়ায়, সাধক আজ 
দেহস্থ দেবগণ এবং দেব-শক্তিগণের আনন্দ মহোৎসবের সহিত 
সম্মিলিত হইয়াছেন--উ:হারা সহশ্রার-বিগলিত আনন্দ-স্ধারূপ মছ্যয- 
পানে বিভোর !- তাহাদের চিত্রক্ষেত্র পরমানন্দে নৃতাপরায়ণ !--(৬৩) 

এক্ষণে এস সাধক ! আমরা আনন্দময়ী মায়ের প্রেমানন্দময় 
শ্রীচরণ-সরোজ ধ্যান করিতে করিতে দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া 
পরমানন্দ লাভ করি। ওঁ নমশ্চগ্ডিকায়ৈ 


আনন্বকন্দসন্ভূতং জ্ঞাননাল স্থুশোভিতম্‌। 
ত্রাহি মাং সংসারাদেঘরাৎ দিখ)জ্যোতি নমোহস্ত্ তে ॥ 


১৯৩ : 





করিত 


১৩ 


 শত্ভম জন্লিভ্জ 
নবম অধ্যায় নিশুভ্ত বধ। 
-$()৯05--- 





রাজোবাচ ॥১ 

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্‌ ভবতা মম | 

দেব্যাশ্চরিতমাহাত)ং রক্তবীজবধাশ্রিতম্‌ ॥২ 

ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজেনিপাতিতে। 

'চকার শুন্তে। যৎ কনম্ম নি শুস্তশ্চাতি কোপনঃ ॥৩ 
| সত্য বিবরণ | রাডা জুরথ বলিলেন_-ভগবন্‌ 1! আপনি 
আমাকে রন্তবীজ-বর্ধ বিষয়ক দেবীর বিচিত্র চরিও-মাভাক্স্য বর্ণনা 
করিয়াছেন ॥২| রক্তবীজ বর্ধ হইলে, শুস্ত কি কম্ম করিদেশ এবং 
অভি জ্ুদ্ধ মিশ্ুন্তও [কি করিলেন ) পুনরায় তাহ] শ্রবণ করিতে 
ইচ্ছা করিতেছি ॥৩ 

তত্ব-স্তরধী। দাধকরাজ দাত়-লীলার অদ্ভূত বিবরণ শুনিয়া 
বিন্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং পরবর্তী লীলা শুনিবার জন্য তদীয় জ্ঞান-গুরুর 
সমীপে কৌতুহল ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগ্রিভেন। কামরা 
শুস্ভের কামনা, পুনরায় বিশেষরূপে প্রতিহত হওয়ায় তাহাতে তেন 
প্র বাশ পাইল; আর তাহারই একাত্ম-ভাবাপন্ন নিশুস্ত স্বয়ং ক্রোধকপী; 
এজন্য তাহাতে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রোধের অভিব]ক্তি হইল, তাই 
মন্ত্রেও নিশুস্তকে অভিক্রুদ্ধ বলা হইয়াছে [ নিশুস্তশচাতিকোপনঃ ]1 


গ্রলয় অভিযান ১৯৫, 


বিশেষত: পরবর্তী মে দখা যাইবে যে নি অতি ক্রোধারিত ৪ 
হইয়া [ অমর্যমুদ্বহন্‌] মূখ্য অস্থরসেনা পরিবেছিত হইয়া সর্বাগ্রে 
দ্ধার্থ বহিরগত হইলেন, আর শুভুও সবলে তাষ্বার অনুগরমন করিলেন; . 
সৃতরাঃ নিশুস্ত বধ লীলাটাতে সর্বত্র ক্রোধের বিকাশ ষ্ হইবে এবং 


তাহার ফলে যে জর্বনাশ সংঘটিত অনিবার্ধ্য, তাহাও ক্রমে প্রদর্শন 
করা হইবে। 


সর্বত্রই বলা হইয়াছে যে, দেবী-মাভাজ্মোর যুদ্ধ-লীলা অন্তর্থ্ী 
ভাব অর্থাৎ সাধকগণের ভগবৎ অভিমুখী গতি, আর অস্গুরগণের 
প্রলয়মুখী অভিযান। তবে সময় লমর গ্রবৃত্তিম্খী বাহ আস্করিক 
ভাবও যুদ্ধস্থলে বিচারের বিষধীভূত হয়; কেনন প্রারন্ধের কলে 
জীবন্ত সাধকের জীবনেও নানাপ্রকীর ঢুঃথময় উপস্থিত হইতে 
পারে কিন্তু তিনি উভাতে সাক্গীভাবেই অবা ₹রির। থাকেন ।, 
ক্রোধের বাহাভাবে বিশেষ ক্রিয়াশীলতা থাকিলেও, এখানে নিশুস্তের 
ক্রোধ পরমাত্মাভিমুখী ; কেনন! কাঁমরাজ শুস্তের একমাত্র কামনা 
সেই অপূর্ব জোতিশ্মহী নারী-রতুকে লাভ করা ;স্তরাং সেই কামনাতে 
বাধা-বিদ্ হইয়া যে অতি ক্রোপের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও 
অন্থম্মুথীই বুঝিতে ভইবে। বিশেষতঃ সাধকগণেরও অন্থন্ম খী ক্রোধের 


সেগ 
৯ 
স্থিতি 


পি 





আবশ্তকতা আছে; নিজের উপর ক্রোধ করা উচিং-কেন আত্ম- 
বিশুদ্ধ বা সংযম করিতে পারিতেছি না ?--কেন আধ্যাত্মিক উন্নতি 
বা শক্তিলাভ হইতেছে নাঁ_কেন ভগবানকে পাইতেছি না? ইতাদি-_ 
_ এবদ্বিধ ক্রোধময় ভাবও রজোগুণের অন্থন্ম্খী ক্রিয়াশীলতা | বিশেষতঃ 


অভীষ্ট বস্ত-লীভে বাধা পড়িলে, ক্রোধই এ বাধ। অপসারণ করিয়া 
লক্ষ্য বস্তর সান্নিধা আনয়ন করে; সুতরাং ক্রোধের অন্তত্দখী ভাব 
মজলগ্রদ 1--(১ -৩) রি 


১৯৬ শ্রীশ্রীচণ্তী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


খাষিরুবাচ ॥9 
 টকার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে। 
টু নিশুভ্চ হযে ঢাহনে। ॥৫ 





স্তাগ্রতন্্া পৃষ্ঠ ার্য়োশ্ঠ হার । 
 সনদস্টৌষটপুটাঃ তুদ্ধা ত্তং দেশীমুপাযঘু!॥৭ 
_ আজগাম মহাবীর্ষ; শুস্তোইপি স্ববলৈ বৃতিঃ। 
নিহস্তং চণ্ডিকাং কোপাৎ কৃত! যুদ্ধন্ত মাতৃভিঃ ॥৮ 
সতা বিবরণ । খধি বলিলেন-_রক্তবীজ এবং অন্তান্ত অস্থরগণ 
যুদ্ধে নিহত হইলে, শুস্তান্কর ও নিশুদস্ত অভিশদ্ধ কোপান্থিত 
হইলেন |81৫॥ অনস্র নিশুভ্ত, সেই মহতী সেনা নিহত হইতেছে 
' দেখিরা অতিশয় ক্রোধাদিত হইয়া প্রধান প্রধান অন্ুরসেনাসহ যুদ্ধাথে 
দেবীর অভিমুখে ধাবমান হইলেন ।৬॥ নিশ্স্তের সম্মুখে পশ্চাতে এবং 
উভয় পার্খে অবস্থিত মহ্াস্থবরগণ ক্রোধে ওয্টপুট দংশনপূর্বক দেবীকে 
নিহত করিতে অগ্রসর হইল ॥৭|॥ মহাবীর্যবান শুস্তও যুদ্ধ করিয়া 
মাতৃগণের সহিত চণ্ডিকাকে নিহত করিবার জন্য, স্বকীয় সৈন্থে 
পরিবেষ্টিত হইয়া সক্োধে আগমন করিলেন ॥৮ 
'তত্ব-স্তবধী। এই শ্রোকাবলীতেও ক্রোধময় ভাবের বিভিন্ন অভিবাক্তি ; 
কেনন1, “কোপমতুলং  “অমর্ষমুদবহন্ঠ ওষ্টপুটদংশন, একোপাত এই 
সকল উত্তিই ক্রোধের অভিব্যক্তিবাঞ্জক্‌। পরাখাত্মুমহী শ্হাশক্তিকে 
লা করিবার জন্য নিশুস্তের সর্ধত্যাগী ক্রোধ জগন্ছে অভভুলনীয় বটে। 
তাই তিনি ক্রোধের স্বরূপমূত্তি ধারণ ( উদ্বহন্‌) পূর্বক, সন্মুখে পশ্চাতে 
এবং উভয়*্পার্থে সৈন্যবল দ্বারা চতুর্ববর্বাহ রচনা পূর্বক, নিজ্কে মধ্যস্থ 


নিন 
না 


চতুর 0১৯৭ 


হইয়া অভিযান করিয়াছেন! ইজ থে লষ কাম লাঙগ 
চতুর্কর্গ ; কেননা শরণাগতির নাফল্যে রম. 
আপনা হইতেই লাভ হইতে পারে। কাতের 4 
পন্থাকেই শ্রেষ্ঠবল মনে করিয়া উহা্থারা বরপূর্বাক তগবানকে মারে ঃ 
করিবার চেষ্টা করিলে বিফল মনোরথ হইতে হইবে; কেননা ধন্দলাভের 
সাধনা, অর্থ বা পরমার্থ লাভের সাধনা, অভীষ্ট কাষনা পূরণের সাধনা, 
কিছ্বা মোক্ষ লাভের জন্য সাধনা, এইসকল সমবেত সাধনা দ্বারা 
বলপূর্ববক দিদ্ধি আনয়ন করা যায় না। এ সম্বন্ধে ভগবৎ কপা ব 
 শরণাগতির পথই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়ন্বরূপ। কাম-কামনার সহভাবী 
নিশুস্ত চতুর্বর্গ সাধনারূপ বলের সহায়তায় অন্বিকাকে লাভ করারূপ 
সিদ্ধি আনয়নের জন্য অভিযান করিয়াছেন , মহাবীর্ধয কামরাজও ক্রোধের 
সহায়তা করিধার জন্য সবলে বা সদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন__কেনন। 
কাম-ক্রোধ পরম্পর আপেক্ষিক ব! সহভাবাপন্ন। অস্থরগণ ক্রোধে 
ওটটপুট দংশন করিতে লাগিল__অথাৎ তাহাদের প্রত্যেকে নিজেই 
নিজকে দন্তাঘাতে শক্তিহীন করত ক্রমে শক্তিক্ষয় করিতে লাগিল, ইহাই 
তাংপধা ।--( ৪-৮) 

1 যুদ্ধমতীবাসীৎ দেবা শিস্তনিশুস্তয়োঃ। 
শরবর্ধমতীবোগ্রং মেঘয়োরীব বর্তোস।৯ 
চিচ্ছোদাস্তাষ্ছরাংস্তাভ্যাং চণ্ডিকাশ্ড শরোৎকরৈঃ। 
তাড়য়ামাস চাঙ্গেযু শস্ত্রৌৈরস্বুরেশ্বরো ॥১০ 
নিশুস্তো নিশিতং খড্াং চন্ম চাদায় স্ুপ্রভম্‌। 
অতাড়য়ন,দ্িংসিংহং দেব্যা বাহনমুত্তমম্‌॥১১ 
তাড়িতে বাহনে দেবী ক্ষুরপ্রেণাসিমুত্তমম্‌। 
নিশুস্তস্তাশু চিচ্ছেদ চণ্ চাপ্যষ্টচন্দ্রকম্‌ ॥১২ 





১৯৮ আশ্রীচ গ্ী-তত্ব ও সাধন-রহস্থ; 


জত্য বিবরণ । অনন্তর দেবীককসতি ত বারিবধশকারী মেঘের 
যায় শরবর্মণকারী শুভ্ত-নিশ্ুস্তের ভীষণ মুদ হইরাছিল ॥ঈ। চণ্ডিক দেবী 
শর সমূহের ছার। এলুর-নিগিপু শরনিবরঃ তংক্ষণাৎ ছিন্ন করিয়া 
ফেলিলেন এবং নানাবিধ শান্্াধাতে অহরপতিগনের অঙ্গ, ক্গত 
বিক্ষত করিলেন ॥১০। (তখন) নিশ্বস্ত শাণিত খা এবং সুনিশ্বল 
চণ্মফলক (ঢাল ) গ্রহণপুর্্বক, দেবীর শ্রে্গবাহন সিংহের মন্তকে আঘাত 
করিল 7১১ বাহন আহত হইলে, দেবৌ ্ষরপ্র নামক [ ক্ষুরের ধারের 
 স্থায় অতি সক্ষম] অস্্দারা নিশুস্তের উঃ অসি এবং অষ্ন্ত্রচিহ্নিত 
 চশ্খাকলকও ছেদন করিয়। দিলেন। ১২ 
তত্ব-স্ুধা। কাম-ক্রোধরণী শুস্ত-নিশুস্তের মুক্তিকাল আসন্ন, তাই 
তাহারা মেঘের জলবর্ষণের ন্যায় জ্মান্্ররিক শক্তিসমূহ অদ্িকার প্রতি 
নিক্ষেপ লিড হইতে লাগিল । সর্বাতিকারী প্রলয়ানল- 
রূপ মহাযজ্ঞের জ্যোতি বিকীর্ণ ভইতেছে 1 হাই আতু-আছতকারী 
অন্ুরের দল তি পতঙ্গের ন্যার প্রলয়বেগে মৃত্তারদিকে প্রধাবিত 
হইযুছে । মেঘের জলবর্ধণ কাধা শেষ হইপা গেলে, সে অতি 
ক্মীণকায়া বা ছায়ামাত্র অবশিষ্ঠ থাকে; সেইজপ ক্রমান্থয়ে শক্তিবূপ 
অস্ত্রত্যাগ দ্বারা উভরে ক্রদে শক্তিহীন হইতে লাগিশ- ইহাই অন্ছোভ 
উপমার তাত্পর্ধা। তখন অধ্িকাদেবী শরবূপ প্রণবানন্দ দ্বারা এবং 
দিব্য অস্ত্রের চিদানন্দনয় আলোক-সম্পাতে অন্থরগণকে দিবাভাবে 
বিভাবিত করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর ক্রোধের পূর্ণমু্ডি নিশুস্ত অনন্ত ভেদ..+তীতি বা ভেদজ্ঞান- 
রূগী আন্বরিক স্ক্াতিনুক্ম (ইহাই নিশিত? ) খড়গ এবং 
জড়ভাবাপন্ন অজ্ঞানতামর আক্ুরিক প্রভাবসম্পন্ন চম্্ন (ঢাল ) লইয়া 
সর্ধপ্রথমেই দেবীর পদাশ্রিত ধর্মায্বা বা উত্তমভাবপ্রাপ্ত দিংহকে 





অষ্টচন্্ ক. | ১৪৮ 


আক্রমণ করিল। কেননা সাধকের ধর্ধভাব-সমষ্টিরপী সিংহকে 
মান্থরিকভাবে বিমোহিত করিতে পারিলেই, সহজে কাধ্য সিদ্ধি হইবে 
এবং দৈবীভাবের অবীশ্বরী অঙ্গিকা তখন পরাজিত হইয়।৷ আত্ম-সমর্পণ 
করিবেন, ইভাও অন্তরের অভিপ্রার। মধাম চরিত্রেও সিংহের উপরে 
বিশেষভাবে আক্রমণ হওয়াতে, দেবী কোপান্ধিতা হইয়াছিলেন। এখানে 
দেবী-বাহনকে উত্তম বলা হইয়াছে, কেননা মধ্যম চরিত্রে গ্রাণগ্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল, এক্ষণে সর্বত্র আনন্প-গ্রতিষার বিপুল আয়োজন! এজন্য 
পর পর উত্তমভাবই লঞ্দি ইইতেছে। অনন্তর দেবী-ক্ষুরগ্র'ঁ- অর্থ, 
হ্ষজ্ঞানম় ত্রাস ্বার। নিশুপ্তের উত্তম খড়গ এবং অষ্টচন্্র শোভিত 
চ্ম ছেদন করিয়া তাহাকে ব্রশ্জ্ঞানে উদ্ধদ্ধ করিলেন। মাতৃতত্তে 
নিশ্ুস্তের বিলয় বা মুক্তি আসন্ন! তাই দেবীর অন্ধাঘাতে দিয়ে 
শক্তিরপী অন্্পমূহ বিশুদ্ধ হই উঠিযাছে, তাই মন্ত্রে তীহার অসিকে 
উত্তম” বলা হইয়াছে এবহ চন্মাকে এ পৃর্ববমন্ে প্র বলা হইয়াছে? 
অর্থাৎ চশ্মের ছড় ভভাব অপন্থত হইঘ়। চৈতন্তভাবাপন্ন হইরাছে। আর 
চম্ম অষ্ট-ন্্ শোভিভ- ইহার তাঙপদ্) এই যে, নি পূর্ব্বোক্ত 
অষ্ট শ্রেণার অন্গরগনের অধিনারকরূপে বুদ্ধে সমাগত, কেননা শিশ্তস্ত 
বধের সহিত শুস্ত-নিশুন্তের মনন্ত নৈগ্ঠ বিনষ্ট হইয়। যাইবে এবং শুস্ত 
একক হইবেন । স্থৃভরাং দেনানায়কের আন্থরিক আবরক অগ্টফলক- 
শোভিত অস্ত্রে (চম্ষে) অঙ্টবিধ অন্তুতশ্রেণীব জয়-ধ্বজ1, অষ্টবিধ জীব- 
ধর্দের বিশিষ্ট আবরক চিহ্ন, কি অঙ্ুপাশের বন্ধনকারা কারণময় ভাৰ 
উহাতে চন্দ্রবৎ উদ্ভাসিত 1 ইহাই «.নাক্তির তাৎপধ্য ।_-( ৯১২), 


- ছিন্নে চন্রনি খড়োচ শক্তিং চিক্ষেপ সোইস্ুুরঃ | 
তামপ্যস্ত দ্বিধা চক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাম্‌ ॥১৩ 





২৯ জীজীচতী-ত্ ও লাধন-রহ 
কোপাশাতো নিশ্তুস্তোহথ শুলং জন্তাহ হনব 
আয়াতং মুদ্িপাতেন দেবী তঙচ্চাপ্যচুর্ণযৎ ॥১৪ 
 আবিধ্যাথ গদাং সোইপি চিক্ষেপ চণ্ডিকাংপ্রতি। 
_ সাপি দেবা ত্রিশূলেন ভিননা ভন্মন্বমাগতা ॥১৫ 
তক) পরশুহন্তং তমায়ান্তং দৈতাপুক্ষবম্‌। 
আহত দেবী বাণোধৈরপাতয়ত ভূতলে 4১৬ 
সতা বিবরণ । চর্খ ও খঙ্গা ছিয় হইলে, সেই অহর শক্তি 
নিক্ষেপ করিল ; দেবী তাহার সেই অস্ত্র সন্মুখাগত হইব! মাত্র, চক্রদ্বারা 
দ্বিখত্ডিত করিয়া ফেলিলেন ॥১৩| অনস্তর দানব নিশুভ কোপে 
প্রজ্জলিত হইয়া শুলাম নিক্ষেপ করিল; দেবী তাহাও  মৃষ্্াঘাতে 
বিচূর্ণ করিয়া দিলেন ॥১৪। তৎপর সেই অস্থরও গদা বিঘুণিত করিয়া 
চুণ্ডিকার প্রতি নিক্ষেপ করিল দেবী ত্রিশূলঘারা সেই গদাকে বিদীর্ণ 
করিয়া ভম্ম করিয়া ফেলিলেন। ॥১৫| অনন্তর সেই দৈত্যশ্রেষ্, 
পরশ্ড ( কুঠার ) হস্তে আগমন করিতেছে দেখিয়া, দেবী বাণ্সমৃহদ্বার। 
আহত করিয়া তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন ॥১৬ 
তত্ব-স্ুধা। তখন ক্রোধরাজ আস্থরিক পূর্ণবলরূপ শক্তি, সেই 
কারণময়ী অগ্গিকার প্রতি নিক্ষেপ করিলে, দেবী বৈষ্বী-অস্, দিব্য 
* চত্রদ্বারা উহা বিনষটপূর্ববক গ্রহণ করিলেন। হখন মে অজ্ঞানতাময় 
ভেদ-প্রতীতিকাঁরক আস্মরিক শূল গ্রহণপূর্বক নিক্ষেপ করিল; দেবী 
দিব্যজ্ঞানে দৃঢ়তারূপ মুষ্টির আঘাতে উহা! নষ্ট করিলেন । তখন অঙ্ক 
আত্ম-বিশ্বৃতিরূপ লয়কাঁরী গদাঘার] আক্রমণ করি, দেবী তাহ! 
ত্রিগুণলয়কারী ত্রিপুটীজ্ঞানময় ত্রিশূলের আঘাতে নষ্ট করিয়া, তাহাকে 
.আত্ম-চৈতন্যে উদ্ধ দ্ধ করিতে লাগিলেন_ তাহার অজ্ঞানময় বিস্বৃতি ভম্ম 
হইয়া গেল। তখন ক্রোধপতি সর্বত্র ভ্রান্তি-উৎপাদক অজ্ঞানতাময় 





পরশুসহ অগ্রসর হইলে, দেব জা রক ননকরী বাপনিবরঘার | 


তাহার ভ্রান্তি নাশ করিলেন; তখন আস্থারিক ভাবের সর্বনাশ হওয়ায়, 
অস্থররাজ স্থরভাবে বা দিব্যভাবে বিভাবিত হইয়া আনন্দে মুদি 


অবস্থায় মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। 
ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন__“বিষয় ধ্যানকারী পুরুষের সেই 


সকল বিষয়ে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনার উদ্ভব; 


কামনা প্রতিহত হইলেই, ক্রোধ উৎপন্ন হয়; তৎপর ক্রোধ হইতে 
সম্মোহ (হিতাহিত বিবেচনা শূন্বত! ) উপস্থিত হয়; ক্রমে 
স্মৃতি-বিভ্রম জন্মে; তাহা হইতে বুদ্ধিনাম্শ, এবং বৃদ্ধিনাশ হইলেই 
মৃত্যুতুল্য অবস্থা বা মৃত্যু হয়।” এই ভগবৎ উক্তির ভাবটা যথাধথভাবে 
ক্রোধরূপী নিশুস্তের পূর্বোক্ত যুদ্ধে এবং পরবর্তী যুদ্ধে অতি স্থুন্দররূপে 
প্রতিফলিত! ইহী নিয়ে প্রদর্শন করা হইতেছে__দেবীর অপূর্ব , 
রূপ-বণনা শ্রবণ করত, শুস্ত-নিশুভ্তের সে বিষয়ে আসক্তি জন্মে; তৎপর 
দ্রেবীকে লাভ করিবার কামনা তাহাদের অন্তরে অত্যন্ত প্রবল হয়; 
তৎপর নৈন্তাদির বিনাশে সেই কামন। বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায়, তাহাদের 
অতিক্রোধ উৎপন্ন হয়; তখন ক্রোধমগন নিশুস্ত, সবলে ধাবিত হইয়া 
প্রথমেই দেবীর বাহন সিংহকে আক্রমণ করিল । কিন্তু দেবী, পদাশ্রিত 
ভক্তকে রক্ষা করিলেন। অনন্তর ক্রোধঘুহ্ি নিশুত্ত, দেবীকে দর্শন করিয়া 
সম্মোহির্ত হইলে এবং তীহাকে লাভ করিবার জন্য তাহার সমস্ত শক্তি 
প্রুলেগ করিলে, দেবী তাহাও ব্যর্থ করিয়। দিলেন। অনন্তর শক্তিক্ষম 
জেতু তাহার স্থতি-ভ্রম উপস্থিত হইল; অর্থা যদিও দেবীকে 
আরত্বাধীন করা সম্ভবপর হইল না, তথাপি তাহাকে বিনাশ নিশ্চয়ই 
করিতে পারিবে, এইরূপ ত্রান্ত-বিশ্বাসে সে দেবীর প্রতি আস্থরিক শুল 
নিক্ষেপ করিল; কিন্তু দেবী তাহা হস্তদবারারণ করিয়া চুফেলিলেন; 


২০২ ,. জ্রীশাচতী-তত্ব ও সাধন-রহস্থয 








_ তখন তীভার বুদ্ধি লোপ হইল অর্থাং... করা কর্তবা, স্থির করিতে 
না পারির়॥ পরিশেষে আহ্থরিক গদা দূর (ইত নিক্ষেপ করিল । দেবী 
তাহাও ভন্ম করিঘা ফেলিলেন! তখন হর্গনানে ও লজ্জায় তাহার 
. মৃত্তুলয অবস্থা হইল শি মে জীবন্মুত তুলা হইয়া পরশুসহ ধাবিত 
হইলে, দেবা তাহাকে রমমর বাণাঘাতে মৃচ্ছিত করিয়া ভূমিশাযী 
করিলেন অর্থাৎ গীতার ভাষায় তাহার বিনাশ উপস্থিত হইল-_ইাই 
. উপরোক্ত মন্ত্রে র্িতবুন্ধ-নীলায় রহস্ত-ও তাৎপধ্য ।_(১৩-১৬) 
 তস্মিন্‌ নিপতিতে ভূমৌ নিশুন্তে ভীমবিক্রমে | 

ভ্রাতর্য্যতীব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ হস্তমন্থিকাম্‌ ॥১৭ 

স রথস্থত্তথাহ্যচ্চৈ গৃহীতরমাধুটৈ 

তুজৈরষ্টাভিরত্লৈ বর্যাপ্যাশেষং বভৌ; নভঃ ॥১৮ 

সতা বিবরণ । সেই ভীম-বিক্রম ভ্রাতা নিশ্স্ত ভূপতি। 
শুস্ত অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া অন্বিকাকে নিহত টি জন্য পাবিত 
হইপ ॥১৭। সেই শুস্তান্থর রথারূঢ় হইয়া অতুশনীর জদীঘ অষ্হন্তে 
শানাপ্রকার শ্রেস অক্্ ধারণপূর্বক সমগ্র আকাশমগ্ডল পরিধ্যাপ্ধ 
হইরা শো পাইতে লাগিল ॥১৮ 
. তত্ব্ৃধা। কারণদর দ্বিদল-চক্রে মনোমও কোষে ক্োোধরূপী 
নিশুভ্তের সামগিক পতনে বা নিক্ষিরতাবে, সাধকের চিভ-ক্ষেত্রে প্রশান্তি 
ও আনন্দের অভিব্যক্তি হইল । তথন কামরূপী শুভ্ত, কামময় অতুলনীয় 
সাক্ষাৎ স্থশোভন মন্মথ ঘুগ্ধি পরি গ্রতণপূর্ববক সশস্ত্র অষ্টম হতে সসজ্জিত 
হইয়া, নাবকের দেহ-রথে আরোহণ করত মৃলাধার ₹$তৈ দ্বিদলশ্চক্রের 
উপরিস্থ শূন্যমর্ আাকাশনগুল পর্যান্ত পরিব্যাপ্ত হইরা বিরাজ করিতে 
লাগিল।, [মদনের শরাঘাতে আহত হইলে মৃলাধার হইতে মস্তি 
পর্যন্ত সমস্ত প্রকাশমর স্থানসমূহ বিক্ষোভিত হইয়! থাকে ] জীবদেহস্থ 





রা 


হইলে, 


অষ্টাঙ্গ মৈথুন ২০৩ 


মনোময় রথেই কন্দর্প সর্বাগ্রে আরোহণ করির। থাকেন_ ইহাই 
মন্ত্রো্ত রথ । আর কামরাজের অষ্টবাহুই শান্ত্রোভ অষ্টাঙ্গ মৈথুন, 
যথ্]-_শবণ (বা ম্মরণ), কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ (গ্রকুষ্টরপে দর্শন 
বা অন্বেষণ), গ্হৃভাষণ, সঙ্কর, অধাবসায় এবং ক্রিা- নি্পত্তি - 
, ইহা শুধু অনঙ্গের বহিরঙ্গ বিভাগ নহে ্রকীতপক্ষে যে কোন শি | 
কামা বন্ত সংগ্রহ বা ভোগ করিতে হইলে, উপরোক্ত আট আই 
উপায়স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। বূপ পনি বিষয়ের সহিত ্রিরগণতে 
সংযোগ, ক্রিয়াকেও মৈথুন বলা হয়; এজন্য সর্বেন্ছ্িয সংযম বার্থ ূ 
মেথুন ত্যাগ ; আর ব্রঙ্গে বা ব্রঙ্গজ্ঞানে বিচরপণণীল হওয়াই ্র্তপক্ষে 











ব্রন্মচধ্যপালন। নতুবা শুধু কামেন্দ্রিয় সংযমদ্বার। ক্রর্ণচধ্যের 
চরম ফল লাভ কর যার না। 

এক্ষণে কামনার অষ্টবাহু সন্ধে অতি সংক্ষেপে দুইটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
কর। হইল, যথা--(১) অদীর্ষিত একব্যক্তি জনৈক সদর রর সম্বন্ধে 
প্রসংশাবাণী শ্রবণ করিলেন (ইহাই শ্রবণ ব। ম্মরণ ) তাহার সম্বন্ধে 
আলোচন। করিতে বাগিলেন (ইহাই কীন্তন )3 বি গজ লোকের, 
নিকট যাতায়াত করিরা পরামর্শ লইলেন (ইহাই কেনি)। তাহার 
অন্বেষণে বহির্গত হইয়া দরশনলাভ (ইহাই প্রেক্ষণ)7 তাহার সহিত 
দীক্ষা সপদ্ধে গোপনে আলাপ (ইহাই গুহভাষণ )) তংপর্ন দীক্ষার, 
উপকরণ সংগ্রহ (ইহাই অধ্যব্সার) এবং দীক্ষ। গ্রহণ (ইহাই 
ক্রিযা-নিষ্পত্তি)। (২) পরহস্তগৃত কোনও একটা সম্পত্তি যেন উদ্ধার 
করিতে হইবে__প্রথমে নিজসম্পর্তি অপরের দখলে থাক] সন্ধে শ্রবণ, 
তৎপর উহার আলোচন! (কীর্তন); অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট যাতায়াত 


(কেলি); কাগজপত্র দেখান (প্রেক্ষণ) তৎপর গোপন পরাম্রশ, 
মোকদ্দমা করার সন্কল্প, এবিষয়ে আবেদনপত্র ঠিক কর! (অধ্যবসায়) 





টু ২৪ ্রীপ্ীচটা তব ও সাধন-রহস্য 





1 এবং উহা দাখিল ও নিষ্পত্তি করা ( (জিমানিপত্তি। । স্থতরাং এইরূপ- 
: ভাবে বিচার করিলে, সমস্ত বিশিষ্ট কাধের সহিত অন্রঙ্গমৈথুনরূপ 
_ কামনার অষ্টবাছ বিজড়িত।_ইহাই কামরাজ শুভ্ের অষ্টবাহু 
-. প্রসারণের গৃঢ় তাৎপর্য অষ্টবাহস্থিত অগরপ্রকার অস্ত্র, যথা--শ 
_. স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধাত্মক, মদনের পঞ্চবিধ শর এবং মন বৃদ্ধি অহং। 
৷ কেননা (১) মনদ্বারা কামের বিষয় ক্মরণ বা চিগ্ঘন ( আস্থরিক ধ্যান) 
। (২) বুদ্ধিারা উহ্হা মনন অর্থাৎ নিয়ত তত্ভাবে বিভাবিত হওয়া 
(আন্থরিক ধারণা )) আর অহয্ারা তে তত্ময়ত্ধ লাভ অর্থাৎ 
| আবার কারিত হওয়া (আস্থুরিক সমাধি)? হা অই প্রকৃতির 
উপরোন অষ্টবিধ ভাবই অষ্টবাহ সমস্থিত কামের লা আযুধ বা 
.. প্রাথময় অস্ত্র! এক অষ্টবাহ সম্বিত কামকে বিনাশ করিবার জস্াই 
| দেবীও অষ্টভূজা মহাসরম্বতীরূপ বারণপূর্ববক আবির্ভৃতা (১৭1১৮। 
_. মায়াস্তং সমালোক্য দেবী শঙ্ঘমবাদয়ৎ। 

জষটাশবঞ্চাপি ধন্থৃষশ্চকারাতীবছুঃসহম্‌ ॥১৯ 

পূরয়ামাস ককুভো৷ নিজঘণ্টাত্বনেন চ। 
সমস্তদৈত্যসৈন্যানাং তেজোবধবিধায়িনা ॥২০ 

ততঃ সিংহো মহানাদৈজ্তাজিতেভমহামদৈঃ | 

গূরয়ামাস গগনং গাং তথোপদিশো দশ ॥২১ 
| সত্য বিবরণ । দেবী তাহাকে আগমন করিতে € খযা শঙ্খধ্বনি 
ৃ করিলেন এবং ধন্কের অতি ছুঃসহ জ্যাশৰ করিলেন **৯॥ [দেবী ] 
সমস্ত দৈত্যসৈন্যগণের তেজাবিনাশ সম্পাচ্নকারী নিজ ঘণ্টাধবনিদ্বার। 
ৃ সমস্ত দিউমগুল পরিপূরিত করিলেন ।২০॥ অনন্তর সিংহ হস্তিগণের 


: মানব নিবারণকারী মহাগঞ্জনে ভূমগুল এবং সমীপবর্তী দশ দিক 
1 পূর্ণ করিলেন ॥২১ 





রাম ও কাম ঠ ৃ 


তত্ব-্থধা। কামরাজকে আসিতে দেখিয়া শঙ্খধ্বনি ও া্নি_? 
সাধক যদি কোন সমর নিজদেহে কামের স্থক্মাতিস্থত্্ম আগমন অনুভব 
করেন, তবে উহ নিবারণ কল্পে ধর্মভাব উদ্দীপনকারী যে কোন, 
কাধা ততক্ষণাৎ কর] কর্তবা। “জর মা? জয় গুরু প্রভৃতি ধ্বনিরূপ 
শঙ্খধবনিদ্ধার! প্রথমেই উহা দমন হইতে পারে; নতুবা প্রণব জপবা 
ইষ্টমন্ত্র জপাদি দ্বারা অন্যন্ম্ূণী হইতে পারিলেও, কামাস্থুরের পক্ষে উহা 
দুঃসহ হইবে এবং সে অন্তধ্ণান করিবে । কেননা ফ্রোহাতে আছে 
“ধাহা কাম তাহ] নেহি রাম, ধাহ! রাম তাহা নেহি কাম। দোনো 
একটা নেহি রহে দিবস-রজনী এক ঠীম॥৮ অর্থাৎ যেমন দিবা ও 
রাত্রি একত্রে অবস্থান করিতে পারেনা, সেইরূপ যেখানে কামের 
আধিপতা, সেখানে রাম থাকিতে পারেন না, আর যেখানে (জপ: 
ধ্ানাদিজনিত ) রামের অবস্থান, সেখানে কাম থাকিতে পারে না? 
এইরূপে জপ ও ধ্যানাদি করিতে করিতে দেহে যখন ত্রিগুণময় নাদের 
অভিব্ক্তি হয় (ইহাই ঘণ্টাধবনি ); তখন উহা কামরূপী দৈত্যের 
সর্বববিধ তেজের বিনাশ সম্পাদন করে। এইবূপে কামজয়রাঁরী ধন্মাত্' 
সিংহরূগী সাধক মদন্নাবী কাম-কামনার ঘনীভূত অবস্থারূপী অজ্ঞানতাময় 
হস্তীর কিন্বা মদান্ধ কন্দর্পের দর্পচূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়া, আননদধবনি 
করিলেন এবং সেই আননো সাধকের দেহ-পুরের মূলাধার হইতে দ্বিদলের 
মহাকাশ পর্যান্ত এবং অন্তঃকরখের (ইহাই বর্তমান রণক্ষেত্র) দশদিক 
পুলকিত ও উল্লসিত হইল ইহাই কামরপী শুস্তের আগমনে, 
মন্রোক্ত শবতত্ব অভিব্যক্কির গৃঢ় তাপর্যা। 

সহভাবী নিশুস্তের মৃচ্ছাতে কামরপা শুস্ত দ্িদল-চত্রে, মনোময় রথে 
অরোহণ করত, অষ্টবাহযুক্ত স্বরূপ-এ্বধ্য মৃদ্তি ধারণ করিয়া দেবীকে 
র্ূরক গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, দেব 'তাহার অগ্রগতি, ভিত 


২ | ্রীশ্রীচণ্তী-তত্ব ও দাধন-রহসত 


করিবার জন্য প্রথমেই র্মভাব হৃষ্টিকারী শখ-নিনাদ বা অন নি 
করিলেন; অনন্তর অস্রগণের পক্ষে দুঃসহ বা অসহ্ ধনুষ্টঙ্কার বা 
প্রথবাদি ধ্বনিদ্বারা ধর্মীভাব পোষণ বা রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন; 
তৎপর গ্রলয়কারী ঘণ্টা-নিনাদদ্বারা, কামরাজ ও তৎ সহকারীগণের 
তেজ ও বল নাশ করিতে লাগিলেন । অনন্তর ধন্মাআ্ব সিংহ কন্দরপাহত 
অদোনুত্ব কামরাজের অরজ্থাবী সুক্মাতিসথক্ম ভোগাকাক্র। নিবৃত্তি বা 
্তসুনকারী রাজসিক মহানাদদ্বার। ভূমগল হইতে গগন মণল পথাস্থ 
( মূলাধার হইতে আজ্ঞা-চ্ক পধান্ত ) দশদিক প্রতিব্বনিত ও খিক্ষোভিত 
করিলেন 1--(১৯-২১) ্‌ 
ততঃ কালী সমুৎপত্য গগনং ক্মামতাড়য়ৎ। 
করাভ্যাং তম্নিনাদেন প্রাকৃষ্ষনাস্তে তিরোহিতাঃ।২২ 
অট্রাট্টহাসমশিবং শিবদূতী চকার হ। 
তৈঃ শনৈরন্বরাস্তে বু শুস্তঃ কোপং পরং বযৌ ॥২৩ 
- ছুরাস্মংস্তিষ্ঠ তিষ্টেতি ব্যজহারান্থিকা যদা। 
* . তদা ছয়েহাডিত, দেবৈরাকাশসংস্থিতৈঃ ॥২৪ 

সত্য বিধরথ। অনন্তর দেবী কালিকা আকাশে উখিত ভইয়। 
করদয়দ্বারা পৃথিবীকে তাড়না করিলেন; সেই শবে পূর্ববোখিত শব্ধসকন 
তিরোহিত হইল 1২২॥ শিবদূতী ভীষণ অট্টাট্র হাস্য করিলেন; এ শব্দে 
অন্থুরগণ ভীত হইল; তাহাতে শুস্ত অত্যন্ত কোপান্বিত হইল ॥২৩| “রে 
দুরাত্মন্‌! থাক্‌ থাক্‌,” অদ্বিকা এই কথা বলিলে, আকপস্থিত দেবগণ 
জয়ধ্বনি করিরা উঠিলেন ॥২৪ 

তত্ব-স্ুধা। অনন্তর প্রলয়রূপিণী করুগাময়ী কালিকা (কুগুলিনী- 
শক্তি) আজ্ঞাচক্রের উপরিস্থ মহাশৃন্তময় “গগনে বা আকাশে 
(কারণময় অংশে ) সমূখিত হইয়া সেখানকার শুস্তরূপী কামের বহিশ্ম খী 


বায়ার ৬০ তিক চর ২8. 
প্রকট্‌কারী পঞ্চততরময় পৃথিবীর অংশীতুত মূল কাম-বীন্ী, তাহার অভ 
হস্ত-ুগলের মঞ্গময় আঘাতদবারা সাময়িকভাবে নষ্ট করিয়া দিলেন ! 
অর্থাং তখনকারমত সেই কামের আক্রমণ-চেষ্টা সমূলে উৎপাটিত হইল। 
(লৌকিকভাবেও _কাম-বাণে 'আহত হইলে, উহার ক্রিরাশীলত্তাব 
বীজটী মস্ডিক্কে অবস্থিতি করত সমগ্র দেহটা বিক্ুত্ধ করিতে থাকে 
সুতরাং মপ্গলমরী কালী সাধকের বিক্ষোভকারী কাম-বীজটাকে নষ্ট 
করিয়া তাহার অস্তবাকাশ মেঘমুন্ত করিলেন। কালিকার করাঘাত- 
জনিত যে বিপুল শব উত্থিত হইল, তাহা পূর্বোখিত ত্রিগ্ুণময় শব্দকে 
অভিভূত করিদ্_-:কনন| উহা! ঘে মহাকাশে উখিত বিপুল শব বা 
শবতন্মাত্র। তখন গুরুশক্তি শিবদূভী অট্ট হাস্তদ্বারা সাধককে আনন্দ 
প্র্ানপূর্ববকক অন্গুরগণের সন্ধাস উত্পাদন করিলেন, কাম-রাজের 
সহকারীগণের চেষ্টা বিফল দেখিয়া, তিনি কুপিত হইলেন, তাহাতে দেবী, 
তাহাকে আর কিছুনমর অপেক্ষা করিতে বলিলেন-_অর্থাৎ তাহার 
বিনাশরূপ মুর্তি অনতিবিলগ্গেই সংঘটত হইবেইহাই দেবীর » রঃ 
এভি-তিট" বলার অপিপ্রায়। তখন দেসস্থ উত্রিয়াধিপতি দেবগণস 
আনন্দে অ্বিকা মায়ের জরধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন 1--(২২-২৪) 

শুস্তেনাগত্য য৷ শক্তিমুক্তা জালাতিভীবণ!। 

আয়াস্তী বঞ্ছিকূটাভা সা নিরস্তা মহোক্য়া ॥২৫ 

সিংহনাদেন শুভ্তস্ত ব্যাপ্তং লোককত্রয়ান্তরম্‌। 

নির্থাতনিঃম্বনো ঘোরে। জিতবানবনীপতে ॥২৬ 

শুস্তমুক্তাঞ্থরান্‌ দেবী শুস্তস্তৎপ্রহিতান্থরান্‌। 

'চিচ্ছেদ স্বশরৈরগ্রৈঃ শতশোইথ সহত্রশঃ ॥২৭ 

ততঃ স! চণ্ডিক! ক্রুদ্ধ শূলেনাভিজঘান তম্‌। 

স তদাভিহতো ভূমৌ মৃচ্ছিতো। নিপপাত হ॥২৮ 


২০৮ শ্রীশ্রীচ্ডী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


সত্য বিৰরণ। শু অগ্রদর হুইয়া অতিভীষণ শিখাবিশিষ্ট যে 
'শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করিল, অগ্রিরাশির ন্যায় পরভাবিশিষ্ সেই শক্তি 
আসিতে না আপিতেই, দেবীর মহোন্ধা নামক অন্ত্রারা [ পথিমধ্যে ]. 
নিরস্ত হইল ॥২৫। শুস্তের সিংহ নাদে-ভ্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইল; কিন্ত 
হে অবনীপতে ! দেবীর ভীষণ বজ্ধ্বনি সেই সিংহনাদকেও অতিক্রম, 
করিল ॥২৬। দেবী, স্বকীয় তীক্ষ শরসমূহদ্বারা শুভ্ত-নিক্ষিপ্ত শত-মহম্র 
বাণ ছিন্ন করিলেন; আর শুস্ত৪ তদীয় শরসমূহদ্বারা দেবী-নিক্ষিপ্ণ 
শত-সহম্্ বাণ ছেদন করিলেন ॥২৭॥ অনস্তর চণ্ডিকা ক্ুদ্ধ হইয়া শূলদ্বারা 
তাহাকে আঘাত করিলেন ; তথন শুত্ত-আহত ও মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে 
পতিত হইল ॥২৮ 

 তত্বন্ধা। অন্তরপ্রদেশে দেবীপ্রাপ্তিরপ কামনাদ্বারা বিদ্ধ 
কামরা শুস্ত, অপ্রতিহত প্রভাবসম্পন্ন দুষ্প,রণীয় উগ্র অনলরূপ কামের 
পরিপূর্ণ শক্তি দেবীর প্রতি প্রয়োগ করিলে, দেবী অগ্রিপ্রদাহের ন্যায় 
জাল! প্রদানকারী কামের সেই জ্বলন্ত শক্তিকে তাহার প্রেমানন্দপ্রদ 
মহাজ্যোতিঃরূপ মহোন্ক! অ্্র্ধারা বিলয় করিয়া ফেলিলেন! তখন 
পরাজিত শুস্ক প্রতিশোধ গ্রহণের জন্, কামোদ্দীপক ভীষণ গঞ্জছনাদিছর। 
সাধকের স্ুল-হ্থপ্ম-কারণময় দেহত্রয় বিক্ষোভিত করিতে চেষ্টা করিলে, 
 অদ্দিকা মা কারণময় বদ্াঘাতের প্রলয়-ধবনিদ্বার কামরাজের গঞ্জন 
বার্থ করিয়! দিলেন। এইরূপে চিন্মী দেবীর সহিত ক্রমাগত শত-সহত্র 
শর বিনিময় শুস্তের আহ্থরিক ভাব ক্রমে বিশুদ্ধ য়া দেবভাবে 
 পরিবন্তিত হইতে লাগিল! তাই তিনি দেবীর দিব) শরসমূহও তাহার 
বিশুদ্ধ শর-নিকরদ্বারা ছেদন করিতে অর্থাৎ উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। অতঃপর দেবী অনন্ত ভেদ-প্রতীতি নষ্টকারী দিব্য জ্ঞানম় 
শূলাঘাতে কামরাজ শুস্তকে মুচ্ছিত করিয়া, ভূতলে পাতিত করিলেন 


ক্রোধের সহত্রবাহ | র্‌ ০৯ 


অর্থাৎ তাহার অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন জড়ত্ব বা আম্থরিক ভাব অনেকটা 
নষ্ট হওয়ায়, আনন্দের আতিশয তিনি মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ইহাই 
দ্ধ-বিবরণের রহস্য ও তাৎপর্য --(২৫-২৮) 

ততো নিশুস্তঃ সংপ্রাপ্য চেতনামাত্তকার্শ, কঃ। 

আজঘান শরৈর্দেবীং কালীং কেশরিণং তথা ॥২৯ 

পুন্চ কৃ বাহুনামযুতং দনুজেশ্বরঃ। 

চক্রায়ুধেন দিতিজম্ছাদয়ামাস চগ্ডিকাম্‌ ॥৩৪ 

ততো ভগবতী কুদ্ধ দুর্গা ছুর্গান্তিনাশিনী । 

চিচ্ছেদ তানি চক্রাণি স্বশরৈঃ শায়কাংশ্চ তান্‌॥৩১ 


সত্য বিবরণ। অনন্তর নিশুস্ত চেতন প্রাপ্ত হইয়া ধন্থুক গ্রহণ 
পূর্বক শরদ্বার দেবীকে, চামুগ্ডাকে এবং সিংহকে আঘাত করিল ॥২৯॥ 
দিতিপুত্র অন্ুরাধিপতি নিশুভ্ভ, পুনরায় অযুত বাহু বিস্তার করত চক্র 
এবং আমুধ [ বাণসমূহ ] দ্বারা চণ্ডিকাকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল ৩০) 
তৎপর ভুর্গতিহারিণী ভগবতী দুর্গা ত্ুদ্ধা হইয়া, নিজ শররাজি দ্বার] 
নিশুভ্ত-নিক্ষিপ্ত সেই চক্র এবং বাণসমূহ ছেদন করিলেন ॥৩১ 

তত্ব-স,ধা। ক্রোধরূপী নিশুস্ত অচেতন হইয়াছেন বটে, কিন্ত 
বিনাশ প্রাপ্ত হন নাই; এক্ষণে তিনি নব-বলে বলীয়ান হইয়া, ভেদ- 
প্রতীতিকারক্‌ আন্থরিক ধন্নু গ্রহণপূর্বক সত্বগুণময়ী মহাসরম্বতী 
কৌধিকী দেবীকে, রজোগুণময় সিংহকে এবং তমোগ্তণময়ী কালিকাঁকে 
নিজ শরদ্ধারা আক্রমণ করিলেন; তৎপর অযুত বা দশ সহজ বাহু 
প্রসারিত করিলেন। ক্রোধের পাত্র বা অপাত্র নাই, আর উহার ক্রিয়া- 
শীলতার বিষয়ও অনন্ত বা অসংখ্য--এজন্য ক্রোধরূপী নিশুস্তের সহস্র 
সহত্র বাহু। বিশেষতঃ ক্রোধরূপী অন্থরের কবল হইতে মুক্ক পুরুষগণও 


১৪ 


২১০ ্রীপ্রীচণ্তী-তত্ব ও সাধন-রহস্থয 
মুক্ত নহেন_কেনন। ক্রোধের সংস্কার জন্মগত ও স্বভাবগত : ঘ! বা ক্ষত 
শুকাইয়! গেলেও যেমন কিছুনা কিছু দাগ থাকিরা যায, সেইবূপ 
ক্রোধের সংস্কারও একেবারে নষ্ট হয় না। মে নিশুস্ুকে পিতিজ 
বলা ভইঘাছে_-নহধি কশ্তাপের অদিতি ও টি নই দুঈ পত্রী; অপ্তি 
হইতেই আদিত্য গ্রভৃতি দেবগণ এবং পিসিতে দৈতা বা দানবগণের 
উতৎপাত্ত। ] 
রাবী ঞেধন্ধণী নিশুস্ত আল্গুরিক চক্র ও বাবসমূহদ্বারা দারাজাল 

রঃ করুড উগুকা দেবীকে আন্ছাদিত করিদে, দুগতিনাশিনী দুগ। 
নিজ দিবা শরাঘাতে অস্রের মাবাজাল ছি বিচ্ছিন্ন কিক ধিলেন! 
যিনিস্বমং মহামায়া, তাহাকে আনুরিক মারা-জালে আচ্ছাদিত 
করার প্রচেষ্টা, 5ান-তমসাস্ক্ন অন্থরের পক্ষেই সম্ভব কংস- 
কারাগারে অক নম গ্রহণ করার পর, তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া 
ৰস্থদেব যখন কারাগার হইছে বহিগ্গত হঠ ব্ল্ন, তখন আ্হষ্ণের 
অন্র-কান্তিতে ব! জ্যোতিতে কারাগারের শৃ্ঘলব* দ্বারগুলি আপনা 
হইতেই খুলিঘ্বা ধন্নদেবের বহির্গমের পথ উগুক্ত করিয়। দিছিল! 
সেইকধপ এখানেও মারের অঙ্গজ্যোতিঃ রেখারূপ পরম রসময় শরনিকরের 
প্রভা দ্বারা আস্ুরিক আন্ছাদনরূপ অজ্ঞান-অন্গকার তক্ষণাৎ বিদুরিত 
হইয়াছিল '-ইউভাই মষ্্োন্তির তাৎপর্য 1--(€ ২৯-৩১) 

ততো নিশুস্তেো! বেগেন গদামাদায় চণ্ডিকাম। 

অভ্যধাবত বৈ হস্তং দৈত্যসেনাসমাবৃতঃ ॥: 

তস্তাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্তিক,,. 

খডোন শিতধারেণ স চ শৃলং সমাদদে ॥৩৩ 

শুলহস্তং সমায়ান্তং নিশুস্তমমরার্দনম্‌ । 

হাদি রি শূলেন তিন চণ্ডিকা ॥৩৪ 





পূর্ণ অভিযান - 
ভিন্নস্ত তস্ত শুলেন হৃদয়াসলিঃস্থতোইপরঃ | 
মহাবলো৷ মহাবীধ্যস্তিষ্টেতি পুকষো বদন্‌॥৩৫ 
তস্ত নিক্ষামতে| দেবী প্রহস্ত স্বনবৎ ততঃ। 
শিরশ্চিচ্ছেদ খঙ্জোন ততোসাবপতদ ভুবি ॥৩৬ 
তা ৰিবরণ। অনন্তর নিশুন্ত দৈতা সেনাগণে পরিবেষ্টিত হইয় 
গদা গ্রহণশুর্ধক চ্ডকাকে বধ করিবার জন্য মহাবেগে ধাবিত 
ইল ॥৩২| চণ্ডিকা, তদভিমুখে ধাবিত ভওয়ামাত্র তীক্ষ খঙ্জাদার। 
তাহার গদা ছিন্ন করি) দিলেন, তখন সে শুল গ্রহণ করিল 1৩৩1 
অমর-পীড়ক নিশ্ুস্ত, শৃল হস্তে গাগমন করিতেছে দেখিয়া, চণ্ডিকা 
অভিবেগে স্বীয় শুল নিশেপ করত তাহার জদয় বিদ্ধ করিলেন 0৩31 : 
 শৃলাঘাতে বিদীর্ণ তদীয় হদর হইতে অপর একটী মহাবল ও মহাবীধাবান, 
পুরুষ, তিষ্ট ( থাক) বলিতে বলিতে নির্গত হইল ॥৩৫॥ নম নই 
পুরুষ বহির্ত হইতে ন। হইতেই, দ্েখী উচ্চহাস্ত করত খারা তাহার 
মস্তক ছেদন করিলেন; তখন নেও ভূপতিত ইল ॥৩৬ | 
তত্বন্তবধী। তগন ক্রোধরপী নিশুস্ত অষ্টঞ্রেণীর .সকল 
অশ্থরগণকে সঙ্গে লইর়। দেবীর অভিমুখে দবেগে গ্রপঃঅভিযান করিল 
এবং দেবীর প্রতি আত্ম-বিম্থৃতিরূপ ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতামঘ গদা নিক্ষেপ 
করিল । দেবী সুক্ষ অন্দ্ান-ছেধক জ্ঞানময় খঙগদ্বাবা এ গদা নষ্ট করিয়া 
দ্রিলেন। তখন সে অজ্ঞানতামর ভেদ-প্রতীতিকারক শুল গ্রহন করিয়া 
অগ্রসর হইলে, দেবী ব্রঙ্গজ্ঞানময় দিবা শূলেব প্রচণ্ড আঘাতে ক্রোধরাজের 
হৃদয় প্রদেশ বিদীর্ণ করিয়া তাহার স্ম্ত্াতিছুঙ্ষম দেহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করত, 
দ্িব্যজ্ঞান প্রনান করিলেন। তখন বিদারিত অস্থর-দেহের কার€শক্ষেত্র . 
হইতে পুনরায় এক মহাবলনীর্ষাসমন্থিত ক্রোধের কারণময় সংস্কারযুক্ত 
উগ্ন মৃত্ঠি বহির্গত হইতে না হইতে, দেবী অস্থিক! উচ্চহান্বদ্বারা আনন্দ 


| ২১২ শ্রীত্রীচত্ী-তত্ব ও সাধন-রহস্ 


প্রকাশপূর্বক তাহাকেও দিবাজ্ঞানময় গক্গ-ঘাতে দিধত্িত করিয়া 
ভূপাতিত করিলেন__অর্থাৎ তাহার জ্ঞানমর তি জি অংশ মাতৃদেহে লীন 
হইল এবং অজ্ঞানাংশ পৃথক করিয়া ভূতলে বা গড়তে মিশাইয়া দিলেন 
_এইরূপে ক্রোধদী মহাপন্ড বা মৃহারিপু * মাতৃ-ুপায় মাতৃচরণে 
টা উৎসর্গীক্কত হইল! মহিযাস্থরের তায় এখানেও জ্রোধময় নিশুষ্কের 
কারণভাবাপপ্ন সংস্কার মৃষঠিটা সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে না দিয়াই, চণ্ডিকা 
তাহাকে বধ করিলেন; কেননা সাক্ষাৎ কামরাজ শুভ সশরীরে এখনও 
জীবিত; স্থতরাং তাহার সহিত একাম্ম-ভাবাপন্ন ক্রোধের কারণাংশও 
মপর্ণ বিলয় হইলে, তাহার শোভন কামমৃত্তির অঙ্গহানি হইবে ! কেননা 
পরবর্তী শেষ যুদ্ধেও ক্রোধের তেজ-বিকিরণ প্রয়োজন হইবে । বিশেষত: 
কামরাজের, বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট ক্রো-লেশ আপন! হইতেই 
বিলয় হইয়া ফাইবে, ইভাই দেবীর অভিপ্রায় । 

ইতিপূর্বে বলা হইগছে ঘষে, গীতাতে ভগবান ক্রোধের ক্রম-পরিণতি 
উল্লেখ করিয়া পরিশেবে যে বিনাশ দেখাইয়াছেন, ইহ| নিশুস্তের পরবর্তী 
যুদ্ধেও অভিব্যক্ত--ইভাই এখানে দেখান যাইতেছে । 

মচ্ছিত ক্রোধমুগ্তি নিশুস্ত চেতনা পাইফা পুনরার যুদ্ধে প্রতুত্ত হইল । 
দেবীকে দর্শন করিয়া 1 তাহাকে লাভ করিবার জন্য পুনরায় ক্রোধ প্রবল 





* যুরিষ্টির দ্রৌপদীকে উপদেশ দিয়াছিল্নে_“ইহলোকে ক্রোধ 
জীবের বিনাশের মূল বলিয়া দুষ্ট হয়_কুদ্ধ ব্যক্তির বাচ্যাবাচ/ জ্ঞান 
থাকে না; সেনা করিতে পারে, এমন কন্ম নাই! ক্রোধ মান্তষকে 
পণ্ুভাবাপন্ন করে-__অবধাকে বধা করে; ক্রুদ্ধ কাক্তিগণ আত্ম-ঘাতী 
হইয়। নরকগামী হয়। ক্রোপ মানুষের মুখ-চন্দ্রমার কমনীয় কান্তি 
বিদুরিত্ করির'ঃ উহ! বিভৎস দৃশ্টে পরিণত করে”্_মহাভারত। 
বিশেষত: আধুনিক অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ, ক্রোধকে উন্মাদের প্রধান 
কারণ বলির নির্দেশ করিয়াছেন 


মায়াজাল ২১৩ 


হওয়ায়, নিশুস্ত আ্থরিক শররূপ নাগ- -পাশে দেবীকে কাঁলীকে এবং 
সিংহকে বন্ধন করিয়া আনিবার জন্য ব্রিগুণময় শর নিক্ষেপ করিলে, দেবী 
উহা বার্থ করিয়া দিলেন। তখন সেই মায়াবী স্মোহিত হয়া অত 
বাহ বিস্তার করত, উক্ত ও বাণের সম্মোহন মায়াজাল স্ষ্টি করত, দেবীকে 
চতু্দিক হইতে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল! কিন্ত আর্ড-জনের ভুঃখ | 
নাশিনী মহামায়া দুর্গা & মায়াীর মায়াজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া 
ফেলিলেন। তখন অপরিসীম শক্তি-ক্ষরহেতু নিশুস্তের পুনরায় বৃ | 
বিভ্রম উপস্থিত হইল-_তাই দেবীকে বধ করিবার বুথা আশায় মে 
আস্থরিক গদা লইয়৷ দেবীর দিকে ধাবিত হইল। দেবী তাহার সেই 
উদ্যমও নষ্ট করিয়া দিলেন; তখন পুনঃ পুনঃ বার্থতায় তাহার বুদ্ধি লোপ 
হইল--তাই পুনরায় শূল লইয়! দেবীকে আক্রমণে উদ্যত হইলে, দেবী 
কতৃক বিনাশ প্রাপ্ত হইল-_ইহাই ক্রোধের চরম পরিণতি 1 _স্ৃতরাং* 
নিশুস্ত-বর্ধ-লীলাতে গীতার ক্রোধ-বিষয়ক শ্লোকটা পর পর মূর্ত হইয়া 
স্রন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে ।--(৩২-৩২) 

ততঃ সিংহশ্চখাদো গ্র-দংস্াক্ষুনশিরোধরান্‌। 

অস্থরাংস্তাংস্তথা কালী শিবদূতী তথাপরান্‌ ॥৩৭ 

কৌমারীশক্তিনিভিন্নাঃ কেচিনেত্ুম হাস্থরাঃ | 

্রহ্মাণীমন্ত্রপুতেন তোয়েনান্যে নিরাকৃতাঃ ॥৩৮ 

সত্য বিবরণ। অনন্তর সিংহ (নৃসিংহরূপী * শক্তি) উগ্রদংস্্রী- 








: ঈচতীর প্রাচীন ও নবীন টীকাকারগণ সকলেই এই মন্োক্ত দিংহকে দেবী-বাহন; 
সিংহরূণে গণা করিয়াছেন; কিন্তু আমি সিংহকে নৃসিংহ শক্তিরূপে ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য 
হইলাম; কেনন! পরবস্তী চারিটী শ্লোকের সহিত এ্রক্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, 
একমাত্র নারসিংহী ব্যতীত নবশত্তিগণের অন্তাগ্ত সকল শক্তি বা মাতৃগ্লশের এই যুদ্ধে 
ওধ ক্রিয়াশীলতার উল্লেখ রহিয়াছে; আর উক্ত শ্লোক চতুষ্টয়ের শেষ শ্লোকটীতে দেরী .. 


২১৪. পরীহীচতী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


করিতে লাঁগিলেন। 





.ছ্বারা গ্রীবাদেশ বিদীর্ঘ করিয়া অহ্থরগণা; 
কালী ও শিবদূতী অগ্যান্ত অস্তুবগণকে জু রদ করিতে লাগিলেন 0৩৭। 
কতকগুলি মভান্ুর কৌগারীরশভিদ্বা রি দরিত হইয়া বিনষ্ট হইল 
অপর কতক গুলি ব্রঙ্গাণীর মঙ্পত জলে বিধুন্ত হইল 0৩৮ 
তত্বন্তরধা। অ্টশ্রেদীর দৈঠগণের আখপিনাদক ভিন শিশ্ন 
ন্মাধো শুস্ত মুচ্ছি, আর নিখুস্ত বিনাধ্গ্রাপ্ ) ভতযাং অস্থুর-নৈন্ধগণ? 
চদ্রভঙ্ক হইয়া পডিল। তখন যে শ্রেধীর অজহকে বিনাশ করিধার জন 
[বি তা, ভাভারা এই শেন বনে অস্রগণকে যথাযথ 
ভাবে বিল রর লাগিলেন।  নারসিংহী-অহংততেছাত 
কালকেয় মহাজরগণকে বিলয় করিলেন। তংসহ সাধকের কুল 
নামক পাশটা বা ভাাভিন। টি রেবিলীন হইল; আর জীব্র্্ব ও 
নষ্ট হ  ঈন্ব্ ব্যাপক লাভ হইল অনস্থু 
'কালিকা দেবী মনের কারখাংশ জাত দুহদবংশ খা আঘরগণকে 
ভক্ষণ করিলেন ।  তৎদ্ত লারকের শক্ক..মক পাশ বীভাতশন 
ন্ট হইল; আর তাহার জঃক-প্থ বিভা নষ্ট তি উশ্বর-ধন্ব একত্- 
ডাব লব্ধ হইল। শিবদৃতী আকাশতত্র জাত কালক তখন 
অন্থরগণকে বিনাশ কর্ন | তহসহ সাদর চগ্গ্ষা লং হজ 


যেযেমাতৃগণ ও 


4 রে 9২ 


নামক পাশটা বিনইট তইল--এইকপে গুরু-শন্ডি হিনদতী আসক 
সর্বপ্রকার বাধা-শিঘ্ঘ অপলারিত করিত ভাঙার মঞ্চ লন এক সদন 
কে 


করিলেন। অনন্তর কৌমারী- বাদ হাতুভ। * মৌধা; হার 


বাহন  “সুগাধিসের কারা পুপকপে লেখ কন হৃই ফা. স্তনাং ফেখানে মমগ্ 
মাতৃশতিগণের নাম ও কাধাতা বিশদভাবে উল্লেখ হিয়া, দেখানে হৃসিহ-শছির নান 
ব৷ কাধ কিছুই উল্লেখ থাকিবে না, অথচ দেবী-বাহন পিংহের নাম ও কাধ্য, দুইবার 


উল্লেখ থাকিবে, ইহা, মোটেই নুক্রিসঙ্গত বা সমীচীন নহে! স্ৃতরীং দিহকে হুসিহ- 
শ্তিরপে ব্যাখা! করাই কর্তব্য মনে করি-..লেখক। 





অস্থর নাশ | ১৫ 
অস্তরগণকে বিনাশ করিলেন । তংসহ্থ সাধকের মান নামক পাশটাও 
বিলর হইয়। গেল: আর সাধকের জীব-ধর্ঘম “অসমর্থ? নষ্ট হৃইয়। ঈশ্বর- 
পা “জামর্থাত্' লাভ হইল। ০4 উদ্দায়ুধ 
(ভীন-অস্গরগণকে বিনাশ করিলেন ততসহ জাধকের ঘ্বণ। [নামক 


2 


পাশটা ন্ট ভইল। আর ভাজার জী “অলস শকতিত নষ্ট হইয়া 
স্বীয় শিরা টির ররর রানে বিহারি লারা হরর ন্ট 

ঈশ্বর-ধন্ম পনর্বশক্ভিত্ব' লাভ ভইল 1--এইকপে সাধক অষ্টপাশ এবং অষ্ট 
জীবধন্ম হইতে ক্রমে মুক্ত হয় নিস্ুদ্ধ হইতে লাগিলেন ৮৩৭ 1৩০) 


 মাহেশ্বরীত্রিশুলেন ভিন্নাঃ গেতুপ্তথাপরে । 
 বারাহীতুগঘা [নেন কেচিচ্চ, ণীঁকৃতা ভুবি ॥৩৯ 


খপ্ডষগুঞ চক্রেণ বৈষব্য| দানবাঃ কৃভাদ। 
বারণ চৈন্্রীহস্তাগ্র বিমুক্তেন তথাপরে ॥১০ 


কেচিদ্বিনেশুরস,রাঃ কেচিনষ্টা মহাহবাৎ। যু 

ভক্ষিতাশ্চাপরে কালী শিবদূত -মুগাধিপৈ ॥3১ যার 
ইতি দাকগডয়পুরাণে সাবধিকে ম্বন্তরে দেবী-মাহ..এ] নিশুভ 

| বদনাম নবযোহ্ধ্যারঃ | শ্লোক তথ] ৩ মন্ত্র ৩১ 

ড্য বিবরগ । কহকগ্ুণি অভ মাহেশ্বরীর ভ্রিশুলাঘাতে বিদীর্ণ 

আর কতক ব: বারাতী ততাঘাতে টুণীরুত হইয়!| 

দাঁনবকে 


2:41 সবি ৪:১২ ভিডিয়ো ৪ ২১০ শি সর 2 
ভাদাতি গাহি হতল ৩২ বেফবা চঞদ্বারা কতকাল 
চর 


খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেপিলেন। আর কতকগুলি অস্থর এন্ীর স্বহন্তে 
নি্দিপ্ত বজাঘাতে খণ্ড থণ্ত হইল ॥১০। হব গালি ত্র নিহত 
৫ ুদধক্ষেন্র হইতে পলায়ন ক আর অবশিষ্ট অন্থরগণ, 
[মুণ্ডা 1 শিবদু তী এবং মুগা [ধিপ ( সিংহ ) ভন্ষিত হইল ৩০ 
তত্বস্তধা। এইরপে উঠ নি কোটিবীধ্য 
অস্রগনকে বিলয় করিলেন। তং্সহ সাধকের ভয়” নামক পাশটাও 


২ 
শপ ষ্ঠ 
হনে ট 
জি 
রগ 


২১৬ প্রীশ্রীচণ্তী-তত্ব ও সাধন-রহস্থ 
বিলীন হইল; আর তাহার জীব-ধশড 52 জান নষ্ট হইয়া, ঈশবর-ধন্ 
রব লাভ হইল। বারাহী-_মনততের হাপ্মাংশে জাত ছুহাদ 
বংশীয় অন্নুরগণকে বিনাশ করিলেন। তংসহ সাধকের শঙ্কা নামক 
পাশটাও বিলয় হইয়া গেল; আর তাহার ভীবধন্্ব “অপরোক্ষাত্ত' ভাব 
অর্থাৎ অপর দর্শন বাঁ সব্বত্র ভেদ্ভার প্রতাক্গ করার নন্্ীর্তা নষ্ট হইয়া, 
ঈশ্বর-ধর্শ পপরোক্ষণভাব, অর্থাৎ পর দর্শন বা অভেদদ পরম ভাব দর্শন 
করার ক্ষমতা লাভ হইল। বৈষণকী--অপতবক্াত কম্ুবংশীয় 
দৈতাগণকে বিনাশ করিলেন | তৎসহ মাধকের লঙ্জী নামক পাশটাও 
নষ্ট হইল; আর তাহার জীব-ধন্ম অবিদ্যা-উপাধি-্থানত্ব নষ্ট হইয়া 
ঈশ্বর-ধর্ম 'মায়া-উপাধিবান্ লাভ হইপ--অথাৎ সাধক মায়া বাঁ 
শভিতন্বের সমাক্‌ ভ্ঞান লাভ করিলেন, এঁ্জ্রী-বাযুততজাত ধুসর 
বংশীয় অস্থরগণকে বিনাশ করিলেন; তৎসহ মাধকের "শীল নামক. 
পাশটা নষ্ট হইল; আর তাহার জীব-ধর্ম সর্ববিষয়ে পরাধীনত্ব' না 
হইয়া, ঈশ্বর-ধর্ধ সর্ববিষয়ে “্্বাধীনত্ব' লাভ হইল। যা 
.. এইরূপে মাতৃশক্তিগণ প্রধান অ্টশ্রেণীর অস্থুরগণকে বিনাশ | 
করিলেন। অনন্তর যে সমস্ত আস্মুরিক ভাব অবশিষ্ট রহিল, তাহাদের 
মধ্যে কতকগুলি যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সংঘর্ষে বা চাপে পড়িয়া বিনষ্ট হইল; 
কতকগুলি পলায়ন করিল-_অর্থাৎ ভবিষ্যতে অস্থরবংশ রক্ষার্থে 
বীজরূপে পরিণত হইয়া নিষ্ষিয় হইল; আর অবশিষ্ট ব্রিগ্ণময় 
অনগরগণে: মধ্যে তযো পরণপ্রধান অস্ত্রগণকে, তামসী কালী বিনাশ 
কৰিলেন। সন্বপ্তণপ্রধান অস্থবগণকে, সান্বিকী শিবদূতী বিনাশ 
করিলেন ; আর বজো প্রধান অস্থ্রগণকে, রজোগুণাথিত মুগাধিপ 


সিংহ ভক্ষণ করিলেন ; অর্থাৎ মাতৃগণ অস্থরগণকে বধ করত তাহাদের 
রঞ্জমাংসদ্ধারা তৃপ্তিলাভ করিলে, ধন্মাত্মা সিংহ যুদ্ধের মস্থাপ্রসাদরূপে 


অষ্টসিদ্ধি 


অবশিষ্ট দৈতাগণকে ভক্ষণ করিয়া ঠিক! 
যুন্ধ-লীলার রহস্য ও তাংপর্যা ।--(৩৯-৪৯) 
সাধকের রজোগুণময় ক্রোধ, যাহা অস্থ্বীভাবে নানারপে 
কিরাশীল হইয়া মুক্তি-পথের অস্থরায় বা বাধা কাটি করিয়াছিল, সেট 
আন্থরিক ভাব এবং অস্ঠভাবসমূহ বিনষ্ট হইয়াছে | এক্ষণে সাধকের 
ক্রোধরূপী ভগবতমুখী রজোগুণ বিশুদ্ধ হইয়া পর-বৈরবাগা, পরাভক্তি 
এবং প্রেমান্রাগরূপে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে ! অষ্টশ্রেণীর আস্মরিক 
চাঞ্চল্য বিলয় হওয়ায়, সাধক রজোগ্ণময় অষ্টসিদ্ধি * লাভ করিয়াছেন; 
আনন্দের আতিশযো সাধকের দেহে অশ্রু পুলকাদি অষ্ট-সাত্তবিক 
লক্ষণসমূহও প্রকীশ পাইতে লাগিল।-তিনি আজ অষ্টবিধ জীব-ধর্ম 
পরিত্যাগ করত ঈশ্বর ধর বা! ঈশবরত্থ লাভ করিলেন। দেবীমাহাত্য্ের 
আদি স্কোকে, জানুক খধি অষ্টম মনত বা মহামানব লাভের কথ 
যাহ উনি করিয়াছিলেন, অনন্ত সাধন-সমুদ্র মন্থন করিয়া, সেই 
অমৃত-কুস্তু এক্ষণে উত্তোলিত হইয়াছে-্দীর্ঘ মাধন-পথ অতিক্রম 
করত, সাধক এক্ষণে পরমাত্মার সান্নিধ্যে উপনীত হইয়াছেন !-_এক্ষণে 
সাধকের লব্ধ ঈশ্বর-ধর্ারূপ এশবধ্যটাকে পরযাত্মময়ী মাতৃচরণে ডালি 
দিয়া মহাষজ্ঞের পূর্ণ আহুতি প্রদান করিতে হইবে !_তাহা হইলেই 
মহামায়ার মহাপূজ। স্তুদম্পন্ন হইবে ।__ভক্ত-ভগবানের একাত্মমিলনরূপ 
মহারাসের মহা লীন! সম্পন্ন হইয়! মহামানব লাভ ইবে ! 

* অমি, বথা-(১) অিমা ( ইচ্ছামত ছোট হওয়া): (২) মা (ইচ্ছামত 
লঘু ঝা হাল্কা হওয়।,-_খেচত্বলীভ ): (৩) মহিমা (ইচ্ছামত বড় হওয়1): (8) প্রাপ্তি 
'( যথেচ্ছ গমন ): (৫) প্রাকাম্য ( দুরছিত বন্ত নিকটে আনয়ন ): (৬) বশিত (স্তপ্তন, 
জীবমাত্রকেই বশীভূত করণ): (*) ঈশিত (ভৌতিক সর্ব্ববিধ পদার্থের উপর প্রতুন্ব): 
(৮) কাম বমায়িত্ব ( ইচ্চামত যে কোন পদার্থ যেকোন শক্তি প্রয়োগ )। 

















৮... | | রন্রীচ্তী-ততব ও নাধশ-হত 


এক্ষণে হে ভক্তবুন্দ। আন্ন আমরা ভন্ত-ভগবানের দেই পরম 
বা শেষ লীলাটা আন্বাদনের জনয প্রস্থত হইয়া) মহামায়া মাঝের চরণে 
গ্রথত হই! ওঁ নমশ্চগ্ডিকায়ে !! 
ই দক্ষযঙ্ছবিনাণিন্তৈ মহাঘোরায়ৈ | 
বাগিনীকোটিপনিপৃ তায়ৈ ভদ্রকালো, 
ও হীং ছুর্গায়ৈ নমঃ ॥ 


সস্জ্ন্ম চন্দ্র 
দশম অধ্যায় শুভ বধ। 
8 0৯087 
খষিরুবাচ ॥১ 
নিশ্তন্তং নিহত: দৃষ্টা আাতরং প্রাণসন্মিতম্‌। 
হন্যমানং বলব শুস্তঃ ্রুদ্ধোইব্রবীদ বচঃ॥২ 
সতা বিবরণ । ধধি বদিদেন প্রাপ্রতিন শ্রাতা নিশ্ত কে 
নিহত হউতে এব সৈম্যনকলকে পিন হইছে দেখিয়া, শ্বস্ত জু হইয়া 
বলিল ।--১।২ * ্ 
তত্ব-সুধা। কাদরাজ শ্ুষ্ভের সেনাপতি, সন্য, রাজা সমস্ত 
বিনষ্ট হইয়াতে ; অবিশ্বাস লোভ-মোহ, অগ্তঃকরণের দুর্দমূনীয় চাঞ্চল্য ও 
সংস্কাররাশি স মন্তই বি প্রাপ্ত; প্রানপ্রতিম একাত্মভাবাপন্ন দোদরতুলা 
ক্রোধরূগী নিশুন্ভও নিহত-জগতে 'আমার' বলিতে তাহার আর 


চি 


ক 


বিশুদ্ধআমি . ১ 


কেহই নাই, কেবল ধ্সামি মাত্রই অবশিষ্ট। এইব্ূপে চি 
শালী শুস্তের কারণ-ক্ষেত্রে অবস্থিত সর্ধবিধ আস্থরিক সং স্কাবাদি ক্রমে 
যথাযথ দেশ-কাল-পাত্র সংযোগে প্রকট করিয়া, করুণারূপিণী জগন্সাতা 
সমস্তই বিনষ্ট বা বিলর করিয়াছেন! এজন শুস্তের আমিত্ব ভাবটী 
ক্রমে বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে * _তীহার জীবাত্বা, পরমাত্সাতে লয়, 
হইবার যোগাতা লাভ করিয়াছে! কিন্ত অবশিষ্ট একটা ভেদ ভাবের 
ন্তা নাক আত্ম-জ্ঞানের পরিম্করণ হইতেছে নাও উদ্ভী এই যে 
সর্বনাশ ভুইলে নও, এখনও সেই পরমাতবুমযীকে ভেদ্ভাবে লাভ করার 
কাননাটা কানরাজের জদয়ে ভত্যন্ত বলবতী--এখনও শুল্তের আম্মজ্ঞান, 
্র্গগ্তান ব। ভগবত জ্ঞানের পরিপূর্ণত্ব না. হওয়ার, সচ্চিদানন্ন স্বরূপত্ত 
লাঙের বিদ্ধ রৃতিয়াছে! তাই ভাগ্যবান সাধকের কাম-কামনারূপ 
র্বাপেক্ষা বনবান রিপুটী বিশয় বা বিশুদ্ধ করিয়ঃ তাভাকে পরন স্মভাবে 
বিভাবিত করিবার জগ্তই করুণামণী মারের এই অপুর্ব সমর-পীলা 1 
_- ইভ] জীবাস্মা-পরমান্মার অডেদাতুক্‌ দিলনের অপূর্ব বিলাস খান্র। 
জগোগগণের সহিত পরনায্ম। শ্ররফের অভেদাম্বক্‌ মিলনের জন্যই, 
অতুযুঙ্জন প্রেমরনে পরিপূর নিতা-রাপলীল। মঞ্তাধামে প্রকাশিত হইয়া, 
মর-দ্গতে অমর রর প্রতিষ্টা করিরাহিল। গোগীগণ শ্ররুষ্ণকে 
পরমাত্মা, এহন সব্বশ্রে্ট মনে করিতেন; পঙ্গনন্থরে নিজেদের সম্বন্ধে 
জীব ভাবীর হানতা বা 1 দাসীত প্রস্তুতি নানাভাব পোষণ করিতেন। 
.. * আমিত্বের বিশ্দ্ধ অবস্থায় স্বরপভাব আপন! হইতেই ফুটিয়া উঠে! তাই জনৈক 
মত্াদরশশী বৈজ্ঞানিক নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন- “আমীর নিন্ব কোথায়? - এই সবের 
মূলে আমি না তৃমি? ভিতর ও বাহিরের শক্তি-সংগ্রীনে জীন, বিবিধরপে 
পরিষ্ফুটিত হইতেছে! -উভয়ের মূলে একই মহীশক্তি ; তাহীদ্বারাই অঙজীব ও সভীব, 
অণু ও ব্রন্গীণত, সমস্তই অথুপ্রাণিত! সেই মহীশক্তির উচ্চীসেই জীবনের সর্বববিধ 
অভিব্যক্তি সম্ভব ।” 


২২, রাত ও সাধন-হম্য 


রাসলীলাকালীন ভগবানের অন্তদ্ধানে, গোপীগণ দীনহীন ও নিংসহায় 
ভাবে ক্রনান করিয়াছিলেন । সমান সমান ভাব না হইলে, প্রেমের মমাক্‌ 
কৃষ্টি ও পরিণতি হইতে পারে না; এন্ঠশ্রীরাসে প্রকটিত জীবভাবীয় 
হীনতা ও ভেদভাব, যাহা গোগীগণের দাসীত্বপ্রার্থন। প্রভৃতির অস্তরালে 
নিহিত ছিল, তাহা বিদূরিত করিয়া, গোগীগণকে একাত্মঘ়ী করিবার 
জন্ত, প্রেমমর ভগবান গোপীগণের অঙ্গের নানাস্থানে শ্রীকর-কমলের 
অন্ধুলী স্পর্শারা জীব-ভাবীয় লজ্জা ও সর্ববিধ ভেঘ-জ্ঞান নষ্ট করিয়া, 
তাহাদের অন্তর বাহা বিশুদ্ধ করত প্রেমানন্দের উদ্দীপন করিয়াছিলেন; 
পরিশেষে স্বরূপ পরমানন্দ ভোগ করাইবার জন্য, গোপীগণের হৃদয়ে 
আত্ম-আনন্দ-শক্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া তাহা"দর সহিত আত্মারাম ভগবান 
প্রেমানন্দময আত্মরমণ বা প্রেমবিলাস করিয়াছিলেন । এইরূপে 
জীবাত্মবাপরধাত্মার মিলন সংসাধিত হই়াছিল-_শ্রীরাস-নগুলে 
জীবভাবাপন্ন সাধিকা গোপীগণ ক্রমে পরমভাবে বিভাবিত হইয়াছিলেন ! 
অর্থাৎ রাধাময় হইয়৷ তাহারা পরমাত্মা শ্রকুষ্ণের সহিত একাত্ম-মিলন 
দ্বারা ধন্য ও কৃতার্থ হইয্লাছিলেন। দেবী-মাহাত্যোর শুস্তবপ লীলাতেও 
পরমাত্মারূপিণী মহামায়া অস্থিকা, সাধকের জীবভাবীয় সর্বববিধ ভেদ ও 
কারণ-স্তরের কামনা ও অবশিষ্ট সংস্কারাদি বিলরপূর্ববক তাহাকে পরমাত্ম- 
্বরূপে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই, এখানে সমর-কৌশলচ্ছলে দেবী- 
রামের অবতারণ! করিয়াছেন !_ ইহা ক্রমে প্রদশিত ঈইরে ।--১২ 

বলাবলেপতুষ্টরে ত্বং মা ছর্গে গব্মাবহ | 

অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী ॥ ৩ 

সত্য বিবরণ। হে ছুর্গে! তুমি বলগর্ধে বড়ই উদ্ধতা হইয়াছ; 
গর্ব করিও না; যেহেতু তুমি অতিমানিনী হইয়াও অপরের বল আশ্র্ 
করত যুদ্ধ করিতেছ ॥--৩ 








ভর-্থধা। বিলাবলে' রতি কি রাজ: 
শুস্ত, দেরীর প্রতি স্বাভাবিকরূপে নিষ্টর বাক্য প্রয়োগ 1 করিলে 
বাক্যগুলি গ্লেষভাবযুক্ত এবং বহু অর্থবোধক, ইসা প্রাচীন টাকাকারগণ 
উদ্ধার করিয়াছেন, যথা-_বলাবলেপদুষ্ট-(১) বলের অবলেপ 
( গর্বর ), তদ্বার। ছুষ্ট (ছুব্বিনীত বা উদ্ধত) (২) দেবীর পরমার্থ বল 
অন্ত সর্বপ্রকার বলকে নিরাস করে, ইহাই বলাবল, আপদুষ্ট__ধীহার 
সর্বপ্রকার দোষ অপগত হইয়াছে । (৩) যিনি অতি বলবানকেও 
বলহীন বা অবল করিতে পারেন, আবার অতি দুর্ববলকেও যিনি বলবান 
করেন, তিনিই বলাবল। (৪) যিনি ভক্তগণকে প্রবল করেন, 
আবার অভক্তগশকে অবল করেন, সেই মহাশক্তিময়ীই বলাবল;. 
অপছুষ্ট_যাহার আত্ম-পররূপ ভেদ নষ্ট হইয়াছে এবং ঘিনি সকলেরই 
ফলদাত্রী। দুর্গে ছুঞ্ছেঘা, ছুর্গতিহরা কিন্ব! বাকা-মনের অগোচরা। 
মা গর্বমাবহ--(১) গর্ব করিও না (২) গর্বং মা আবহ-_আমাকে 
গব্বিত করিও ন1; অর্থাৎ কৃপাপূর্বক আমার গর্ব নাশ কর, কিন্বা 
আমাকে স্থমতিদ্বারা কপা কর। (৩) মা-হে জগজ্জননি !' 
গর্বমাবহ-. তোমার গর্ব করাবু, যথেষ্ট কারণ আছে ; কেননা 
অহংকারাদি সর্ববভাব তোমাতেই বিলয় হয়; কিংবা তুমি আপনার 
এন্ব্যে বা প্রেম-গরবে গরবিনী; এই সব কারণে গর্ব করিবার 
অধিকার একমাত্র তোমাতেই বিদ্যমান | অন্তাসাং বলমাশ্রিত্য যুদ্ধসে-_. 
(১) অন্ঠান্য শক্তিগণের বল বা সাম্র্থা আশ্রয় করিয়া, অর্থাৎ অপরের 
সাভাষ্য গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ কর (২) তোমারই বল বা! শক্তি অন্যান্ত'সকলে 
আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াশীল বা পরাক্রমশীল হর । (৩) তুমি পরমাত্মা 


স্বরূপ] বা পরমাত্মময়ী, এজন্ত প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া তোমার বল 
প্রকাশ হয় অর্থাৎ শক্কিমানের বল, শৃক্তি বাতীত প্রকাশ করা সম্ভবপর 


্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ব ও সাঁধন-রহস্তা 


হধ 
ন্হে। তুখি অতিমানিনী-( (১) অতি গন] (২) সকলেরই 
সম্মানযোগ্যা (৩ সকলেরই পুজা বা পুজা রি এতএব সর্বশেষ! ! 


আমার অপরাধ ক্ষমা কর-ইহাই 1, নানা এ গরকার ভাহপধা । 
মাকে সাক্ষাংভাবে দর্শন করা সত্বেও ক কি গবিবত শুষ্ক, ডাহাকে 
আত্মসমর্পণ করে নাই, এছুন্য অগ্গিকা মা কে 
বূপে সঙ্গোধন করিয়াছেন । 

এই মন্ত্রে চতী-নাধকের প্রতি উপদেশেরও ইসি আছে, যথা 


মানবঘাত্ই মহাশক্তিমযী গ্রক্কৃতির বলে বলীরান ইইয়াই সর্বববিধ কণ্ে 
আত্মনিয়োগ করে এবং আমি কর্ী “আমি ভোক্তা" এরগিব 
অভিমানে অভিমানী হয়; অর্থাৎ প্রভোক জীবই অপরের (প্রকতির ) 
বল আশ্রর করিয়াই ক্রিয়াশীল হর, এরূপ অবস্থার সকাদরই গ্রধান 
কর্তব্য এই থে, সব্ববিধ অভিমান পরিত্যাগ করত, নিজ নিজ প্রক্চাতি 
ও বল সমৃহকে মাতম শক্তিরূপে উপদক্ধি করিয়। পরমানন্দ লাভ ক 
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এইরূপে আমরা ভব-ছুর্গতি হাবিণী দুর্গ মাকেই যেন নকল বনের বন, 
সকলের মূর্লাধার এবং সকণ কম্মের শিক রূপে উপহর্ধি করিতে পাতি । 
আমাদের জীব-ভাবীয় সমস্ত দোষ প্লেন পণ হয়) আমরা দেন 
বিশ্বজননীকে আত সম্মান প্রাদানপূর্বক অন্তরে বাহিরে সর্ধন্ মহান 
মায়ের মহাপুজা ঝুসম্পন্ন করিতে পারি 1-উহাও ম্রোক্ছির গ 
তাত্পধ্য ।--(৩) 
দেবুযুবাচ ॥ ৪ 

একৈবাহং জগতাত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। 

পশ্যৈতা পশ্ঠৈতা হষ্ট ময্োব বিশস্ত্যো মদবিভূতয়ঃ ॥ ৫ 

ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যে রহ্ধাদীপ্রমুখা লয়ম্‌ । 

তস্তা নিসার জগ্ুরেকৈবাসীৎ তদাস্থিকা ॥ ৬ 


একৈবাহং উরি : ২২৩ 


সত্য বিবরণ। দেবী কহিলেন__এই জগতে আমি অদ্বিতীয়; 
আছি ডিন দ্বিতীয় মার কে আছে? রে ছুষ্ট! দেখ-আমারই 
বিভুতিরূপ| ইহার! আমাতেই প্রবেশ করিতেছেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর সেই 
রাণী প্রমুখ শভি সনৃত) দেই দেবীর শরীরে লীন হইলেন; তখন 
অদ্িকা এক[কিনীই ঘুদ্ব-স্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬॥ 

তত্বস্তুধা। “এটৈবাহুং” (একাএব+ অহং)) এই মহা- 
বাকটার সতিত, ধধিবাক্য_“নিটত্যিৰ সা” এবং শ্রতিবাকান- 
“একমেবাদ্িতীক্ং" প্রভৃতির স্ববতোভাবে সাদৃশ্য ও মিল রহিয়াছে । . 
ইহাতেও দ্বগত, স্বজাতীর ও বিজাতীর ভেদ পরিশন্য স্বরূপ ভাব" 
বিকশিত, বথা_এক] (ম্বগত ভেদ শূন্য ), এব (স্ব্গাতীর ভেদ » শস্য ), 
অহং (বিজাতীয় ভেদ ৮:%/)।  “একদেবাদিতীরং” বাকাদ্ধারা 
ভগবানকে পরোক্ষভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে; কিন্তু একই অর্থবোধক 
“একৈরাত"* দ্বারা ভগলশী নিজেকেই নিজে গ্রতাক্ষভাবে অভিবান্ত 
করিয়াছেন ; অর্থাৎ “অদ্ধিত,এ২৮ এই পরোক্ষভাবের উক্তির পরিবর্তে) 
“অহুংকরূপ প্রত্যক্ষ ভাব, মা স্বর, শিজমুথে প্রকাশ করিয়াছেন । 
বিশেষতঃ এখানে, দেপা নি শ শরীরে ঈব মাঁতৃকা-শক্তিগণকে লয় করিয়া) 
তাহার উক্তির সতাতা। এবং নার্থকত৷ এরদশনপুর্বক, নিজ অদ্বিতীয় 
প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করিলেন! দেবীহুভের গথমেই সর্বববিভূতি 
ধারণকারিণী সর্ধ-জননী পরমাত্মময়ী অহং (আমি) ভাবটাকে কীজ 
বা কারণরূপে দ্রেখান হইয়াছিল, ভাঙাই ক্রমে কাধক্ষেত্রে মূর্তরূপে 
লীলানন্দের মধ্য দিয়া ক্রমে প্রদশিত হইয়াছে; পরিশেষে বিভিন্ন 


শক্তিসমূহকে প্রকট করিয়া পুনরায় উহাদিগকে নিজদেহে বিলয়পূর্ববক 
মহাশক্তির সর্ববকারণত্ব ও সর্বজননীত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 


তরিকার রেজি তোর কেরেছ 
মঃ শুভ্তকে বলিরাছিলেন এবং প্রদর্শন করিষাছ্িলেন যে, তিনি ভিন্ন 


২২৪ _.. স্রীস্রীচতী-তব ও সাধন-রহস্ত 


আর দ্বিতীয়, ই ও '_জুগতরূপেও, মা, আবার, জগতাতীতা 
 আব্যক্করূপেও চিন্ময়ী ম; নিখিত্ কারণরূপেও মা, আবার উপাদান 


কারণরূপেও মা 1গুণীশ্রয়কূপে এবং গুণময়রূপেও একমাত্র মায়েরই 
'আভিবাক্তি; স্ৃতরাই শস্তের অস্তর বাহিরও যে মাতৃময়, ইহা কেন সে 






| বৰিয়াও বুঝিতেছে না, ইহাই মায়ের অভিপ্রায়। 


_ পরমাত্মবার অদ্ধিতীয়্ব বিষয়ে দেবীসুক্ত ব্যাখ্যাকালে বিচার করা 
হইয়াছে এবং দেখান হইয়াছে যে দুইটা ধূলিকণার মধ্যেও পরস্পর 
পার্থকা রহিয়াছে। এইরূপে ছুইটী, গাছ বা যেকোন ছুইটা বস্ততে 
বৈযাদৃ্ রহিয়াছে; এমন কি অগুবীক্ষণ-যস্ত্ের সাহায্যে দেখা যায় যে, 
দুইটা রোম বা চুল পরাস্ত একরকমের হয় না। স্থষ্টির বৈচিত্রময় 


প্রবাহে এবং জগতের প্রতি অণুপরমাণুতে৪ এই অদ্ধিতীয়ন্ব বিদ্যমান ! 


- তাঁই জগন্নাতাও সগর্কের বলিয়াছেন “একৈবাহং” | 
দেবী-মাহাত্মের এই মন্ত্রে সখ্যা-বিজ্ঞানের অপূর্ব তত্ব ও রহস্য ও 


নিহিত আছে; তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল । “এটকবাহং”-আমি 


চা 


একা; এখানে একা" শব স্ত্রীমিঙ্গ_ইহাই প্রকতি বা প্রধান; সংখা 
হিসাবে ইনি ই(এক); ৩. মা বা পরমা প্রকৃতি; 
আবার “একোহহত বনুশ্তাম্‌?, ক্িরও ইনি এক | অত্র 
গতি দ্বিতীয়া কা মমাপরা”_:এই জগতে আমাব্যতীত দ্বিতীর 
আর কি আছে? অর্থাৎ কিছুই নাই। মন্ত্রোক্তির এই অংশ * শৃন্য- 
বাচক, কেনন। এই জগতে প্ররুতিবাতীত বাক্তভাবে আর কিছুই 
থাকা সম্ভব নহে, এজন্য দ্বিতীয় বস্তর অভাবটা * শুন্যতুলা। 
পক্ষান্তরে ব্যক্তভাবে দ্বিতীয় বস্ত না থাকিলেও, প্রকৃতিতে উপহিত 





অবান্ত চৈতুন্যকে বা কালপুরুষকে বিচারের স্থলে দ্বিতীয় কিছু বলিয়া 


কল্পনা করা যাইতে পারে। সেই পরম পুরুষরূপী মহাকাল কিংবা 


সংখ্যা বিজ্ঞান সির | ২২৫. 


শিবময় অব্যক্ত-চেতনাকে শৃগ্ * বাঁ ' বিন্দুরূপেও কোন কোন শাস্ত্রে 
উল্লেখ কর! হইরাছে। ] বিন্দু-শিবমযভাব ; নাদ-প্রক্ৃতির 
শঞ্তিমর তাব। ইহাও এততসহ তুলনা কর যাইতে পারে ]। এই 
প্রধান বা পরকুতিরপিণী ১ [এক ] এর সহিত, « শৃন্যমর বা বিন্দুময় 


পরম পুরুষ মহাকালের সহধোগেই অনন্ত বিশ্বের স্ষ্টি- স্িতি-লয়াদি 
সব্ববিধ কাধ্য চণিতেছে। এইরূপ পরম! প্রকুতিই পরমপুরুষের সহিত 
মিলিত হইয়া দশদিকে পরিব্যাপ্ত হই ইয়ান এবং একে শৃন্-দশ 
(৯০), এই স্বরূপগত দশবিধ ভাবে মূর্ত হইরা দশমহাবিদ্টার তত্ব 


২. ইট 5 


মুন্তিরপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন । বিশেষতঃ, তত্রতে ভগবানের ্ 


দশাবতারও, প্রক্কৃতিরূশিণী দশমহাবিদ্যারই দশবিধ বিশিষ্ট শক্তির বিকাশ 
ব। ভগবতীর লীলাবিলাস। ০ এবং ১ ব্যতীত, ২ হইতে: ৯ পরযান্ত 
আরও ৮টা মৌশিকভাবাপন্ন নংখা। দৃষ্ট হয়; কিন্তু সম্ম্রূপে বিচার, 
করিলে দেখ! যাইবে যে, উহারাও সেই প্রধানরূপা ১ [এক] এরই 


বিভিন্ন বিবর্তন মাত্র, কেননা ২ক্+১ ৩-১+১+১। অবশিষ্ট 


ছয়টা সংখাও এই নিঘ্ধমে ধরিকহইবে । এইরূপে একরপা প্রধানের 


সহারিকা ও একাত্মিক। উপরোক্জ) 
এবং * শৃন্যরূপী অব্যক্ত চেতনার সহযোগে অর্থাৎ মোট ১০টা সংখ্যার 
যোগাযোগদ্ধারাই অনন্ত সংখ্যার হৃট্টি হইয়াছে । জাগতিক হিসাে 
» শহ্য সংখ্যাটা যতক্ষণ শৃন্ত ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যার সহিত সংযুক্ত 








না হয়, ততক্ষণ উহার কোন মূল্য ধবা হয় না_অর্থাৎ ততক্ষণ উহা 


নিপ্তু বা অব্য্ত্বরূপও কিন্ত প্রকুতিরূপিণী যে কোন: সংখ্যার সহিত 


যুক্ত হইলে সেই * শৃন্যেরও যূলা হয়; তখন অব্যক্ত ভান্বাপন্ন শৃন্তও * 


পাশ ___িপোটিীশিপীীীশীশীশিটশপাশীশিগাশীশািটিিটোটি িডিপশিপাপাশীাাশাশিিপািিটািতিপ্পীপ্পাপাপাাাাীিশিশিপিপিপিপপট 


* ০ শূন্য অর্থে অভাবযু বা শনযময় অবস্থা নহে, পক্াস্তরে হা নিগুণ বা! শুণাতীত, 
*. পরিপূর্ণ অবাজ অবস্থা । এক্সন্ত জ্যোতিষ-শাল্ে * শৃগ্-বিলুকে পূর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হয়।' 





টা সংখ্য» ১ বূপী মূলা প্রক্কতি 


২২৬ শ্রীশ্রীচণ্তী-তত্ব ও সাধন-রহস্থা 


গ্রতির সহঘোগে গুণময় হইয়া, ব্যক্তভাবে আত্ম-প্রকাশ করেন। 
| সুর্ঘা-কিরণ মাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যাঁয় না বটে, কিন্তু যে বস্তুতে উহা 
প্রতিহত বা প্রতিফলিত হয় উহাকেই প্রকাশ করে, আবার তদ্থার। 
নিজেরও প্রকাশঘর পত্ব1 বা অস্তিত্ব জানাইয়! দেয় । 
দেবী মাহাত্সোর এই মন্ত্রে কৌশিকী বা অন্বিকা দেবীই প্রধান বা 
 প্রক্ৃতিনূপিণী ১, মন্্রোন্ত « শূন্যময় ভাবই মৃত্যু ঈশানরূপী মহাকাল 
কি প্রনরের একাত্ম-শক্তি চামুগ্ডারূপিণী কাপিক। * ; আর অবশিষ্ট 
অষ্ট-মাতৃকা শক্তিই অবশিষ্ট আটটা সংখ্যান্বূপ। ১ হইতে ০ পদান্ত 
নয়টা সংখার গায় অধিকা ন। কালিকা প্রভৃতি নব মাতৃকা-শক্ভিগণকে 
বিকাশ বা প্রকট করিয়, পুনরায় তাহাদিগকে নিজ কারণমর শরীরে 
পুনঃ প্রবিষ্ট করতঃ ১ এক বা অদ্বিতীয়ারূপে অধিষ্ঠান করিয়া- 
_ছিলেন। এইরূপে জগদদথা মা জগৎবাসীর চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত 
এবং গ্রপঞ্চম্র জগতকেও মায়ের বিস্তৃতি বা মাতৃরূপ আস্বাদন করাইবার 
জন্য, সজোরে ঘোষণা করিনা £ন_-একৈবাহং 1---(৫1৬) 
* দেব্যুবাচ ॥৭ 
অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ জ্ুপৈর্যদাস্থিত৷ | 
* + তত সংস্বতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥ ৮ 








& মহাকাল, লোকক্ষয়কারী যে সমন্ত কাধ্য করেন, হাহা গীতার একাদশ তথ্যায়ে 
প্রদশিত হইয়াছে, সেই সমন্ত কাধ্যই চণ্তীর চামুণ্ডা বাঁ কালিকা, কগাল বপনের চর্বণদ্বারা 
সম্পাদন করিয়। থাকেন; সুতরাং কাল এবং কালী অভেদ ও একাত্বস্তাবাপন্ন এফন্য 
উভয়েই * শুন্ত তুল্য। মহাশক্তি-রূপিণী দশমহাধিপ্লাগণের প্রক্েযধর ভৎ তৎ শিব 

আছেন; কিন্ত প্রলরমূত্তি খুমাবতীর শুন্যময় শিব, এজন তিনি বিধবা।, আর কালী 

_ ধলিতে, সকল্ইে গুলি লেন, গুণাতীতা, জিপ এবং প্রত্যেক গুণের বিভিন্ন 

ফাগী আছেন. তাই আনাশি গুণাতীতা কা চিস০৭ অিগুণমী 
লা রা হা 








কারণময়ী ম। ক | | ২২৭ 


সত্য বিবরণ। দেবী বলিবেন_আমি স্বীয় বিভূতি প্রভাবে: 
বহুরূপে অবস্থিত ছিলাম, এক্ষণে তাহা আত্ম-দেহে সংহ্রণ করিলাম। 
এখন যুদ্ধে আমি একাই রহিলাম; তুমি স্থির হও ।--( ৭৮) | 
তত্ব-স্তৃধা। মায়ের বিভৃতি্বরূপা! ব্রহধাণীপ্রমুখ ন্ব-শক্তি, মায়ের 
চিন্মর ও কারণময় দেহে বিলীন হইল। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলা 
হইয়াছে যে, দেবী মাহাজ্সোর উত্তম চরিত্রে কারণভাবাপন্ন আন্মুরিক 
সংগ্রাম অভিব্যক্ত। এই মন্তে মহাকারণময়ী মা, নিজ দেহে বিভূতিষধ়্ী 
শি -সমৃহকে লয় করির! নিজ কারণত্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । আর 
ইহাদ্বারা উপরোক্ত গ্রস্থোক্তির সতাতাও নিঃসংশয়বূপে প্রমাণিত 
হইয়াছে। কৌশিকী মা বাহিরে সন্বগ্ূণময়ী মহাসরস্থতী হইলেও 
অন্তরে প্রলগ্নঞ্করী ব। সর্বলয়কারী তামসীভাবাপর!; এজন্য তিনি, 
সর্বববিধ বিভূতিকে নিজদেহে বিলয় করিতে সমর্থা হইয়াছেন । 
সাধকগণের পক্ষে বিভূতিলাভ করা বা বিস্তৃতিতে মুগ্ধ থাকা), 
কিন্বা বিভূতি আশ্রয়দারা যে কোনপ্রকার শঞ্জি প্রয়োগ করা, চরম 
লক্ষ্য-বস্তব লাভের পক্ষে বিশেষ অন্তরায় বা বাধান্বরপ) এজন ধাহারা 
যোগ বা সাধনলব্ধ বিভূতিতে মুগ্ধ হন বা শক্তি প্রকাশ করেন, তাহাদের 
শক্তি বা বিভূতি মা সংহরণ করিয়া থাকেন; তখন সাধক কিছুকাল 
শক্তিহীন হইয়া নিরস স্তরে পতিত হন। অনন্তর পুনরায় লক্ষ্য-বস্তুতে 
বিশেষ একাগ্রতা, ব্যাকুলতা এবং তন্ময়তা প্রকাশ পাইলে, অভীষ্ট 
দেব-দেবী, সাধককে যথাসময়ে সিদ্ধিগ্রানে কৃতার্থ ক্রেন। এখানেও 
শু, বাহ-এশ্বর্যে মুগ্ধ ছিল, তজ্জন্য মামের বিভৃতিসমূহকে বিদুরিত 
করিবার চিন্তা বা চেষ্টা পূর্বে আসে, নাই। কিন্তু শুভ্তের, স্কবিধ 
| বাহক বল বা ্বর্ধোর বিনাধ। ইয়াছে, 


7? এক্ষণে ঈশ্বর: ল্ত্‌ করা] 
বায় মাতৃ-বিতৃতিসমূহ্র উপরও হার হিলি দিছে; 








২২৮ ্রীশ্রীচণ্তী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


তাই করুণামরী মা, সেই বিভূতিসমূহ সংহরণ করিয়া, তাহাকে জ্ঞান ও 
চেতনা প্রদান করিলেন। মহাকাল বা মহাকালীর, সংহার ঝ 
ংহরণলীল। দেখিয়া কেহই স্থির থাকিতে পারেনা--তাই ভক্ত অর্জুনও 
চঞ্চল ভইয়াছিলেন, স্বৃতরাং অভক্ত শুস্ত যে চঞ্চল হইবে, তাহাতে 
আর সন্দেহ কি? তাই যা শুস্তকে বলিয়াছেন--স্থির হও, কেননা? 
বিভৃতি-সংহরণ-লীল। শেষ হষইঘ়াছে, এক্ষণে তুমি আর আমি মাত্র 
অবশিষ্ট । সুতরাং চাঞ্চলা পরিতাগ করত স্থিরভাবাপন্ন হইয়া 
এখনও আমাতে আত্মসনর্পণ কর, নতুবা বলপ্রয়োগের চেষ্টা করিলে, 
তোমাকেও আমাতে লয় করিয়: ফেলিব 1--ইহাই মাতৃউক্তির বিশেষ 
তাৎপধ্য। তান্ত্রিকগণের দিপ্ষিলাভের পূর্বেও নানাপ্রকার বিভন্তি, 
বিদ্বরূপে প্রকট হইব, সাধকগনের ভীতি উৎপাদন করিতে, কিন্বা 
চাঞ্চল্য আনয়ন করিতে চেষ্টা! করে; তখন সদ্গুরু “মাভৈঠ” বলিয়া 
শিল্ের চাঞ্চলা দুর করিতে প্ররাস পান; সেইরূপ এখানেও শুল্তের 
প্রতি মানের অযাচিত করুণাগ্রকাশ এবং স্থিরত্ব লাভের জন্য উপদেশ 1! 
দেবী ও শুক্তের যুদ্ধ-লীলারহস্য উদঘাটনের পূর্বে আরও একটী 
প্রণিধান যোগয বিষয়ের আলোচনা করা কর্তব্য। নিজ নিজ অভীষ্ট 
: পূরণ করিবার অভিলাষে, ভগবান ব! ভগবতীকে লাভ করিবার ইচ্ছাও 
কামনা । কেনন| ইষ্ট দেব-দেবীর সহিত ভাবরাজ্যে জড়িত হইলেও) 
আত্মোস্দিয় প্রীতির ইচ্ছামাত্রট কাম; পক্ষান্তরে কৃষ্ণেশ্দির প্রীতি 


ইচ্ছা অর্থাৎ ইষ্ট দেব-দেবীর প্রীতার্থে সমপিত বা অনুষ্ঠিত “ক্রিয়া মাত্রই 
প্রেম। মহাশভিরূপিণী নারীমুণ্তিকে কান্তাভাবে লাভ করিবার জন্ 
পরকান্তিক কামনার মহ্তাযঞ্জে, কামরাজ শুস্ত সর্বস্ব আহৃতি প্রদান 
করিয়াছেন! কিন্তু তথাপি তাহার উদ্যম বা অধ্যবসায় নষ্ট হয় নাই" 
সহভাবাপন্ন ক্রোধের মূর্ভ-অবস্থারূপী' নিশুস্ত' বিনষ্ট: হইলেও, অভীষ্ট: 


আত্মজ্ঞান ? পুন ২২৯ 


প্রাপ্তির বিশ্নহেতু এখনও শুস্তের ক্রোধময ভাঁবের কিঞ্চিৎ লেশ বা উদ্দীপন 
আছে; এখনও সেই অপূর্ব নারীকে লাভ করিবার কামনা শুস্তের 
হৃদয়ে বলব্তী !_-কেনন! কামের স্বভাঁবই কামনা, উহা মাতৃরুপাদ্বারা 
বিল না হওয়া পথ্যন্ত, দেই দু্পরণীয অনল কিছুতেই নিভিবে না। 

জনক রাজা! খন তদীয় গুরুদেব অগ্টাবক্র মুনির নিকটে 
রহগজ্ঞান লাভের কামনা করিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন; তখন 
গুরু-শিষ্কের মধ্য যে অতুলনীর বাকা-বিলাস হইয়াছিল, তাহার 
কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিলেই, শুস্ত ও মারের বুদ্ধলীলার রহস্যটা 
সহজেই বুঝ! যাইবে । অষ্টাবন্র বলিরাছিলেন--বৎস! তোমার স্তুখ- 
ছুথে সমান, তোমার আশা-নিরাশা সমান, তোদার জীবন-মরণ সমান 3. 
তুমি আপনাকে পূর্ণজ্ঞানম্বরূপ বোধ করিয়া, জীব-ভাব লয় কর। ততত্ব- 
জ্ঞানপ্রভাবে বাগী মুক হইয়। যায়, জ্ঞানীও জড়বং হয়; তুমি সাক্ষীস্বরূপে 
চিন্মররূপে বিরাজিত; অতএব নিরপেক্ষ হইয়া সানন্দে বিচরণ কর। 
অস্ুয়া, বাগ, দ্বেষ মনের ধশ্ম, কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে তোমার মন নাই ! 
যেতেতু তুমি নিব্বিকার নিব্বিকল্প ও জ্ঞানম্বরূপ ! সাগরে তরঙ্গবৎ ধাহাতে 
এই বিশ্বত্রক্ধাণ্ড স্কুরিত হইতেছে, তুমিই সেই চিন্মযস্বরূপ; এই প্রকার 
তত্ব জ্ঞাত হইয়া, তুমি সর্বপ্রকার চিন্তা সন্তাপ ও কামন। পরিত্যাগ 
কর। চিত্ত যখন কামনা করে, শোক করে, ত্রুদ্ধ হয়; কোন বস্ত ত্যাগ 
করে, আবার কোন বস্ত গ্রহণ করে, দুঃখিত বা আনন্দিত হয়, তখন 
উহা৷ বন্ধনম্ববূপ। আবার যখন এঁনকল ভাব বা তরঙ্গরাজি হইতে 
মুক্ত হয়, তখনই মুক্তির বা জীবন্মুক্তির অবস্থা লাভ হয়। 

আত্মস্বরূপ অপার মহাসাগরে এই বিশ্ব-তরঙ্ সমুখিত হউক, 
কিন্বা লয় প্রাপ্ত হউক; তাহাতে আত্মময় তোমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? 
বৎস! চিন্ময় জগতের সহিত তোমার ভেদ নাই--তোমার হেয় বা 





২৩০ ীস্রীচী-তত্ ও সাধন-রহস্ত 


| উপাদেয় বন্ত কিছুই নাই ! সংসার-সমুদ্রে একমাত্র ত্র আআই ছিলেন, 
এখনও বর্তমান আছেন, আবার ভবিষ্বাতেও থাকিবেন-_তুমিও আত্মময়, 
স্থতরাং বন্ধন বা মুক্তি কিরপে সম্ভবে? হে চৈতন্্বরপ! তুমি 
ঙবল্প-বিকল্পদারা চিত্বকে উদ্দিপ্ন করিওনা ; আত্মারাম হও, আনন্দম্বরূপ 
হও এবং শক্তিময় হও। তুমি যে সমাধি-লাভের ইচ্ছা করিতেছ-__ 
রী তোমার বন্ধন! তুমি যে ব্রদ্ধজ্ঞান লাভের ইচ্ছা করিয়াছ_- 
ইহাই তোমার জীবত্ব! নতুবা তোমার বন্ধন ও জীব-ভাব কোথায়? 
তুমি নিত্য মুক্ত স্বভাববান! তোমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই ; ষড়ভাব 
বিকারের সহিতও তোমার কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপে তোমার যদি 
আত্মজ্ঞান লাভ হয় যদি তোমাতে আর আত্মাতে কোন পার্থকা না 
থাকে, যদি ধাতা , ধ্যেয় ধ্যান এবং জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান, একই ব্রাঙ্ছে 
পর্মযবদিত হইয়া যায়, তবে আর ধ্যান-ধারণা কিস্কা সমাধির প্রয়োজন 
কি? সাধনা ও কামনারইবা অস্তিত্ব কোথায়? ধাহার চিত্র, মোক্ষ 
_লাভেও নি:স্প্হ, সেই আত্মজ্ঞান-তৃপ্ত মহাত্মার সহিত কাহার তুলনা 
হইতে পারে? অতএব তুমি আত্মস্থ হও) জীবদেহ-ভাণ্ডে এবং 
 অুম্ধাণ্ডে সর্বত্র ব্রশষজ্ঞানময় আত্মস্বরূপ আত্মারাম ভগবানকে উপলন্কি 
করিয়া আত্ম-রমণনিষ্ঠ হও এবং আত্মানন্দ লাভ করিয়া ধন্য হও। 
রাজা জনক, কায়মনোবাক্যে সংযমের সাধনাদ্ধার; নিজকে 
পূর্বেই অতি বিশুদ্ধ করিয়াছিলেন; সর্ববিধ দ্য অবস্থাতে 
সাক্ষীভাবে অবস্থানের যোগাতা লাভ করিয়া, স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
সুতরাং তিনি খ্রগুরুর উপললদেশামুত পানের সঙ্গে সঙ্গেই অপরোক্ষ 
্রন্ষানন্দময় অন্থুভূতি লাভ করিলেন! অতঃপর আত্মস্থ হইয়া, শ্রীপ্তরুকে 
 আত্মজ্ঞানময় অগ্গভৃতিসমূহ সমর্পণ পূর্বক বলিতে লাগিলেন-__“অহো ! 
আমি এতদিন মোহবশে বিড়স্ষিত ছিলাম আমি নিরপ্রন শান্ত নিত্য 


মৃত্যুহীন আমি রি: * ঠ 


বোধস্বরূপ আত্মা! জলজাত তরঙ্গ ও বুদ্ধদ যেমন জল হইতে 
পৃথক্‌ নে, বনু যেমন সুত্রসমষ্টি ঝতীত আর কিছুই নহে; সেইরূপ 
আত্মা হইতে সঞ্জাত এই বিশ্ব আত্মন্বরপ আম] হইতে ভিন্ন নয়। এই 
নিখিল জগতই আমার, অথচ আমার কিছুই নাই! অর্থাৎ আমি 
( আত্ম!) সর্ধত্র বিগ্বমান থাকিরাও নিলিপ্ত ও নিঃসঙ্গ! অহো! 
আমার পর্শা ৮ কোথায়? কামনাইবা কোথায়, অর্থই বা কোথায়? 
আমার বিবেকিত। কোথায়» দ্বৈতভাঁব কোথায়, আর অদ্বৈত ভাবই বা 
কোথার ॥ আমি. আত্ম-মভিমায় সংস্থিত। আমি অবিনশ্বর ! 
অব্য়'-ব্রল্মা হইতে ভ্তস্ত পধ্যন্ত জগতের সকল বস্তু বিনষ্ট হইলেও, 
আমি চিরবিছ্যনান! স্থতরাং এইরূপ আনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার” 1! | 
দেবী-মাহাজ্সোে ভগবান ও ভগবতী যুদ্ধবূপ লীলা-বিলাসদ্বারাঁ জীব- 
ভাবাপন্ন শামিকে বিশুদ্ধ করত, সচ্চিদানন্দ স্বরূপন্থে স্বপ্রতিষ্ঠিত করিবার 
কৌশন প্রদর্শন করিয়াছেন; সেই অপূর্ব যুদ্ব-লীলার এখানেই পরি- 
সমাপ্তি হইবে! অচিরে শুভ্তরূপী__জীবাত্সা, পরমীজআ্মাতে মিলিত 
হইয়া পরমানন্দ লাভ করত ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন 1791 ৮) 
খবিরুবাচ ॥৯ 

তত প্রবৰৃতে যুদ্ধ দেব্যাঃ শুস্তস্তা চোভয়োঃ। 

পশ্যতাং সর্বদেবানামস্থরাণাঞ্চ দারুণম্‌ ॥১০ 

শরববৈঃ শিতৈঃ শস্ত্বৈ স্তথাস্ত্রৈশ্চেব দারুণৈঃ। 

তয়োর্ুদ্ধমভুদ্ভূয়ঃ সর্ববলোকভয়ঙ্করম্‌ ॥১১ 

সত্য বিবরণ । খধি বলিলেন--অনস্তর দেবান্থুরগণের সম্মুখে - 
দেবা ও শুষ্তের নিদারুণ যুদ্ধ আবস্ত হইল |৯1১০॥ স্থতীক্ষ শর বধণ 

ৎ ভীষণ অগ্ব-শ্দ্বার| তাহাদের মধ্যে সর্বলোক-ভয়াব অতিমহৎ 
যু উট -অতিমহৎ ] ॥১১| 


২৩২ _ শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ব ও সাধন-রহস্থ 


তত্ব-্তুধা। দেবী ও শুভ্তের যুদ্ধকে মন্ত্রে সর্ববলোক-ভযঙ্কর দারুণ 
এবং স্থমহৎ বলা হইয়াছে । এই যুদ্ধ-লীলাতে শুস্তের স্ুল-সুক্মকারণ- 
দেহের অবশিষ্ট সর্ববিধ সদন বুর্ভি, ভাব এবং সংস্কারাদি নষ্ট হইবে ২ 
পরিশেষে এ ত্রিবিধ দেহক্পী ত্রলোকও বিলয় হইয়! ভক্ত শুত্ত, মাত- 
রূপায় মহাযুক্তি লাভ করিবেন; স্বতরাং এবিধ ভ্রিলোক-বিলয়কারী 
যুদ্ধকে মন্্ধে সর্বলোক-ভয়ঙ্কর বলা হইয়াছে । স্বুল ব্মপেক্ষা স্থাক্স্ের 
শক্তি বা ক্ষমতা অধিক এজন্য শারিরীক বল অপেক্ষা মানসিক বলের 
স্থান অনেক উচ্চে। শুধু গায়ের জোরে কোন কার্ধা সকল করিবার 
চেষ্টাকে পণু-বল প্রয়োগ, বলা যাইতে পারে। মানের বৃদ্দি-প্রশ্চত 
একটা এপ্সিন ( ঘ/78106 ) দশহাজার মণ ভাঁর, অনাদাঁগে সবেগে টানিতে 
পারে । কিন্তু শারিরীক বলদ্বারা এ কার্ধা করিতে হইলে, আত্যন্থিক 
বলক্ষয় হইবে মাত্র; অথচ উহ] বৃদ্ধিলন্ধ যন্থের সমকক্ষ কিছুতেই 
ইইবে না। এই নিয়মে স্কুল অপেক্ষা স্থাক্দ্ের ক্ষমতা অধিক; আবার 
কারণ-স্তরের শক্তি, সবল-ন্থম্ম অপেক্ষা অনেক অধিক; এইসব কারণে 
এখানে মন্কে, কারণ-স্তরের অস্ত্রাদিকে এবং যুদ্ধ-লীলাকে দারুণ” বল। 
হইয়াছে । 
* : মন্ত্রোক্ত 'ভিয়ঃ' বাক্যটা চণ্তীর আধুনিক টাকাকারগণ পুনরায় বা 
পুনঃ পুনঃ অর্থে ব্যবহার করিঘ়াছেন ; কিন্তু নাগোজী প্রভৃতি গ্রাচীন 
টাকাঁকারগণ উহ্থাকে মহৎ বা স্থমহত অর্থে ব্যাথা চা: ছল; উহ। 
সমীচীন এবং সুসঙ্গত হইয়াছে ; কেননা গীতাতে ভগবান প্রক্লুতিরূপপিণী 
মহামায়াকে যোনি বা কারণরূপা মহতব্রক্ম বলিয়াছেন; আবার 
দর্শন-শান্ত্রতে * মহত্তত্ইই সকল তত্বের আদি মহাকারণস্বরূপ সত্ব প্ুণ- 
সমষ্টি; আজ্ঞা বা ছিদল-পন্মই মতত্তত্বের আশ্রয় বাঁ বিলাস স্থান; আর 
ছিদলের মহত্তত্বময় প্রকাশভাবযুক্ত সব্বগুশান্বিত চিদ্রাকাশেই সাধকগণেব 


জাপার তং ভাবার খা 


জয়যাত্রা | | ২৩৩ 


জোতিঃমপে ইষ্-দর্শনাদি সসম্পন্ন হয়! ভতকাৎ দ্বিদল-পদ্ধের ধুদধ- 
বিলাসকে মন্ত্রে ভূয়ঃ বা জুমহৎ বলা খষিগণের অন্তদ্র্টির পরিচায়ক | 

এই মস্ত “দেবতা ও অস্থরগণের সম্ুথে যুদ্ধ হইল” বলিয়া উন্ত 
হইয়াছে । যেখানে অন্থিকা দেবী ও শুস্ত এককভাবে যুদ্ধে অবস্থিত, 
সেখানে অগ্তরগনের উপস্থিতি কিরপে সম্ভবে 7 ইহার সমাধানও 
কঠিন নহে ; কেননা, দেবী-ঘুদ্ধে যে সমস্ত অস্ত্র ভছ়াতুর ইয়া পলায়ন 
করিয়াছিল, তাহারাই দুর হইতে ভীত-সঙ্থস্তভাবে শুগ্ডের যুদ্ধ দেখিতে 
লাগিল, ইহা স্বাভাবিক। [ চগ্ত-মুণ্ড বর্ধ অধ্যাথে আছে-হতশেষং 


ততঃ সৈম্যং"-...-দিশো। ভেছে ভর়াতুরম্‌]: আবার নিশ্তস্ত ও ত সৈন্গণ 
বিনঃ হইলে, কতক অনুর পলায়ন করিয়াছিল । 
রজোগ্ুণের বিভিন্ন ক্রিরাশীলতা যুদ্ধর্ূপে অভিবাক্ত; দেবী- 


াহাত্যোর যুদ্ধরাজি দুল প্রবুততিদৃখী বিলাস নহে ! পক্ষান্তরে, উহ! 
আত্মাভিমুখী বা ছগবৎ অভিমুখী জয়ঘাক্র'-পথের বিদ্ব অপমারণ এবং 


পরাগ 
॥ 


আত্ম-বিশুদ্ধি করণার্থে, শাস্ত্র নভাঁভজন ও ভগবহ প্রদশিত ভুমঙ্গল 








অন্প্ঠান। বরজোগ্রণ যখন প্রবৃত্তি পথ পরিত্যাগ করির। নিবৃত্বি-পথে 
প্রধাবিত হয়, তখন উহা অন্ুরাগ-রঞিত হইয়া, কোন কোন অবস্থাতে 
পরবৈরাগ্য বা পরাভভ্ভিরূপে প্রকাশ পায়, কি্বা পাত্রভেদে উহা, 
ব্রত-পুজ।, বজ্ঞাদি অগ্ুষ্টানের প্রবল ইচ্ছারূপে, অথবা অষ্টাঙ্গ যোগ 
সাধনাদিদবার। আত্র-বিকাশের চেষ্টা প্রভৃতি রূপে অভিবাক্ত হয়, 
[ এবিষয়ে পূর্যেও উল্লেখ করা হইয়াছে ]1 ক্রমে এ প্রকার সাধন-পথে 
যে সকল বিস্বকর ভাব বা বিশুদ্ধি-লাভের অন্তরায় উপস্থিত হয়, তাহা 
মাতৃ-কপায় ক্রমে অপসারিত হইলে, সাধন-পথের অন্গরাগ ভগবৎ, 


প্রেমান্ররাগে অভিরঞিত হইয়! দীপ্তি পায়। ভাগ্যবান সাধকরপী শুস্ত 
'ভগবতীর দর্শন লাভ করিঘ্াছন-_্াহার নিজন্ব সমস্তই দেবী-লাভের 





২৩৪ রত্রীগ্ভী-তত ও সধন-রহস্থ 





দু কামন[-যদ্দে বলি প্রদান কিন! তাই তিনি এক্ষণে 


বৈরাগাসম্পন্ন, একক এবং বিশুদ্ধ 1 _এইক্ধপে ২ মাতচরণে বথামর্বন্থ দান 
করিয়। তিনি নিষ্ব হইয়াছেন, এক্ষণে আঙ্জব্ললি দান মাত্র অপশিষ্ট! 
স্থৃতরাঃ এই শেষ আহৃতিটা দিতে পারিলেট' অহা -ম্থসম্পন্ন হইয়া 
ৃ মহাযুদ্ধের অআবমান হইবে এবং তক্তও মাত" "চরণে মহা নির্বাণ লাভ, 
 করিরা ধন্য হইবেন 1 সুতরাং এই মর্ধস্ব সমর্পণরূপ ুন্-নীলা অভিনব 
বটে এবং ইহা স্থরাঙ্থর গ্রভৃতি সর্ধ-শ্রেণীরই দর্শনযে'গা এবং উপভোগ্য | 
সাধক ইষ্ট লাভের জন্য প্রণব জপ করিতে লাগিলেন- ইহাই মক্কোজ 
শুস্তের শরবর্ষণ; আর বিশুদ্ধ মানসোপচারসমূহ অর্থাৎ বিশুদ্ধ অন্থরের 
পবিত্র ও দ্রিবাভাবসমূহ ইষ্ট-চরণে সমপ্রণ করিতে লাগিলেন_ ইহাই 
শুস্তের শিত শন্্াদি অন্থিকার প্রতি নিক্ষেপ 1--এইপকল ভাবই মঙ্টোক্তি- 
সমূহের তাৎপধ্য ।_(৯-১১। 
দিব্যান্তস্াণি শতশো মুমুচে যান্যথান্থিকা | 
বভগ্র, তানি দৈত্যে্দ্রস্তৎপ্রতীঘাতকর্তুভিঃ ॥১২ 
মুক্তানি তেন চান্ত্রাণি দিব্যানি পরমেশ্ববী | 
বভগ্ভ লীলয়ৈবোগ্রনস্কারোচ্চারণাদিভিঃ ॥১৩ 
সত্য বিবরণ । অনস্থর অধ্িকা দেবী যে শত শত গ্ণান্্সমূহ 
শুভ্তের প্রতি নিক্ষেপ করিলন, দৈতাধিপতিও নিজ প্ঘারকারী 
অস্ত্সমূহদ্বার| তাহা বার্থ করিয়া দিলেন! আবার এষ্জ$ অগ্রযাধিপততি 
থে সকল দিব্য অস্ নিক্ষেপ করিল, পরমেশ্বরী সেইসকল ৪ প্রচণ্ড 
হুঙ্কার গ্রভৃন্তিদধার! অবলীলাক্রমে ভগ্ন করিয়া দিলেন ।--(১২1১৩) 
 তত্ব-্থধা। অস্থিকা দেবী শুল্তের গ্রতি দিব্য ভাব সকল সন্ত্রপে 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহা শুস্ত নিঙ্জ অস্থস্ধারা বার্থ করিয়া-.. 
দিলেন!--এই উক্তি সমূহে অতি স্বন্দর দুইটি রহমত আছে যথ।_ 


ভাক্তের দান ২৩৫ 


প্রথমত; শুস্ত, ক্রমে বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া, এক্ষণে প্রায় দেবীর সাধুজাতা' 
বা সচ্িদ্ানন্দপ্বরূপত্ব লাভ করিয়াছেন; পূর্বে কোন অবস্থাতেই কেহ 
দেবীর ধিবাস্বসঘৃহ সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিতে পারেন নাই, কিন্ত এক্ষণে 
মারের রপায় ও তাহার ইচ্ছার, শুস্ত দিব্যভাবে বিভাবিত হওয়ায়, দেবীর না 
অস্্নমূহ বার্থ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ; নিজ লমৎ রা 
দিব্যভাবরূগী অন্্্ধার! শুস্ত, দেবীর অস্্গুলি. লয় করিতেও সম 
হইলেন ইহার তাত্পধ্য এই যে, শ্ুপ্ত স্বয়ং দিব্যভাবে পূর্ণ হওয়ায়, রর 
দেবীপ্রেরিত অস্তরক্ূপী দিব্যভাব সমূহ নিজের ভিতরে গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন! অর্থাৎ দেবীপ্রদত্ত দিব্যভাব দ্বারা তিনি আরও. 
বিস্তুদ্ধভাবাপন্ন ও শক্তিশালী হইলেন। আর শুদ্ধভাবাপন্ন শুভ, তদীয়. 
দিবাস্ত্বরপ শুদ্ধভাবসমূহ [ ইহাই মস্ত্রোক্ত দিব্যানি অস্ত্রাণি ], সর্ব-নিয়ন্ত_ 
পরম সামর্থাশীলা পরমেশ্বরীতে শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ করিলে, তিনি 
ভুঙ্কাররূপী দিবা লর-শক্ডিদ্বার। উহ? স্বয়ং সানন্দে গ্রহণ করিলেন; কেনন! 
শ্রদ্ধ! ও একান্তিকতার সহিত মহাশক্তিময় ভগবানকে যিনি যাহাই 
প্রদান করুন ন| কেন, তিনি স্বয়ং উহ গ্রহণ করিরা থাকেন; স্ৃতরাং 
শুস্ত-প্রদত্ত সস্তার যতই অকিঞ্চিংকর হউক, তথাপি তাহা জগন্মাত। 
যে প্রশংসাধুক্ত বাক্যাদিদ্বার আনন্দ প্রকাশপুর্বক গ্রহণ করিলেন ! 
| --তাই মন্ত্রে আছে, “উচ্চারণাদদিভিঃ” ] 

হুপ্কার সম্থন্ধে মধ্যম খণ্ডে সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে । 
এখানে কুষ্কারদ্বারা দেবী আন্ুরিক তেজময় ও শক্তি-সম্পনন অস্্রসমূহ 
বিপয় করিরা ফেলিলেন ! ইহাদ্বারা হুস্কারের অনীগ প্রভাব বা ক্ষমতা 
রা হইয়াছে। আর সাধকগণের পক্ষেও সর্ধববিধ আন্মরিক বৃদ্ধি 
সমৃহকে বিলয় করিবার পক্ষে হগ্কার একটা ব্রদ্ধান্্স্বরূপ। ইহাও 
এখানে সাক্ষাৎভাবে প্রতিপন্ন ও প্রমাণ করা হইল। বিশেষতঃ 





১৩৬. | শ্রীশ্রীচণ্ী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


*ভাবাবস্থায় ভক্তগণও, হুষ্কার-ধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া 
_ থ্রাকেন 1-(১২।১৩) 
ততঃ শরশতৈ দেরবীমাচ্ছাদয়ত সোইন্ুরঃ। 
সাঁপি তৎ কুপিত। দেবী ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুভিঃ ॥ ১৪ 
ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্র স্তথা শক্তিমথাদদে। 
চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্ত করস্থিতাম্‌ ॥ ১৫ 
ততঃ খঙ্জামুপাদায় শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ। 
অভ্যধাবৎ তদা দেবীং দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ ॥ ১৬ 
তস্তাপতত এবাশু খঙ্জাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা । 
ধনুর কৈ; শিতৈর্বাণৈশ্চন্ম চাককিরামলম্॥ ১৭ 
... সত্য বিবরণ। অনন্থর সেই অসুর শত শত শরদ্বারা দেবীকে 
আচ্ছাদিত করির়! ফেলিল। দেবীও কুপিতা হইয়া বাণসমূহ দ্বারা 
তদীয় ধনু ছিন্ন করিলেন ॥১৪॥ এইকূপে ধন্চ ছিন্ন হইলে, দৈত্যরান্দ শক্তি 
অস্ত গ্রহণ করিল; দেবী তাহার করস্থিত শক্তি অস্তুকে চক্রদ্বারা ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন ॥১৫| অনন্তর দৈত্যরাজাধিরাজ শুস্ত, খড়গা এবং 
অতি প্রভাশালী শত-চন্দ্র নামক চম্মফলক (ঢাল) গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ 
দেবীর প্রতি ধাবিত হইল ॥১৬। শুভ্াস্তুর নিকটে আসিতে না আসিতেই 
চপ্ডিকা, ধনুম্মত্ত তীক্ষবাণদ্থারা সুর্যা-কিরণতুল্য প্রভালিশিষ্ট তদীয় খডা 
ও চন্ম তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥১৭ ূ 
 তত্ব-স.ধা। জীবনুক্তি লাভ করিলেও প্রারব্ব-কম্মফল ভোগ 
ব্যতীত নষ্ট হয় না, এবিষয়ে পূর্বেও বলা হইয়াছে। এজন্ত বিশুদ্ধ 
সাধকের জীবনে যে কোন প্রকার সুখ দুঃখময় কম্ম বা ফল উপস্থিত হয়, 
তিনি তাহা স্থির ধীর ও সাক্ষীভাবে সমন্তই গ্রহণ করেন বা বরণ 


বাণস্নিক্ষেপ রহস্য ূ ্‌ ২৩৭, 


করিয়া লন! কেননা, এই অবস্থায় কর্ধে বা কর্মকলে আসক্তি জন্মিতে 
পারে না এবং কশ্মফলও আপনা হইতে মহাশক্তিময় ভগবৎ-পাঁদপদ্ে 
সমপিত হয়। এছন্য উহা আর নৃতন কর্ম-বন্ধন স্ষ্টি করিতে পারে নী। 
কাহারও মতে প্রারবূজনিত ছুঃখমর অবস্থাগ্থার। অভিভূত হইয়। 
মানসিক তীব্র অশান্থ ভোগেই রুদ্র-গ্রন্থিপ্রপ। মনের এই দুঃখ, 
অশান্তির কেন্দ্র স্থানও দ্বিপল-চক্রের মনোথয় কোযে ! সুতরাং ছন্দময়, 
খিগ্বকে সমষ্টভাবে বা বাঙ্িভাবে সব্বাবস্থায় আনন্দময়রূপে অনুভব ও- 
আস্বাদন করাই রুদ্র-গ্রন্থিভেদ | বিশেষত; মানব-জীবনের চির-অত্বপ্তিই 
মুক্তির দিকে বা পরমাত্মার দিকে আকর্ষণকারী মাঘের রূপ] বা! আকর্ষণ । 
এইরূপে জীবন-প্রবাহের কন্মন্নোত শত শতমুখী ব! অসংখা হইলেও), 
সাধক তাহাতে বিচপিত না হইয়া, সমস্ত কন্ম ও কন্মফল ভগবান বা 
ইষ্ট দেব-দেবীর গ্রীত্যর্থে সমর্পণ করেন-_ ইহাই দেবীর প্রতি শুস্তের, 
শত শত শর নিক্ষেপ। শর, শত শত হউক ন। কেন, কিন্তু লক্ষ্যবস্ত 
এক অর্থাৎ একমাত্র অপিকা ; ইহাও প্রণিধানযোগা বিষয় । রূপ-রসাদি 
পর্চ বিষয় এবং জীবনী-শক্তির মূল কেন্দ্রন্বরূপ পঞ্চ প্রাণ, জ্ঞানেন্দরিয় ও. 
পঞ্চ কন্মেপ্্িরের সহিত মিলিত ও গুশিত হইয়! শত শত ভাব এবং 
অনুভাবের স্ষ্টি করে-ইহারাই মন্ত্রোক্ত শত শত শর। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে; 
শব স্পর্শাদি বিষর গ্রহণে বা আস্বাদনে প্রাণে প্রাণে সখ বা দুঃখের 
অঙ্ুভূতি হয়-এই সকল অনুভূতি রসম্বরূপ; এজন্ত মাতৃ-পৃজার 
উন্নত, সাধক, অন্ুভূতিময় পরিচ্ছিন্ন আনন্দ বা! নিরানন্দসমূহ অর্থাং 
রসতত্ব, মাতৃ-চরণে সমর্পণ কবিল, কিবা নমস্তই মতৃমর বরে 2 
করিল !-_ইহাও শুস্তের শরবর্ষণ | | 
লক্ষ্যবস্তর সান্িধ্যে লক্ষাবস্ত লাভের উপায় বা সাধনাকে' পরিত্যাগ 
করাই কর্তব্য; কিবা সাধনা আপনা হইতেই "পরিত্যাক্ত হইয়া ধায়). 
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কিন বাসি সাধনা বা সাম কর্-প্রবাহের সংস্কার : রি জে 
রা হইতে চাহেনা, তাই গুরুশক্তি বা জগস্াতা সাধকের সন্গ্ময় 
কর্মপ্রচেষ্টা কোন না কোন উপায়ে নষ্ট করিয়া দেন। সৌভ্াগ্যবশে 
কোন কোন মাধকের সাধনা, আপন! হইতেই খপিয়। পড়ে। তাই দি 
মাতৃ-সাধক বলিয়াছেন_-“আন্রে ভোলা জপের মালা ভাদাই 








গঙ্গাজলে” । 
সাধক-শ্রেষ্ঠ শুভ যে অস্্রসমূহদ্বারা মাতৃপূজারূপ মহাযুদ্ধ সম্পন্ন 


করিতেছেন, সে সন্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে, পাঠক-পাঠিকাগণ এই 
বীরপৃজাঁর ভাবটী সহজেই হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এখানে 
গুস্তের যুদ্ধোপকরণসমূহ বিশুদ্ধ হওয়ায়, মাতৃপৃজার উপকরণরূপে 
পরিণত ও ব্যবন্ৃত হইয়াছে । বিধি মার্গে পূজা করিতে হইলে, 
পুষ্প ধৃপ দীপ নৈবিদ্য ও গন্ধ, এই পঞ্চ উপচারের বিশেষ প্রঃয়াজন 
হয়; আবার জীব-দেহও পঞ্চ মহাভতের প্রপঞ্চীকরণদ্বারা গঠিত । 
দেহের এই পঞ্চ উপাদানের সহিত, উপরোক্ত পঞ্চ উপাচারের অতি 
নিকট সম্বন্ধ, যথা__পুষ্প- আকাশ-তব্ব, ধূপ-বায়তত্, দীপ- 
তেজতত্ব, নৈবিদ্য ₹ রসতত্ব, গন্ধ - পৃথীতত্ । সৃতরাং পঞ্চ উপচার 
দ্বারা পরমাত্মার পূজা করার অর্থ ও ভাব এই যে, এক একটী নিজততব, 
ইষ্টদেব-দেবীরূপ পরমতত্বে সমর্পণ করা ! শুস্তের পুজোপকরপরূপ অস্্রাদির 
ব্যাখ্যা যথা__ধন্ধু - আকাশতত্ব [ আকাশের গুণ শক, ধকুজা হইতেও 
শব হয়, আবার ধন্ুবৎ আকাশেই রাষধঞ্গুর রূপ প্রতিফলিত 

; শক্তি বাত [ প্রাণবাযু ও শ্বাস-প্রশ্বাসই জীবের 
ধান খড়গা- তেজতত্ব [ দেবী-মাহাত্যের বিভিন্ন মনত “ডা- 
এপ্রভাঃ “কিরোজ্জল” প্রভৃতি: উক্তিদ্বারা খ্ড়গকে তেজতত্বরূপে বর্ণনা 
করা হইয়াছে । অধ্ুম চরিত্রে অস্ত ব্যাখ্যাকালেও এসকল বিষয়ে 





5 সহ 
| নোট করা হইয়াছে 1)» শর-অপ্‌ বা রসতত্ব [ শরবৎ একতানতা 
শ্বারা আননদ-রদের অভিব্যক্তি হয়, শরদধারা লকষ্যবন্ত ভেদ করিতে 

পারিলেও, বিশেষ রম বা আনন্দের বিকাশ হয়। এ সম্বন্ধ 
অস্ত্বব্যাখাাকালেও কিছু আলোচনা হইয়াছে। আর রসের বিশিষ্ট 
অভিব্যক্তি কন্দর্পে ব মদনে ; মদনের পঞ্চ শরেই তাহার সমস্ত শক্তি 
কেন্দ্রীকত; এজন্য শরে রসতব্বের অভিবাক্তি ]; চর্ম পৃথীতত 
[ পৃথিবীর গুণ গন্ধ, চর্দেতেও গন্ধ আছে, আর পূথ্বীতত্ব স্ুলখহে হ্‌তু 
জড়ভাবাপন্ন; এজন্য চৈতন্ঠ স্ফুরণের প্রতিরোধক বা আবরক) 
চম্মপ্ত আবরক অসম); অশ্ব-ইন্দ্রিয় ও বুত্তিগণের ক্রিয়াশীলতা ; 
সারথী -মনতত্‌ [ মনই ইন্দ্িরগণের সারথী বা পরিচালকন্বরূপ নু 
মুদগর-্বুদ্ধিতত্ [ পরাজিত ব্যক্তিমাত্রই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য 
বুদ্ধিতত্বের আশ্রর গ্রহণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ শত্রুকে ভব করিবার 
জন্য বুদ্ধিসহযোগে বিশেষ উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করে ইহাই 
মুপগরপ্বরূপ ]; মু্টি-সত্গুণঘর কাধ্যাবলীতে মোহময় দৃ়তা, [ অর্থাৎ 
কম্মপংস্কার ব! কর্মত্যাগে অনিচ্ছা ] এইসকল ভাবময় পুজোপকরণরূপী 
অস্ত্সমূহ, এখানে ঘুদ্ধলীলাতে যথ'যথভাবে গুয়োগ করিতে পারিলেই, 


শুস্তক্কত আত্মারামের প্রেনপুজ। কিরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহ! 
সহজে হদয়ঙ্গম হইবে। 


সাধক ঘথন ইষদেব-দেবীতে তন্ময়ালা লাভ করিতে সক্ষম ॥ হইলেও, 
প্রণব জপাদি (ইহাই মঞ্্োক্ত ধন্ুম্বর্ূপ * ) এবং প্রাণাদ্থামাদি গ্রাণ- 
নিরোধক সাধনাবলী (ইহাই মন্ত্রোক্ত শক্তি) পরিত্যাগ করিতে 
কুষ্টিত হন, তখন মা যেন লীলাচ্ছলে সন্তানের মঙ্গলের জন্তই 
_কোপান্ধিতা হইরা সন্তগুপের কিয়াশীলতার কারণসমূহ . উচ্ছেদ করেন। 








পেপসি পা পিপািস্পীপ পপি পাপী ৮ শী পপি ০১২ পাশে 


- ক “িখরোমু বন্থং শরোভাক। ন্মতন্গ্যচতে"_ ক্লৃতি' 


২৪০ ্ীত্রীচণ্তী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


এখানেও প্রথমত; শুস্তের আঙরস্থরূপ ধনটা, নিজ বাণরূপ অতি সুক্ষ 
ইচ্ছাঁশক্তির সাহাষ্যে ছিন্ন করিলেন বা সাদরে গ্রহণ করিলেন। 
এইফপে শন্ত-প্রদর্ত ধহকরপ প্রণবশবধয় আকাশতত্ব দেবী গ্রহণ 
করিলে, সে শক্তিরূপ প্রাপময় বায়ুতত্ব সমর্পণ করিল দেবী উহা 
সত্বগুণময় চক্রাশ্থদ্ধারা খণ্ডন করিলেন; অর্থাৎ দিব্তুষ্টিরূপ প্রকাশমর 
কুদর্শন সাভাযো গ্রহণ করিলেন । অতঃপর তেজস্বী মাতৃশক্তিতে 
বলীয়ান সাধক শত চন্ুক্ছধোর গ্ায় উজ্জল খড়গরূপ তেজতত্ব সমর্পণ 
করিবার জন্য দেবীর প্রতি গ্রধাবিত হইল । 
এখানে মন্ত্রে শুস্তকে “দৈত্যানামধিপেশ্বর” বলা হইয়াছে। শুস্ত 
দৈত্যগখের অধীপ বা দৈতাপতি ছিলেন, এক্ষণে অনাত্মভাবসমূহ বঙ্জন 
করত বিশ্তদ্ধভাবাপন্ন হইয়া আত্ম-জয় করায় এবং তাহার মুক্তির 
আসন্নকীল উপস্থিত হওয়ার, তাহাকে অধিপেশ্বর অর্থাৎ অধিপতিগণেরও 
পতি বা ঈশ্বর বলা হইয়াছে । জগন্মাত। তদীয় সুক্জাতিসক্মন ইচ্ছাশক্তি 
বা সর্বতোভেদী প্রকাশ-সত্তাবূপ বাণের সাভাধো শুস্ত-প্রদত্ত তেজতত্ব 
( খড়গ ) এবং পুর্থীতত্্ (চন্ম ) গ্রহণ করিলেন [ এবং তংসহ ইন্দ্রিয় 
বৃত্তির ক্রিয়াশীলত। ( অশ্ব ) এবং মনতত্ব ( সারথা ৭) গ্রহণ করিলেন 7 
.এইবূপে সাধকরাজ মাতৃকৃপার সত্বৃগুণের অবশিষ্ট আসক্তি ও ক্রিয়াশীলতা 
হইতে ঘুক্ত হইলেন__তাহার মনোময় কোষ ভেদ হইল ।--(১৪-১৭) 
হতাশ্বঃ স সদা দৈত্যশ্ছিনবধন্বা বিসারথিঃ |... 
জগ্রাহ মুদগরং ঘোরমস্থিকানিধনোগ্যতঃ 8১৮ 
; চিচ্ছেদাপততন্তস্ত মুদগরং নিশিতৈঃ শরৈঃ। 
তথাঁপি সোইভ্যধাবৎ তাং মুষ্টিমুদ্ধম্য বেগবান্‌ ॥১৯ 
: সমুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুক্গবঃ। 
দেব্যাস্তঞাপি সা দেবী তলেনোরম্যতাড়য়ৎ॥৯০ : 


লিঃশেষিত ধন... ২৪১ 


তলপ্রহারাভিহতো।'দিপপাত' মহীতলে । 

: স দৈত্যরাজঃ সহসা পুনরেব তথোখিতঃ ॥২১ 

সত্য বৰিবরণ। অশ্বহীন ছিন্নধ্থ এবং সারথিবিহীন' হওয়ায়, 
সেই দৈত্য অখ্িকা-নিধনে উদ্যত হুইয়া, ভীষণ মুদগর গ্রহণ করিল- ॥১৮| 
সে আসিতে না আসিতেই দেবী তীক্ষ বাণ ঘারা সেই যুগ্দর ছেদন 
করিলেন। তথাপি সে মুষ্টি উদ্ভত করিরা অভিবেগে চণ্তিকার প্রতি 
ধাবিত হইল ॥১৯। সেই দৈত্যরাজ দেবীর হৃদয়ে মুষ্টি প্রহার করিল; 
দ্বেবীও নেই অন্ুরের বক্ষঃস্থলে করতল দ্বারা প্রহার করিলেন ॥২০| 
করতলাঘাতে আহত হইপ্া, সেই দৈতারাজ ভূতলে নিপতিত হইল এবং 
ততৎক্ষণাং আবার উখিত হইল |২১ 

তত্ব-স্তরধা। এইরূপে সাধক-শেষ্ট শুস্তের মন ও ইন্দরিয়বৃত্বিসমূহ 
নিরোধ এবং আকাশাদি তত্বসমূহ পরমাত্মভাবে লয় হইল। তখন সে, 
কুটিলভাবাপন্ন (ঘোর ) মুগ্দররূপ বুদ্ধিতত্রটাকে অস্থিকাব্ূপিণী 
নিঃংশেষিত পরম পনে (নিধনে) * অর্পণের জন্য উদ্যত হইল! 
অর্থাৎ সারাত্সার। পরাংপর1 অন্থিক! মাকে শ্রন্ধাশুদ্ধ সর্ববিধ ভাব 
সমর্পণ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইল। তখন দেবী, স্বরূপ আনন্দ প্রান- 
কারী হুক্মতম রলময় শরদ্বার| এ বৃদ্ধিতত্ব (মুদগর ) গ্রহণ করিলেন। 
“তথাপি" অর্থাৎ ক্রমে শুস্তের পঞ্চতত্ব, ইক্রিয়বৃত্তি ও মন বুদ্ধি প্রভৃতি 
বিশুদ্ধ হইয়। চিন্মরভাবে বিভাবিত হইলেন, পরমাত্মময়ী মায়ের সহিত 
ভেদদুদ্ধির উপশম হইলন'! বরং তীহাকে লাভ করিবার কামনা, 
স্থক্মাতিস্্ভাবে আরও প্রবল হইদ্লা, উঠ্ঠিল। সাধক-রাজ - শুস্ত 

শর জাগার কানন বলিল 
ইহাতেও'সমপ্ত দেবগণের নিশেধিত সারাংশ বাই, মায়ের দত । পরযীদ 
বলা হইক্লাছিল। | 20 এ রা 2 








৯৬৬০ 


শ্রীচণডী- -তন্ব ও সাধন-রহস্ত 


জান কোে উদিত হযাছেন_তথার ভাধর, কার ভাব 
: বিশ সনথাবস্থা প্রা হইয়া, জশ্মিতায় পরদ্িটিত ৪ 

্ দেবীর চিন্বঙ্ধ ভাবের সংস্পর্শে ও বিনিষয়ে শুস্ভের “নন্দিতা 

: স্থম্মাতি্থশ্্র অহংভাব চিন্য় ও জ্যোতিস্মান্‌ হইয়া উঠিল! _াধররাজ 
দেবীর ব্বরূপভাবের সান্িধা লাভ করিলেন। এইন্ধপ উন্নত অবস্থা 
লাভ করিলেও, কামনারূপী শুস্তের বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে, অস্বিকাকে 
প্রাপ্তির কামনা আরও দৃচ হইল (ইহাই মঙ্োক্ত মুষ্টি)। নদী ঘেসন 
সাগরের সান্ধ্য লাভ করিলে, উচ্ছ'দিত হইয়৷ অতি প্রবলবেগে সাগর- 
সক্ষম করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রস্তও অধ্িকাকে প্রাপ্তির কামনাব্ধপ 
দৃঢ় মুষ্টিসহ, তাহার প্রতি অতি বেগে প্রধাবিত হইলেন এবং দেবীর 
প্রাবময়, হৃদর়-প্রদেশে মুষ্টিদ্বারা আ্বাঘাত করিলেন! শুস্তের এবম্বিব 
আঘাতটীর অন্তরালে, প্রাণময় অতিম্থন্দর ভাব বিগ্কমান। শুস্ত যেন 
মায়ের প্রাণে আঘাত করিয়া আত্ম-সমর্পণ করিতেছেন এবং প্রার্থন। 
জানাইতেছেন+-"ওগো প্রাণময়ি ! প্রফুল্ল হও; একবার দীনের 
প্রতি করুণা বিতরণ কর।- আমায় একটু ভালবাস 1 আমি তোমার 
কপা-কটারক্ষের দৃ্টপাত আশায়, প্রাণমর্ন ভালবাসা প্রাপ্তির লালসার, 
সর্বস্ব বিসঙ্ন দিয়া, নর্ধত্যাগী হইয়াছি!_ তোমাকে প্রাধিই আমার 
একমাত্র লক্ষা ও কামনা । ওগো প্রেমমরি! তবু'কি আবার প্রতি, 
তোমার এতটুকুও দয়াও হইবে না?”_ইহাই জনময় প্রদেশে 
মৃষ্ঠ্যাঘাতের অপূর্বব ভাব ও তাৎপর্ধ্য। 

. অভঃপর 'দেবীও শুস্তের প্রাণময় হৃদয-প্রদেশে গ্রীকর-পল্পবের আঘাত- 
ারা তাহাকে আনন্দ প্রদানপূর্মাক আত্ম-্বরূপে উদ্দ্ধ করিয়া তাঁহার 
ধি-গ্রতিষ্ট1 করিলেন। হদ-প্রদেশই প্রাথমন্ধ জীব-চৈতন্তের 
অধিষঠান কেন্জ, এবিষয়ে মধ্যম চরি্ধে আলোচিত হইয়াছে) এজন 


ৰং ডা 
রা ১ ৮ 
এ পি 
তা 25০ 
। এব 










সংস্কারের প্রভাব 8 রা ২৪০ 


অ্িকা ক চিনি সারা সাধকের জীবভাব অপসারিত করি 
ভাহাকে প্রাণময় ও. আত্মমন্র করিয়া লইলেন। তখন আননোর .. 
আতিশহ্যে শুস্ত ষ্ছিত য়া ভূতলে পতিত হইলেন! রক 
ক্ষেত্রে তাহার অজ্ঞানতামূলক সংস্কার ও ভেদভার জড়ত্বে পরিণত বাঁ. 
বিনষ্ট হইল ( ইহাই মহীতলে পতন )। পুনরায় তিনি উঠিয়া 
পড়িলেন। ইহার কারণ এই যে, বহুকালের অভ্যস্ত অজ্ঞানতা ও 
জড়ভাবীয় সংস্কার নষ্ট হইলেও, তাহার প্রতিক্রিয়। কিছুকাল পর্যয্ত- 
বিদ্যমান থাকে--চলন্ত গাড়ী হঠাৎ থামাইলে, তাহা নিজবেগে কতকটা 
অগ্রসর হয়; পশুর মস্তক বলিদ্বারা দ্বিধাকৃত হইলেও, ছেদিত অংশদ্ধয় 
কিয়ৎকাল ছট্ফট্‌ করির! জীবনী-শক্তির ক্ষণিক ক্রিরা দেখাইয়। থাকে । 
এই নিয়মে শুস্তেরও ভেদজ্ঞান, মাতৃ-কৃপাম্পর্পে দূর হইয়াও যেন হয় নাই! 
তাই আবার তিনি উত্থিত হইলেন ।--(১৮৯১) 

উৎপত্য চ প্রগৃহ্যো্চৈ দেবীং গগনমাস্থিতঃ। 

তত্রাপি সা শিরাধারা যুযুধে তেন চণ্ডিকা ॥২২ 

নিষুদ্ধং খে তদা দৈত্যশ্চপ্ডিকা চ পরস্পরম্‌। 

চক্রতুঃ প্রথমং সিদ্ধমুনিবিস্ময়কারকম্‌ ॥২৩ 

সত্য ৰিবরণ। দৈতাাধিপত্তি দেবীকে গ্রহণপূর্ববক লক্প্রবানে 
আকাশে উিত হইলেন; দেবী চগ্ডিকা সেখানেও অবলঙ্গনশন্া হইয়া 
তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২২। তখন আকাশে প্রথমতঃ 


দ্ৈতা এবং চপ্তিক। উভয়ে, সিদ্ধ ও মুনিগণের বিশ্দয়জনক বাহ্যুগ্ধ করিতে 
লাগিলেন ॥২৩ 


তত্ব-্থধা। এই গ্রন্থের কোন কোন স্থানে বলা হইয়াছে যে ৫ 
উত্তম চরিত্রের যুদ্ধলীনা কারণময় অবস্থা । .এই যুক্তি, এখানে মঝোজি.. 
দ্বারাও সমখিত ও প্রমাণিত, কেননা শৃন্ধে দা ইয়া, দীর্ঘকারা ; 











২৪৪ 


্রীত্রীচতী-তবব ও সাধন-রহস্ত 


যুদ্ধ কর! কারণত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণস্বরূপ। এতদ্বাতীত কারণ স্তরই 
চতুর্জগ্নতের তৃতীয় স্তর, বথা-(১) স্কুল জগৎ, (২) স্ুম্ম জগং 


(৩ কারণ বা বৌদ্ধ জগৎ (9) অধাত্ম বা তুরীয়ভাব। এ সধ পূর্বেও 


কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইয়াছে । বৌদ্ধগণ শৃন্যময় কারণস্তরকেই প্রাধান্ 
দিয়াছিলেন : তৎপর শঙ্করাচার্ধা শূন্তবাদ খণ্ডন পূর্বক অধ্যাত্মবাদ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং সর্ববিধ উপ1সকগণেন মতবাদ, ব্রহ্গজ্ঞানে 
সমন্বয় * করত, প্রেমভক্তিমর় ক্তবমালা প্রকাশ করিয়াছিলেন । অধ্যাত্ব- 
রাজোর চরম সীমানায় উপস্থিত হইতে ভইলে, সাবকমাত্রকেই 
উপরোক্ত চতুব্বিধ স্তর অতিক্রম করিতে হয়। দৃষ্টান্তশ্বরূপ দেখান 

যাইতেছে যে_সাধক যখন ভগবানের কোন একটা সাকার মৃত্তি অবলম্বন 
পূর্বক তন্ময়ভাবে ধ্যান করেন, (উহাই স্ুল হইতে স্বঙ্ষস্তরে গমন ), 
তখন ধ্যানের গাঢ় অবস্থায়, ধাত। ধ্োয় ধান একত্বে বিলীন হয় । ক্রমে 
অনির্বচনীয় আনন্দপ্রদ শৃহ্যমর স্থির অবস্থ। উপস্থিত হর-উহ্াই তৃতীর 
বকারণক্তর: ক্রমে ভাবে অভান্ত হইয়। অগ্রসর হইলে, সাধকের 


. চিদাকাশ অভিব্ক্ত ইরা, প্রথমে জ্যোতিঃ দর্শন হর, ক্রমে পরিপক 


শুস্তও মিহি রা প্রাপ্ত ৪ এবং কারণ- -্তরে বা 
শূন্যময় স্থানে উখিত হইয়াছেন । 
সাধকশ্রেষ্ঠ শুস্ত এত বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী হেন যে, তিনি 


অস্বিকা দেবীকে ধারণপূর্বরক দ্বিদল-পদ্মের উপরিস্থ শূন্তময় নিব্বিশেষ- 


আনন্মপ্রদ নিরালক্বপুরে ( আনন্দগয় কোষে ) উখ্িত হইলেন। 
এইক্ধপে জীবাত্মার সহিত, পরমাল্মার  মহামিলনের শুভ মূহুর্ত 


* শাহ আছে - প্টপাসকাঁনাং দি গণ র রপ- প.কজনা" অর্থাৎ বিডির দতাবলী 
উগাসকগণের নিধির নিসিতই পর, অনসরপ বা ষ্ঠিপরি্রহ করিজাছেন।' 





দবিদল পদ্মা... ২৪৫. 


আসন্ন হইল। তখন শুস্তের আমি ও আমার বলিতে, কারণময় ক্ষেত্রে | 
যাহা কিছু সংস্কার বা বীজ ছিল, তং সযন্তই হত্তদ্ধারা অস্বিকাকে 
সমর্পণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন_ইহাই মন্োক্ত 
ময় স্থানে বাহযুদ্ধ। অন্থিকা দেবীও শ্রীকরকমলের কমনীয় চিন্ময় 
স্পর্শদ্বার৷ শুস্তের সুক্ক্াতিস্থক্ম বাঁ কারণ-স্তরের সর্বববিধ মালিন্য, 
চাঞ্চলা ৪ ভেদভাব নষ্ট করিয়া তাহাকে পরমাত্মম় করিলেন। এইরূপে 
শুস্তরূুপী সাধক, সেই নিরালম্বপুরে পরমানন্দে ব্রহ্মময় আত্মপৃজা 
স্থসম্পন্ন করিলেন! এই আদান-প্রদানময় বাহুযুদ্ধরূপ মহাপূজা দর্শন 
করিয়া পিদ্ধ মুনিখধিগণও বিস্মিত হইলেন। ্রীশ্রীরাসলীলাতেও 
করুণাময় ভগবান, গোপীগণের সর্দবিধ ভেদভাব অপসারিত করিয়। 
ত্রাহাদ্িগকে পরমাত্মময়ী করত, আত্ম-রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই 
অপূর্ব রাসলীগ! সন্দর্শনে দেবগণ মহধিগণ প্রভৃতি সকলেই পরমানন্দ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। |] 
যৌগিক ব্যাখ্যায়__আজ্ঞা বা দ্িদলপদ্ম সমন্ধে পূর্ব্বেও কতক 
বল। হইয়াছে ; তবে ইহাও প্রণিধানযোগ্য বিষয় যে, এই অপূর্ব 
ক্ষেত্রেই মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়, এই তিনটা কোষ 
সশ্মিলিত। এতদ্যতীত এই পল্মের উর্ধাংশে বা অন্তশ্চক্কে অবস্থিত 
নিরালম্ব-পুরী সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। হুযুয্নানাড়ীই 
ভ্রিবেণীসঙ্গমের সরম্বতী। দেবীমাহাত্ের মহাসরম্বতীর যুদ্ধলীলা 
দ্বিদলস্থ বিভিন্ন স্থানেও বিশিষ্টরূপে প্রকটিত। এখানে হুযু্নানাড়ীর 
শেষ গ্রন্থ-স্থানই নিরালশ্ব-পুরী এই পরমাননময় ও শৃন্তময স্থানের 
অধিদেবতা মহাকাল বা মহেশ্বর_ইহার অন্ত নাম দিদ্ধলিক্ বা 
ইভর-লিঙ্গ ; আর এখানকার শতি-_গ্ৌরী দেবী বা মহাপরসথতী, 
বীজ-_্বীং। এই মহাকালরূপী রুদ্র এবং মাহেশবরী গৌরীর. গু 


২৪৬ | | শ্ীশ্রীচশ্তী-তত্ব ও সাধন-রহন্ত 


ভেদ করাই কুদ্ত্রগ্রন্থিভেদ । ভ্ধনৈক সিদ্ধযোগীর মতে, হুক্ষাতিমৃঙ্ষ 
প্রাণবাযুর সহিত নিরালগ্বরূগী মহাকাশ বা কারণের গ্রন্থিই কুদ্র-গ্রন্থি। 
এই নিরালগ্বপুরই জীবাত্মার বা জীবদেহের শেষ বন্ধনস্বরূপ আনন্াময় 
কোষ-_-এই কোষ ভেদ করিতে পারিলেই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার 
স্ববূপগত মিলন হয়। এই কোষ বা অপূর্বর পুরীটী ভেদ করা বড়ই 
কঠিন এবং দুস্তর পারাবারতুলা! এজন্ত এখানকার অধিপতি 
দেব-দেবীর রূপা বাতীত, এই দছুস্তর পুরী অতিক্রম করা যায় না? 
অর্থাৎ জগদগ,রু মহেশ্বর এবং গুরু-শক্তিরূপিণী জ্ঞানময়ী রুদ্রাণীর 
কুপাদ্বারাই এই শেষ গ্রন্থি-্থান ভেদ করা সহজসাধ্ হয়। এখানে 
তিনটী বিশেষ গীঠ বিদ্যমান, যথা-(১) বিন্দুপীঠ (২) নাদ-পীঠ এবং 
(৩) শক্তি-পীঠ (মহাশক্তি-বীজ ভ্তীং এই গীঠেই অধিষ্ঠিত)। এই 
_্িরালঙ্ষপুরী বায়ুরও লয়্থান-_ অর্থাৎ ইহার উর্ধে আর বামুর অস্তিত্ব 
নাই । এখানে ব্রন্ধাবিষণু-শিবাত্মক একটা ত্রিকোণ-মগ্ডুল আছে; 
এ ভ্রিকোণ-মগুল, ত্রিগুণের৪ লয়-স্থান। স্বতরাং এইস্থান ভেদ 
করিতে পারিলে, গুণাতীত হইয়া, সহআ্ার-পদ্মে যাইতে আর কোন 
| বাধা থাকে না এবং সিদ্ধিও 'করতলগত হয়। নিরালঞ্পুর- -বিহারিণী 
মহাসরশ্বতী মায়ের রুপা, দাধকরাজ শুস্ত লাভ করিয়াছেন; তাই 
অদ্বিক! দেবীর সংস্পর্শে সেই পরমানন্দ-পুরীতে প্রবেশ, ক্করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন; সেখানে মাতৃক্রোডস্থিত শিশুর ন্যায়, পরগানন্দময় অপূর্বর 
লীলা- বিলাসে যেন তাহারা উভয়েই নিষগ্র ও ক্রিয়াপরায়ণ !_-তাই 
সিদ্ধমুনিকবিগণও সেই লীলা খেলা দর্শনে বিশ্বিত, ০ ও. 
নিদু। 1--(২২২৩) 
 ততে। নিযুদ্ধং সুচিরং কৃষ্ধা তেনাস্থিকা সহ। 
- উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস চিক্ষেপ ধরদীতলে ।২৪ ' 


স ক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টমুদ্ঘম্য বেগিতঃ। 
'অভ্যধাবত ছৃষ্টাত্বা চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া ॥২৫ 777 
সত্য বিবরণ । অনন্তর অদ্বিকা তাহার সহিত বহুক্ষণ বাহ্যুদ্ধ 
করত তাহাকে উর্ধে উত্তোলনপূর্বক: বিঘুধিত করিয়া, ধরণী-পৃষ্ঠ 
নিক্ষেপ করিলেন |২৪।॥ 'নিক্ষিপ্ত এবং ভূমিতল প্রা্চ হইয়া, রঃ 
দুরাস্মা মুষ্টি উত্তোলনপূর্ববক চণ্ডিকাকে নিধনের জন্য ধাবিত'হই্ী॥২৫ 
তত্ব-স্তথধা। এই পরমানন্দমমর নিরালঘ্-পুরে বা আনন্দময় কোষে 
বিশুদ্ধ সাধক, পরগাজ্মমতরী কৌধিকী দেবীর সংস্পর্শে দীর্ঘকাল 
বিশি্ই আনন্দ উপভোগ করিলেন। এইরূপে বাহুযুদ্ধবূপ' পরস্পর 
পরস্পরের ভাব-বিনিময়াদির পর, ভক্ত-নাধককে স্বরূপানন্দ প্রদান 
করিবার অভিপ্রায়ে, অঙ্থিকা দেবী শ্তুস্তের স্থূল সুক্ষ ও কারণময় দেহটা 
বিঘুণিত করির! পৃথিবীতে ফেলিয়া দিলেন! অর্থাৎ তাহার অবশিষ্ট 
বাঁজাংশের ভেদ ও অজ্ঞানতা জড়ত্বে পরিণত করিলেন। ' তখন 
পরমাত্মভাবে বিভাবিত ও আনন্দময় হওয়া সত্বেও, শুভ্ত পূর্বব সংস্কারের 
বেগ বশত: চণ্ডিকারূপ নিঃশেষিত সারাংসার পরম ধন লাভৈ পুনরায় 
ইচ্ছুক হইয়া, (ইহাই মঙ্োক্ত মুষ্টির উদ্যম ), সবেগে ধাবিতা'হইলেন। 
পুনঃ পুনঃ শুস্তের এবদিধ উত্থান-পতনের দধো আধ্যাত্মিক: 
জগতের একটী বিশেষ শিক্ষণীর ভাব বিগ্যমান। ধাহারা বিলোম- 
গতিতে পরমান্মময় ভগবান ব! ভগবতীর দিকে আরুষ্ট বা পরিচালিত 
হইতেছেন, তাহাদের জীবন-স্তরেও সদ্দৎ ভাবরাশির উান-পতনাদি 
হয়া থাকে ।: এই অবস্থাতে সীধকগণ কখনও নিজের উন্নত অবস্থা 
দর্শনে উৎফুল্ হইয়া উঠেন; আবার কোন কারণে কিছ্া প্রাক্তন- কর্মবশে 
নিঙ্জের কোনপ্রকার পতন বা অবনতি দেখিলে, অতান্ত বাখিত ও ও. 
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অবসাদদ্রস্ত হইয়া পড়েন! কিন্তু একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, মানব ৃ 


প্রীত ও সাধ 


ঃ জে রি রে, উথান-পতনাদি স্বাভাবিক. ৃ অহা । 


লৌকিকতাবেও, কোন বিশিষ্ট গন্তব্য স্থানে যাজ। রা পথিমধ্যে 
কোথাও স্বন্দর (থ, কোথাও মরুভূমি, কোথাও হুন্দর ফল-ফুলের 
বাগান, কোথাও মন্দিরাদি, আবার কোথাও বা মহ।শ্মশানের বিভত্স 
ষ্ঠ প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে লক্ষ্ণাভিমুখে অগ্রনণ হইতে হয়। 
জল-প্রান্তির আশাতে ভূমি খনন করিলেও, সেখানে কঠিন-কোমলভেদে 
নানাপ্রকার ভূ-স্তররাজজি অতিক্রম করিতে করিতে, পরিশেষে জপ- 
প্রাপ্থিঘবার! শান্তিলাভ সম্ভব হয়। 

এইবূপ শ্বাঙাবক ও ব্যবহারিক নিয়মে, অনন্ত পথের ব| 
অধ্যাত্ব-পথের যাত্রীগণের পক্ষেও উথান-পতন, কি! কঠিন কোমল 
স্তর অতিক্রম কর! অপরিহাধা। ধাহার! *“বদরী-নারাঞণ ব। *কেদীর 
নাথ দর্শনার্ধে হিমালয়ের পথে ধাত্র। করেন, তাহাদের একবার উথান 
বা চড়াই করিগা, আবার তথা হইতে পতন ব। উতরাই করিতে হয় 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে, এ উওয় অবস্থাই, অগ্র-গতির পরিচাএক। বিশেষতঃ 
সদগুরুর আশ্রিত বা ভগবতী মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত সাধকের জীবনে, প্রাক্তন 
কর্ধবশে অনিজ্ছাসত্বেও ষুদি সাময়িকভাবে কোন প্রকার পতন হর, তবে 
উহাও ভগবৎ ইস্থ।-প্রযোদিত কর্মঞ্চর ব। গুণক্ষ্ের ব্যাপার মাত্র । 
সুতরাং উহাতে অবসাদগ্রস্ত বা নিরাশ না হই%],. ছি উতদাহে 
রাধাবিষ্ব অতিক্রম করত অগ্রগমন করা৷ কর্তবা %:- তাই ভক্তশ্রে্ 
শুভ্ভ, পতিত হইলেও, তৎক্ষণাৎ উখিত হইয়া, পুনর্ধার লক্ষ্যাভিমুখে 
নরীর উদ্ভমে পুনঃ পুনঃ গ্রধাবিত ইহা মাধক-দীবনে একটা ব্দাশা প্রদ 
অতি উত্তম শিক্ষা । | 


| সাধকরাজ শুস্ভ এবং জান-গ্রেমের  অধিষ্ঠতর অ্বিকা মায়ের 
ু রী লা, চৈতন্তের এবং আনন্দের অপূর্ব (বিলাস !--উহ মায়ের 











চিদানন্দময় দোলস্বরূপ !__তাই মাতৃ-সেবক রামগ্রদাদ গাহিয়াছেন-_. 
“দোলে দোলেরে আনন্দময়ী করালবদনী ্যামা”_এখানেই মানবীয় 
সাধ ও মাধনা,ভাবও ও ভাবনার মহামিলন বা পরিপূর্ণত্ব "এখানেই ৷ 
অধ্যাত্ম-বসন্তের চিন্নর আবির্ভাব--_আনন্দ-মলয়-হিল্লোলের মধুময় 
পরশন এবং প্রেমভক্তিঅঙ্টরাগের শাশ্বতী ছন্দ, পুল্লকভরে কম্পমান 
এবং দোছুলামান্‌ 1! তাই বিশুদ্ধ সাধকের নিশ্মল অন্তঃকরণে। এই 
অবস্থায় চিদ্রানন্দের হিন্দোল-দোলা আপনা ভইতেই ছুপিয়া উঠে! 
তখন সাধক, সেই প্রেষ-দোলাতে ইষ্ট দেব-দেবীকে বসাইয়া আনন্মর 
কোষে বিশিষ্ট আনন্দে ভরপূর হইয়া থাকেন! অশ্তচি, অশুভ এবং 
আস্থরিক ভাব থাকিতে, স্বরূপ আনন্দের বিকাশ হইতে পারে না; তাই 
ব্রজধামে অজ্ঞানতারপী অঙ্নুরকে বধ করার পর (ইহাই প্রচলিত 
প্রথায় জ্ঞানরূপ অগ্িদ্বারা অজ্ঞান-তমসার কেন্রুরূপী “ভেড়ার ঘর', 
পোড়ানের পর ), ভগবানের দোল-যাত্রা স্ুসম্পন্ন হইঘ়্াছিল। এখানেও 
করুণাময়ী জগন্মত।, তক্ত শ্ুৈস্তের অশুচি আস্থরিক ভাবসমূল জ্ঞানময় 
শূলাদাতে ভূতলে পাতিত বা জড়তে পরিণত করিয়া, তাহার জীবন- 
দৌল।টী বিশ্তুদ্ধ ও প্রাণময করিলেন। অতঃপর মহাসরম্বতী ম৷ বিশুদ্ধ 
ভক্তের হৃদগাসনরূপ প্রেম-দোলাতে অধিষ্ঠতা হইয়া 'বুদ্ধস্থলে ভাব- 
বিনিময়রূপ প্রেমবিলাস দ্বারা দোলাধ্িত হইয়া! ভক্তকে কৃতার্থ করিতে 
না ইহাই মন্তরোক্ত উখবান পতন এবং যুদ্ধলীলার তাৎপর্যা 

- ২৪২৫ ) 

তমায়ান্তং ততো দেবী সর্বদৈত্যজনেশ্বরমূ। 
 জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্বা শূলেন বক্ষসি ॥২৬ 
স গতাস্থ, পপাতোর্ব্যাং দেবীশৃলা গ্রবিক্ষতঃ 
চালয়ন্‌ সকলাং পৃথথীং সাব্দিদ্বীপাং সপর্ববতাম্‌ ॥২৭ 


২৫০ প্রীশ্রীচপ্ডী-তত্ব ও সাধন-রহৃস্ট 


সত্য বিবরণ। অনস্তর দেবী সেই সর্বদৈত্যাধিপত্ি শুস্তকে 
আগমন করিতে দেখিয়া, শূলদ্ধারা তাহার বক্ষসথদ বিদ্ধ করতঃ, তাহাকে 
_ স্কৃতলে পাতিত করিলেন 1২৬। দেবীর শূল।গ্রহারা বিদ্ধ শুস্ত, পঞ্চত্গ্রাপ্থ 
হইয়া লমাগরা সত্বীপা সপর্কতা ধা কম্পিত করত ট পতিত 
হইল ॥২৭ 
তত্বস্থধা। অতপঃর পরমাতবময়ী অঙ্থিকা, বিওষীকত সাঁধকরাঙ 
শুস্ের জড় দেহটাতে ব্রহ্ধজ্ঞানমর শুলদ্বারা আধাত করিয়া, স্টাহার 
চিল্সর ও আত্মময় স্বরূপটা পৃথক করিলেন--তখন বিশুদ্ধ জীবাত্মার 
সহিত পরমাত্মার মহামিলন সংসাধিত হইল! ভক্তরা্জ শ্তস্ত, জীবত্ব 
- পরিত্যাগপূর্বক, শিবত্ব লাভ করত, রুদ্রগ্রস্থিতেদ করিতে সক্ষম 
ভইলেন। ভীহার সমস্ত সংখর-বীজ চিরতরে উপশমিত হইল এবং 
£অিগ্ুণণয় ত্রিবিধ কর্ধববীজসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল * অর্থাৎ উহাদের 
কর্ধো পয দিকা শক্তি চিরতরে বিলুপ্ধ হইল। এইরূপে শুভের 
কাম-কাননাময় দেহের পতনে দ্বেহস্থ সপ্চুলোক, মেরুদ গুরূপ পর্বতাদি 
প্রকম্পিত হইল অর্থাং জীবভাব হইতে বিমুক হইয়া চিন়্রূপে 
প্রতিভাত হওয়ায়, আনন্দে দেহের সর্বত্র পুলকাপি সাতিক লক্ষণসমূহ 
প্রকাশ পাইতে" লাগিল। সাধকের বিজাতীয় ভেদ অপদারিত 
হওয়ার, কারণমর জগতে তাহার অভেদভাব প্রতিটি স্টল তখন 
তিনি পরমাত্তার (সহিত এ একাত্ম- স্-মিলনে একমেবাধ্িতীয়ং এই স্বরূপ 





পপ শশিিিটিিিশীীিটিিতি সপ্ত শি -শিশিলশীপিসসপীপ পাপা শিশিিৃিশশীিশশীশ 


এই প্রকার অবস্থ! সম্বন্ধে শান্ত আছে - গতিতে খদয়-গ্রস্থি ছিন্তসথে র্-সংশরা:। ] 
ষীয়ন্তে চান্ত কর্্মাণি তন্ন, দৃষ্টে পরাবরে |” . অর্থাৎ পরমাত্থীর হ্বরূপ র্শনলাত হইলে, 
দয়-গরস্থি  প্রাণময় বিকুগ্রন্থি এবং দ্বিদলন্থ রুদ্র- সি _কেনন! বোগশাস্ে আল্সা-চক্রকে 
ইদয় বল! হয় ) ভেদ হইয়া বার; সাধকের র্বাবিধ মংশগের কারণ বা বীজ ছি হর এবং 


সমন্ত কর্ণ ক্ষয় হয় । 


পরমহংস ভাব ২৫১ 
ভাব সমাকরূপে উপলব্ধি করত পরমাননদ প্রান্ত হইলেন 1 এইবূপে 
সাধকের স্বরূপ আনন্দ-প্রতিষ্ঠ। সুসম্পন্ন হইল। 
তঃপর জীবনমক্ত সাধককে যদি সংসার-ঙীলায় পুন; প্রবেশ করিতে 
হয়, তবে তিনি উহা নি:সঙ্গ ও নির্মিগ্তভাবে সম্্ণ 'সাক্ষীরপে' শন 
করিবেন-তখন মহামায়ার সংসার-লীলাটা সাধকের দৃষ্টিতে শক্তিময় 
রক্ষময় মাতৃময় ও পরমানন্দময় ভগবৎ লীলারূপে প্রতিভাত হইবে? 
এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ সাধক, প্রব্রজ্যাশ্রমীই হউন, কিম্বা গহস্থাশ্রমীই « 
হউন, তিনি হংস বা পরমহংসতুল্য হন; তাহার মানব-জীবন লাভের 
চরম স্বার্থকতা হইয়। থাকে! পরিশেষে যখন, সাধকের স্থুল দেহটা 
অবসান হণ, তখন তিনি বিদেহ বা নির্বাণ মুক্তিলাভ করেন; কিন্বা 
ভক্-দনোচিত সালোক্য ব1 সাযুজ্যাদি মুক্তিলাভ করত, ভগবান বা! 
ভগবতীর নিতালোকে শি- লীলার প্রবেশ করেন 1--(২৬২৭) ৪ 
ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তশ্মিন্‌ ছুরাত্মনি | ক 
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নিন্দলঞ্চাভবন্নভঃ ॥২৮ | 
 উৎপাতমেঘাঃ সোক্কা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুঃ 1 
_ সরিতো মার্গবাহিন্যস্তথাসংস্তত্র পাতিতে ॥ ২৯ | 
ততো দেবগণাঃ সর্ব হর্ধনির্ভরমানসাঃ।' 
বভৃবুমিহতে তশ্মিন্‌ গন্ধবর্ব ললিতং জগ); 1৩০ 
মবাদয়ংস্তঘৈবান্যে ননৃতুশ্চাপ্রোগণাঃ। 
ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোইভুন্দিবাকরঃ ॥৩১ 


পেশি পলিপ 





ক্ংসার ত্যাগ করিয়া! বৃক্ষতলে বানকে বিনি প্রেঙ্কর বা দৌভা গ্যময় বলিয়া মনে করেন, 

হান ত্যাগমপ্তি সাধন! অপেক্ষা, গৃহস্-আশ্রমে বাস করিযাও, ধিনি ্া্ক-শর়নকে 
মাতৃ-কোড়ে শয়ন বলিয়। অনুভব করিতে পারেন, তাহার সাধনা অধিকতর সাফবাদহিত 
বঙ্িয় গণ্য হইবে! ইহাই চত্তী-সাধনার নিগুঢ তত্ব ও রহস্ত। | 


২৫২. ্ীশ্রীচণ্ডী-তত্ব ও সাধন-রহস্য 


জঙ্বলুশ্াগ্রয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগজনিতন্বনাঃ ॥৩২ 
ইতি নার্কগ্ডেরপুরাণে সাবমিকে মনবন্তরে দেবী-মাহাত্যে শুভ বধে। 
নামুদ্শমোহধ্ায়॥ ল্লোকসংখা-২৭২ মন্ত্রুধ্যাওং 
সত্য বিবরণ। অনস্তর সেই দুরাম্ম নিহত ₹ইলে, অখিল জগং 
: প্র ও অতীর সুস্থ হইল এরং আকাশও নির্মল হইল ॥২৮। শুস্ত নিহত 
হওয়ার পূর্বে, যে সকল উক্কাবক্ত মেঘ উৎপাত স্থচন! করিত, তাহারা 
 শৌমাভাব ধারণ করিল এবং নদীসমূহ প্রকৃত পথে প্রবাহিত হইতে 
লাগিল ॥২৯॥ অনন্তর সেই দুরাত্মা নিহত হইলে, দেবগণ পরমানন্দিত 
হইলেন এবং গন্বব্বগণ স্থললিত গান করিতে লাগিলেন ৩০1 কতিপ: 
গন্ধবর্ব বাদযধ্বনি করিতে লাগিলেন, অপ্মরাগণও নৃতা করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন, অন্কুল বানু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং দিবাকর উজ্জল 
প্রভা ধারণ করিলেন ॥৩১। আহবনীম়াদি অগ্নিপমূহ নিধন বা উৎপাত- 
সুচক-শবহীন হইয়া শান্তভাবে প্রজ্জলিত হইলেন ॥৩২ 
তত্ব-স্থুধা। এইরপে জীবাত্মার ছুঃখ বা তুর্গতি চিরতরে 
উপশমিত হওয়ায় [_-ইহাই মন্ত্রোক্ত আত্মনি (জীব-দেহে ) ছুঃ (দুঃখ ) 
হতে (নষ্টে)] সাধকের নিকট সমস্ত জগত মধুময় ও আনন্দময়রূপে 
প্রতিভাত হইতে লাগিল; তাহার নিজ ত্রিতাপজাল৷ উপশমিত-হওয়ায়, 
তিনি হন্থ হইরা প্রশান্তভাব ধারণ করিলেন! সাধকের, ্বিপতদ্ধ চিত্ত 
বা চিৰাকাশ, কান-কাননাদি জনিত সর্ববিধ সংস্কার হইতে বিমুক্ত হওয়ার, 
বিমননতায় এবং তেক্জস্থিতায় উজ্জল হইয়া উঠিল! যেমকল দানবীর 
দীপ্তি বা আন্গীরকভাব উদ্ধার মত উদ্দীপ্ত হইয়া, সাধকের অস্তঃ করণকে 
রিং ক্ষোভিত করিত, তাহা চিরতরে উপশম প্রাপ্ত হইল। অন্ত 
কামনারূপ চঞ্চল মেঘরাণি রিদূরিত হওয়ায়, যৌম্যভাব প্রতিষ্ঠা হইল। 
দেহস্থ ঈড়া পিঙ্গলা মু! প্রভৃতি নাড়া 1 ন্দীসমূহ বিশুদ্ধভ্বাবাপ 


সিদ্ধ অবস্থ! . ৫৩ 


স্বাভাবিক ৪ পবিজ্রভাবে প্রবাহিত তইতে লাগিল। এইরূপে 
রাখিপতি দেবগণও পুনরায় যথাযথ যজ্ঞভাগ পাইবার আশায় 
পরমানন্দে পুলকিত হইলেন। তখন সাধকের বিশুদ্ক-দেহে অনাহত 
ধ্বনি, প্রণব-ধ্বনি এবং বিভিন্ন নাদের ভিবাক্তি হইতে লাগিল-_ইছাই 
মস্কো গন্ধর্জগণের স্ুললিত গান ও বাগ্য! এই অপূর্ব আবস্থায় সাধক: 
দেহে অস্ক পুলক কম্প প্রভৃতি সাঁত্বিক লক্ষণসধৃও প্রকাশ পাইতৈ 
লাগিল-টহাই অপ্গরাক্বপী শক্তিগধের নৃতা । এইরূপে সাধকের 
দেহস্থ পঞ্চবায়ু প্রশান্তভাবাপন্ন হইল, স্ুখাবহ ও স্বন্তিদায়ক নিঃশ্বাস: 
প্রশ্বাস বহিতে লাগিল এবং বাহিক জগতের বায়ুমগুলও মধুময়রূপে 
প্রতিভাত হইল। দেহস্থ প্রাণ ও চক্ষুর অধিপতি দিবাকর, প্রশান্ত দিবা 
জ্যোতি: বিকিরণ করত সাধকের অন্তজ্জঞগতে এবং বহিজ্জগতে 
চিদানন্দের বিকাশ করিলেন, দেহস্থ তেজরূপী বৈশ্বানর এবং নাভি 
মণ্ডলের জটঠরাগ্সি প্রভৃতি বথাযোগ্যভাবে ক্রিগাশীল হইলেন অর্থাৎ 
জঠরের ভোজা পরিপাকাদিরূপ অগ্িষজ্ঞ,। মশিপুরের তেজতত্বময় 
কালাগ্রির কাঁধ্য এবং সাধকের অন্যান্ধ তেজনয় কম্ম-যজ্ঞাদি, যথাবিধি, 
শান্ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল । এইরূপে সাধকের অমঙ্গলকারী 
শ্সমূহ প্রশান্ত হইল; অর্থাৎ বাহা-জগতের শব্দসমূহ যাহা! পূর্বে 
সাধনার বিদ্ররূপে প্রতিভাত হইত, লাহা এক্ষণে বীণার. স্থমধুর, 
বঞ্কর বা শুপ্রনধ্বনিবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল! সর্বববিধ শব 
প্রবধ্বনিতে পধ্যবসিত হইল * 1 এইরূপে সাধকের; অন্তরে মাহি 


1 এট 


ভয়! 
১ (সকি 
ঠা 








শশা পপীািীাশা শীট ীশিপশাত 
? 


. * বদ্ধ বা সাধারণ জীবের পক্ষে -বহিষ্ঞগতের অনন্ত শব্দ এবং হুরসমূহ' যেন কে র 
ব বিশৃঙ্ঘলভীবে শব্ধারমান বলিয়া প্রতিভাত হয়! ' কিন্তু চততী-দাধক যখন: উনউ গা 
প্রাপ্ত হন, তখন তিনি অনুভব করেন - বাহা-চঙ্গতেয় এবং অন্তঞ্জগতের সমন" সা: 
শলসমূহ, সমন্তই হুশূঙ্খলন্াবে একই গ্রে বীধা- সমন্তই বেন: একই লক্ষ্যে কে 









২৫8 ্রীগ্রচিণতী-তত্ব ও সাধন-রহস্য 


৷ সর্বত্র সর্বভাবে আনন্মতাব স্ুপ্রতিষ্টিত হওয়ায়, সাধক পরমানন্দ 
' প্রাপ্ত হইলেন। 
যোগিক ব্যাখ্যায়-_সাধক আজ্ঞাপন্ুস্থ অস্শ্চত্রে গুরুশক্তি রুদাদীর 
: সহিত মিলিত হইয়া তত্কপায় শিবময় হইলেন এবং নিরলন্বপুরী বা 
৷ ক্কার-সমূত্ররপ আননদম্ কোষ বা রদ্রপরাথিতেদ করিয়া সহশ্রারে 
+ উপনীত হইলেন, যট্চক্ররূগী কল্পতরু ৷ বা মহিমময় কুলবৃক্ষের মুলটা 
_স্ুজাঁধারে অবস্থিত; এ বৃক্ষের ভালপালাসমূহ, অগ্তান্য চক্রব্ূপে 
« অভিব্ক্ত ; আর এ কর্প-পাদপের ছঙ্জবৎ স্থবৃহং অগ্রভাগই সহআর-_ 
 উহাতেই সিদ্ধিরূপী ফল-ফুলাদি স্থশোভিত 1! কি জ্ঞানী, কি কন্মী 
বা ঘোগ্রী, কি ভক্ত, সকলের নিকটেই সহম্দল পন্মটী ইষ্ট-ধাম বা 
নিত্যলোকম্বরূপ। এ বিষয়ে পূর্বেও কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। 
ভীব-দেছে সহম্রারক্ধপী এই পরম স্থানকে, কেহ কেহ পরমপদ, কেহ বা 
বরন্ষপ্, কেহ বিষুলোক বা বৈকুগ্ধধাম, কেহ নিভালোক বা গোলকধাম, 
কেহ শিবলেকি বা কৈলাসধাম, কেহ কেহ প্ররুতি-পুরুষস্থান, কেহবা 
পরমাত্মময় আনন্দধাম, গুরুধাম, আবার কেহ পরম ব্যোম্‌ক্ষেত্র ব। 
তৃরীয়স্থানরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। তত্বদর্শী ৮ এ ক্ষেত্রের 


শপ িশিশীশিশিস পিপাসা 


ৰ 





ৰং নাদময় প্রণব-্ধবমিতে পর্যাবমিত | তখন পরমাত্মতাবে বিভা এবং তক্ম়তাপ্রাপ্ত 
সাধকের জীবন-বীণাতে বাস্ত-গ্রগতের সমবেত এক্যতানবুক্ত সর্বাধিধ ধ্যমি বা নাদ, 
প্রতিধ্বনি ও প্রতিকম্পিত হইয়া, অপূর্ব মূঙ্ছনার অদ্ভিব্যত্তি করে | সেই অবস্থায় 
ধক কে মহাসমূক্ের স্ায় অনুভব করিতে খাকেন-_-একদিকে কর্ণ-প্রবাহরূপ 
গুতা কলভানবৃকু উদ্বিধালার তালে তালে অপুর্ব নৃত্য-বিলাস, অপরদিকে মিশ্র 
মহাপারিথয় চি-বিজাদ _র্াৎ পরমানন্দের স্বরূপ অভিব্যক্তি! [ সূত্রের ইডি 
উত্ভান তরজময় অবস্থা, 99 








সহঅদদল পদ্ম রা ২৫৫. 


পরমতত্ব ও মাহাস্মা অনেক প্রকারে বর্ণন| করিয়াছেন *। দ্বিদলস্থ 
| নিরালম্বপুরী ষেন আনন্দময় কারণজলম্বরূপ, উহাতে সুযুম্না নাড়ীটা 
পদ্মের মুনালদদূশ। সেই মুণালের সহিত যুক্ত সহম্দদল পন্মটা যেন 
অক্ুল সাগরে ভালমান এবং স্বরূপ আনন্দে দোছুলামান ! বিবিধ. 
রঙ.-বেরঙে চিত্রিত, এই মহাপস্মের পঞ্চাশটী দল, পর পর 'কুড়িস্তরে. 
স্থজ্জিত। বর্ণমালার পঞ্চাশটা অক্ষর, কিম” "মাতৃকাবরর্পে: 
সহনল পদ্নের প্রতি দলে বিরাজ্িত। এই মাতৃকা-বর্ণসমূহই যোগ্িনী.. 
বা গোপিনীস্বরূপা ! অর্থাৎ সহশ্রদল পদ্মের কুড়িটা স্তরের প্রতিন্তরে 
পঞ্চাশটা ফোগিনী বা গোপিনী বিবিধ ভাব এবং অনুভাবে স্থরপ্রিত ও. 
সজ্জিত হইয়া যুগপৎ এষ্বধ্য এবং সাধুরধ্য প্রকাশপূর্ববক যেন দগ্ডায়মানা | 
সর্বোপরি পদ্মের কণিকণ মধে: পরম শিব ও মহাশক্তির মহাসশ্মিলনে 
ভক্তগণের আনন্দ-বিলাম ! কিন্বা তথায় শ্রীরাস-মগ্ডলে শ্রীশ্রীরাধারুফের, 
নিত-রাসলীল।! এই সহস্রারে মহাশক্তিময় বিসস্থানে অমানায়ী * 
ষোড়শী চন্্রকলা বিদ্যমানা-_ইহাকে অমৃতধারা বা দিব্য কুলামূত বল। 
হইয়া থাকে । এইরূপে জীবন্ত সিদ্ধদাধক সহশ্রদল পন্মস্থিত দিব্য 
সোম-ধারা পান করত পরমানন্দ ও অযৃতত্ব লাভ করিয়া ধন্য ও. 
রুতার্থ হইলেন !! 
জীবের প্রাণরূপী রাধা কুগুলিনীশক্কির সহিত মিলিত হা 
অর্থাৎ তাহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া, ষট্‌চক্রের প্রতি চক্র হইতে 
মাতৃকা-বর্ণকূপী বিভিন্ন তত্ব ও ভাবময় গৌপিগণকে ক্রমে সঙ্গে করত, 
সহম্রারে পরমাত্মার সহিত অনভিসারে প্রধাবিতা হইয়াছিলেন; এইক্সপে.. 
.. * শিলষস্থান; শৈবাঃ পরদ পুরুষং বৈকবগগণা, লতি জো হরিপদ কেপে: 
পদং ঘেবযা জেবীচরগবুলানারলিকা, মুনীলরা অগন্েপরন্কৃত-পুরুথ্থারদমলং_টুভক্র 








২৫৬ রীত্রীচগী-তব ও সাধম-রছস্য 
তিনি ভিন মনোগর কোষে ে্টুিনীত হন। তৎপর বিজ্ঞান- 
ময় ও আনন্দময়-কোষকপী কারণ-জল সমন্বিত মন্তাসমুদ্র, কিবা শুন্যময় 
নিরালঙ্পুরী অতিক্রম করত, সংঘবদ্ধ গোপিগণসহ, বিরহিণী প্রাণময়ী 
ও শন্তিময়ী রাধারাণী, পরমাত্মা বা পরম পক্ষির সহিত মহামিলন 
করিলেন! অর্থাৎ কুদ্রগ্রন্থিগ্রকপ দুস্তর পুরী ব। মায়া-পারাবার পার 
হওয়ায়, সাধকরূপী রাধা বা শক্তিমর জীবাত্বা বিশুদ্ধ হইয়া, ষট্চক্র 
ভেদ করত, পরমাত্। শ্রী কষ্চ বা পরম শিবের সহিত মিলিত হইয়াছেন! 

- রাধাকুঞ্জ ব৷ শিব-শক্তির মিণনে, সহস্ারে সম্মিলিত গোপিগণ 
বা৷ যোগিনিগণ সহ দলে বিরাজিত থাকি, আজ প্রেমাদন্দে বর রি 
: পরায়ণা 1- ইহাই মঙ্োক্তির তাৎপধা--( *৮-৩২ ) এরি 
7 এক্ষণে সাধকশ্রেষ্ঠ শুভের মাতৃ-পৃজাট একবার “অতি নাকে ও 
অসথধাবন করিলে, লেখ। যাইবে ষে, কি ন্ুন্দররূপে সমস্ত তত্ব ক্রমে 
অর হইয়া, পরিশেষে আত্মন্বরপণাডে সথসমাধান হইয়াছে! পূজার 
প্রথমেই শত শত শর বর্ষণদ্বারা পরিচ্ছন্ন বন্মুখী আনন্দ বিলাসযুকত 
রসম ভাবরাশি একমুখী করিরা মাড়-চরতণ বিলয় করা হইয়াছে; 
তৎপর ধন্ুকরূপ আকাখতৰ লয়; অত ঃপ ৯ [্তিননপ বাযুতত লয়, 
তৎপর খড়ীবূপ তেজতত্ব লয়; ক্রমে চর্না্পউবীতৰ লয়। এইরূপে 
দেহের পঞ্চ-মহাভৃত ব: অন্নময়.কোষ লয় করার পর, ইন্দিয়াদি 
( অশ্ব) সহ, মন ( সারখি ) লয় অর্থা প্রাণময় ও মলোময় কোষ- 
লয়; তৎপর বুদ্ধি (মৃগ্দর) লর, অথাং জ্ঞানময়-কোষ লয়; 
নস বিজ্ঞানপয় কোষে বিশুদ্ব-ভাবাপন্র সুক্ষ অহং বা অস্মিতা লয় 
ধাঁৎ ধিজ্ঞানময়-কোধ বিল! অভঃংপর ?ি নরালগগপুরে বা আনন্দময় 


কোনে মহাসরশ্বতীর সহিত আননদ-বিলাসঘার। কারণবীন্গসমূহ লয় এবং 
বিশিষ্ট আনন্দ উপভোগাস্থে উহা 1 মাতৃঅঙ্গে বি অর্থাৎ আনন্দময় কোষ 












রি... , . ..38 মি 
বিলম। পরিশেষে চি ষ-ঘুক্ক চবি জীবত্বার সহিত পরমাত্মার 


মহামিলন॥ এইবপে উত্তম-চরিত্রের যদ্ধনীলারপ অপুর্ব য় 


রহ অস্থরগপের অধাবসার এবং সর্বত্যাগীভাবসমূহ, সাধক-নীবনের 
প্রেমানন্দ-দীপ্ত অত্যুজ্জল আদর্স্বরূপ !! 


হে সোদরতুলা প্রাণ-প্রতিম বিশ্ববানী ভ্রাতী-ভগ্রিগণ! তৌমর! 
দেবী-যুন্ধের এই গুঢ়লীলা-চাতুধামর মহাপূজাবধূপ অম্বতোপঘ সাধন-রহস্য 
নি নিষ্গ ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিকপিত করিয়া ধন্য ও কুতার্থ হইতে 
চেষ্টা কর। প্রথম চরিত্রে গনী মারের নিতা| সংমৃত্তির বিকাশ 
দেখি বয়াছঃ অতঃপর মধ্যম চরিত্রে প্রাণ ও জ্ঞান প্রতিষ্ঠা্বার। 
চিন্নী যাধের সর্বাস্তধ্যামিনী বূপটা বর্শন এবং উপলব্ধি করিগ্নাছ; 
: এইবার মায়ের সর্বধিমোহন (প্রধানদের বূপটা আম্বদন করিতে চেষ্টা 
কর-_এইরূপে অন্তরে বাহিরে, সর্বস্ুতে সর্বত্র আনন্দর অভিবান্তি 
দর্শন ও আস্বাদন করিয়া ধন্য হও! আনন্দ হইতেই জীব-জগত জাত, * 
আনন্দেতেই পরিধৃত পরিপালিত এবং পরিপুষ্ট। আবার আননস্বরূপ 
মহাকালের ক্রোড়েই জীব-জগত সমস্ত বিশ্রাম বা লয়প্রাপ্ত ! জীবন তোমা- 
বিগকে আনন্দে ব।চাইতে চাদ! মরণ তোমাদিগকে আনন্দে গাঢ় আলিঙ্গন- 
পাশে আবদ্ধ করিবার জন্য বাস্ত ।-চতুর্দিকেই কেন আনন্দের ছড়া- 
ছড়ি, আনন্দের কোলাহল ! আনন্দবাতীত জীব-সগতের কেহই এক 
নুচৃর্ভও বাঁচিতে চায়না! তোমরা কি সেই অমৃতঘয় আনন্দন্গরূপের 
সন্ধান লইবে না? জীবনের অভিমান ঘুচাইয়। কি পরমাম্মভাবে 
বিভাবিত হইবে না? উঠ জাগ, প্রাপা বর লাভ করিতে চেষ্টা কর। 
এস সাধক, এস স্থধি! আমরা সেই নিত্যানন্দমমী জগন্থাতার জান- 
প্রদীপ্ত প্রেমাভিষিক্ত অভয় শ্রাচরণ-সরোজে সানন্দে প্রণিপাত করত”. 
্্ধাননে মা__ন| বপিয়া আত্মহারা হই 1 জর মা আননমহী. [1]. 


২৫৮ শ্রীশ্রচণ্তী-তত্ব ও সাধন-রহস্থয 
$ নমশ্চ্ডিকায়ে | 


যা চণ্ডী মধু-কৈটভাদি দলনী যা মহিযোন্ম,লিনী, 

.... যা ধৃ্েক্ষণ-চণ্-মুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী। 
যা চশুস্ত-নিশুস্ত দৈত্যদমনী যা সিদ্ধিলক্মীঃ পরা, 

স! দেবী নবকোটিমৃন্তিসহিতা। মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী ॥ 





উস্ভন্ব চ্ল্ভ্রিভ্র 


একাদশ অধ্যায়__নারায়ণী স্ততি 
খধষিরুবাচ ॥১ 


দেব্যা হতে তত্র মহাসুলেল্ে 
সেল্দ্রাঃ সুরা কচ: পুরোগমাস্তাম্‌। 
কাত্যারনীং তুষ্ট,বুরিষ্টলস্তাদ ছি ৩ 
| বিকাসিবক্তান্ত "প।সিভা ণাঃ॥২ 
_. ত্য বিবরণ। খধি কহিলেন_যুদ্ধে দেবীকর্তৃক মহালুরশিপতি 
শুস্ত নিহত হইলে, বহ্ছিপ্রমুখ ইন্দ্রাদি দেব্গণ স্ব স্ব অভীষ্ট লাভহেতু 
পূর্ণমনোরথ হইয়া প্রফুল্লবদনে দিউনওল উদ্ামিত করত, কাত্যারনীকে 
স্তর করিতে লাগিলেন [আশা দিন 21২ 


সাতৃ স্তব ও ২৫৯ 

তত্ব্ধা। ভ্রতিমতে অগ্নিই দেবতাগণের মুখস্বরূপ; এজন্ত 
 অগ্মিকে গুরোগামী করিয়া! দেবগণের গুব; এতছাতীত "মগ্নি, বাগিজ্িয়ের 
অধিপতি, স্থৃতরাং বাক্যময় স্তবে, অধিপতি দেবতাকে সম্মুখে রাখা 
স্বাভাবিক ও হুশোভন। সন্বগ্রণপগ্রধান দেবগণ রজঃ ও তষোগুণের 
বিশিষ্ট গ্রভাব হইতে বিমুক্ত হওয়ায়, এক্ষণে উজ্জল গ্রভায় চতুদ্দিক 
উদ্তাসিত করিয়া পরমানন্দে স্তবপরায়ণ হইলেন। সাধক যখন মাতৃ- 
কুপায়, কাম ক্রোধের সর্ববিধ প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া! বিশুদ্ব- 
ভাবাপন্ন হন, তখন শ্রীগুরুতে বা ইষ্ট দেব-দেবীতে কৃতজ্ঞতাময় 
অর্পণ করিয়া থাকেন-_ইহাও ভ্তবন্বূপ। বিশেষতঃ এখানে 
ইন্জিয়াধিপতি দেবগণ পুনরায় স্ব স্বযজ্ঞভাগ গ্রহণের অধিকার প্রাণ 
হওয়ায়, তাহারাও আনন্দে পুলকিত হইয়া স্তবোনুখী হইয়াছেন_ ইহাই 
তাখ্পধ্য। 


| ত্ভব-মন্ত্র সমূহের _অনুবাদ_ও শব্দান্ুগত ব্যাখা, এখানে 
স্যবাকারে পর পর প্রদন্ত হইল; এতদ্বাতীত বিশিষ্ট তাৎপর্ঘা, ক্োক 
ব্যাখ্যার পর বন্ধনী মধ্যে প্রদত্ত হইল ]। 


| দেবগণের স্তব ও প্রণাম] 

দেবী প্রপন্নাপ্ডিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগে।হখিলস্ত | 

প্রসীদ-বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরন্ ॥৩ 

হে দেবি! হে শরণাগত-ভক্ত-ছুঃংখ-বিনাশিনি ! তুমি প্রসয়। 
হও; হে অখিল জগজ্জননি ! তুমি প্রলন্না হও; হে বিশ্বেশ্বরি! তুমি 
প্রসন্া 5৪; হে দেবি! তুমি চরাচরের অথীশ্বরী, [ অতএৰ ] এই বিশ্ব 
রক্ষা কর।৩। হে বিশ্ব-জননি! তুমি শরণাগত ভক্তের সর্বরবিধ দুঃখ 
নাশ করিয়া থাক। হে দেবি! তুমি অঙ্থ্র ভাবকে হিংসা করিয়া 
থাক, তাই তুমি হিংসনকন্তরী তীমসী দেবীরূপে আবিভর্তী হও; 
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[দেবী শবের এক অর্থ হিংসনকন্ত্রী]। তুমিই পুপন্ন ভক্তের ছুঃখ- 
হরথকারী সান্বিকী মৃতিতে প্রকাশিত হইয়া! থাক; অখিল জগতের 
বান্ুূপে তোমারি সুগ্টি-কারিণী রাজশী মৃত্তির বিকাশ; আর তোমার 
 বিশ্বেশ্বরী মৃত্তিটা ত্রিগুণের সমন্বয়রূপা মূলা প্রকৃতি বা মহামায়া! অতএব 
হে ভ্রিগুণময়ি ও ত্রিগুণাতীতা মা! তুমি কুপাপূর্ববক বিশ্বের ধ্বংসমূখী 
প্রগতি নষ্ট করিয়া শাস্তি ও আনন্দ প্রতিষ্ঠা কর এবং তৎসহ আমাদেরও 
নর্ধবাধীন মঙ্গল বিধান কর ।--€৩) 
আধারভূঁত। জগতত্মেক| নহীব্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি। 
অপাং স্বরূপস্থিতয়া তবর়ৈত-দাপ্যাফ্যতে কৃৎস্বমলজব্যবীধ্যে॥ ৪ 
হে অপ্রতিহত্তপ্রভাচব ! একমাত্র তুমিই জগতের আধাঁরনূপ।। 
কারণ তুমি মহীরূপে অবস্থান করিতেছ; তুমিই জলরূপে অবস্থান 
করিয়া সমগ্র জগতকে আপ্যািত বা আনন্দিত করিতেছ 181 হে 
পৃথিবীরূপা জগচ্ছননি ! তুমি মাটা বা মা-টীরূপে জীব-জগতের 
সকলকে ধারণ করিরা রহিরাছ; আবার তোমারই দেইজাত রসদ্ধারা 
 পুষটিপ্রাপ্ত ভোজ। দ্রব্াদিদ্বারা তুমিই যথাযথভাবে সকলকে তুষ্ট ও পুষ্ট 
কির! পরিপালন করিতেছ। হে দুগ্ধদ্বারা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভোজ্যবস্থ 
প্রস্তুত হয়, তাহার আশ্রয়স্বরূপ গবাদিও তোমারই রূসংপুষ্ট আহাধা 
গ্রহণ করিয়াই পরিপুষ্টি লাভ করে এবং সেই রদয ভূক্ত ড্রবোর 
পরিণতিই, অমুতোপম দুগ্ধ । হে মহীরূপিণি জগদ্ধাত্রি মা! এইরূপ 
বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, একমাত্র তোমারই করুণাতে জীব-জগং 
, ধৃত সপ্ভীবিত এবং পরিপুষ্ট। আবার জীব-স্ট্টিকারী বীজ ও পালনকারী 
বীজদমূহ ও তুমিই প্রতাক্ষে বা পরোক্ষে ধারণ ও পোষণ করিয়। থাক। 
হেমাত;! তোমার জলময়ী ককুণা-মৃত্তিও তোমাতেই ধৃত ও.. 
পরিব্যাপ্ত। হে দর্ব হিতৈধিণি জলরূপ| নারায়ণি! তোমার করুণা ও 
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আনন্প-ধারা বিশ্বময় উৎসারিত। তুমিই বিরাট মৃত্তিতে সমুর্র-জলরূপে 
জীব-জগতের_ মহোপকার সাধন করিতেছ; কেননা আতপ-তাঁপে 
তাপিত হইয়াই সমুদ্র-জল বাম্পাকারে উর্দে উথিত হইয়া মেবরূপে 
পরিণত হয়। এইরূপ বিভিন্ন প্রকারে অবস্থিত জল মধো, তুমি 
জলচর প্রাণীগণকেও আশ্রয় দানে পরিপুষ্ট করিয়া থাক। হে প্রাণময়ি 
নারায়ণি ঝা! তুমিই তড়াগ ব। কৃপোদকরূপে যেখানে সেখানে অবস্থান | 
করত, সকলের পক্ষে সলভ হইয়া জীবকে তৃপ্তি দান করিতেছ ! 
আবার আধ্যান্মিক জগতেও তুমি নিশ্মল স্বচ্ছ দিব্ভাব বা আনন্দ-ম্ধা 
দ্বারা সাধকগণনুক পরিতৃপ্ত করিয়। থাক । এইরূপে হে করুণাময়ি মা! 
তুমি জীব-জগতের অন্তরে বাহিরে রস-ধার! বা আনন্দ-প্রবাহরূপে 
বিরাজিত থাকিয়া সকলকে অভিষিক্ত করিতেছ তোমার অনন্ত 
মহিমা ও ভাব কেহ বর্ণনা বা প্রকাশ করিতে পারে না, তাই তোমার 
শক্তি ও বীধ্য অলঙ্ঘনীয়। 
ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনস্তবীধধ্যা বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি মায়া 
ংমোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ 
ত্বং বৈ প্রসন্না ভূবি মুক্তিহেতুঃ ॥৫ 
হে দেবি! তুমি অসীম নীর্দাশালিনী বৈষ্কবী-শক্তি, তুমিই বিশ্বের 
বীজ বা কারণস্বরূপ পরমা মহামায়া; তুমিই এই বিশ্ব-চরাচর স্বীয় 
অমীম ক্ষমতাবলে সম্মোহিত করিয়া রাখ, আবার তুমিই জীবের প্রতি 
গ্রসন্না হইলে, সংসার-বদ্ধন হইতে ভীহাকে মোচন করত মুক্তি প্রদান 
করিয়া থাক ॥৫| হে মহাশক্তিরূপিণি মহামীয়। মা। তুমি সত্বগুণময়ী 
বৈষ্ণবী-শক্ভিরূপে জীব-জগত পরিপালন করিয়া থাক তুমিই রজো- 
গুণমী মৃত্তিতে বিশ্ব-্থ্টির বীজসমূহ ধারণ কর) আবার তুমিই তাঁঘদী 
অনন্ত বীরধ্যময়ী মুত্তিতে জীব-জগত সন্মোহিত করিয়া থাক! অইরগে 
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জরিমুর্তিরপা পরম; মহামায়ারপেও একমাত্র তুমিই বিশ্ব-দ্ধাণ্ডের সর্বত্র 
অধিষ্টিতা। হেমাতঃ! তোমার এই শ্রে্ঠা মহামায়া মৃত্তিতে ছুইটী 
পরষ্পর বিরোধী ভাব আঙ্িত ও লীলাপ্িত।_-এক লীলাতে তু 
বিশ্বের প্রত্যেক বস্ত বা জীবকে বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সম্যক্রূপে মোঠিত 
করিতেছ; আর, অপর লীলাদ্বারা তুমিই প্রসন্না হইয়। জীবকে মুক্তি 
প্রদানে ধন্ত করিতেছ (৫) 
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদা; স্ত্িয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগংস্ু। 
ত্বয়ৈকয়া পৃরিতমন্বয়ৈতৎ কা তে স্ত্তিঃ স্তব্পরা পরোক্তিঃ ॥৬ 
_. সর্বভূতা যদা দেবী স্গমুক্তিপ্রদায়িনী | 
বং স্ত্রতা স্ততয়ে কা বা ভবন্ত পরমোক্তয়ঃ ॥৭ 
হে দেবি! সমস্ত বিগ্যা, জগতের সমস্ত স্বী ব! নারিগণ, সকলেই 
তোমার অংশন্বরূপা [কিন্বা সমস্ত বিদ্যা এবং কলাসমন্বিতা জগতের 
সমন্ত নারিগণ তোমারই অংশরূপ| ]; একমাত্র অস্থিতীয়া জগজ্জননী- 
দ্বারাই এই বিশ্ব-ব্হ্ধাও পরিপূর্ণ বা পরিবাণ্র হইয়া রহিয়াছে অভ্র 
হে স্তবাতীতা * শ্রেষ্ট উক্তিদ্বারা তোমাকে কিরূপে স্তব কর! সম্ভব ? 
॥৬| হে দ্বেবি! যখন তুখি সর্বভূত। অর্থাৎ সব্ধস্বরূপ| কিছ ত্্স্বর্পিণী 
* এবং স্বর্গ ও মুক্ত প্রদারিনী, তখন তোমার স্তব করিতে আরম করিলে, 
কোন পরম উক্তি বা স্বৃতি-বাকাদ্বারা তোমার স্বরূপ-বর্ণনা সম্ভবপর 
হইবে? অর্থাৎ যেখানে দেবীই সর্ধন্ব-রূপা সেখানে ম্মারকের এবং 
পৃথক্‌স্াতি-বাকোর অভাবহেতু, কোনপ্রকার স্তব করাঈ সম্ভব নহে! 
| ইহাই ভানার্থ ] ॥৭॥ হে মহাবিগ্যারূপিণি জগঞ্জননি | বেদাদি 
অষ্টাদশ বিদ্যা * কিবা ত্রহ্মবিদ্যা, শক্তিবিষ্ঠা, আত্ম-বিদ্যা, গুহ্-বিদ্যা, 


শপ শক পিসী খপ 


 * ভাগবতের মতে বি অষ্টাদশ, বখা_চারিকো, ছয় বদো্গ শীলা $ হাদি 
দি শান, পুরাণাদি, ( উপনিষদাদি ) ধর্মশীস্, আমূর্ব্বেদ। ধনুরধধেদ, গান্ধর্্বয-বেদ। এবং, 
অর্থ-শান। 
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ততব-বিষ্যা, গান্ধররয-বিষ্যা ধন্বিবগ্ঠা এবং আম্মবিবগ্। প্রভৃতি বিদ্যানমূহ 
তোমারই অংশরপা মৃত্তিবিশেষ ; সষ্টি-স্থিতি-সয়াত্মবিকা পরম কলা বা 
বিচ্যা-সমদ্বিতা ব্রঙ্গাণীপ্রমুখ নবশক্তিগণও তোমারই অংশভেদ মাত্র ! 
জগতের নারী-শক্তি সমূহ তোমারই অংশমৃর্ঠিরূপা । অর্থাৎ 
সকলেই তোমারই কলা ব| অংশসহ বিরাজিতা! । জাগতিক পাতিত্রত্যাদি 
দ্রীধন্মী এবং চৌঘটি কলাও তোমারই ভেদ বা অংশভৃতা। হে. 
বিশ্বরূপিণি জননি! তুমিই স্বগত-স্বগারীন-নিজাতীনভ্েপরহিতা 
অদ্ধিতীরা৷ জগদস্বা মৃদ্তিতে অনন্ত কোটি ব্রঙ্গাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হই 
পরিপূর্ণরূপে বিরাজমানা! এই অবস্থায় দ্বিতীয় ধস্তর অভাবহেতু, 
কে ভোমার স্তব বা পজা করিবে ?--আর এই অবস্থায় পরাপর শ্রেষ্ঠ 
বা প্রশংসনীয় উক্তি সম্বলিত স্তবই বা কিরূপে সম্ভব! কেননা স্তব- 
স্বতিরূপেও যে তোমারই বাক্ষামর় বা প্রণবময় নিত্য অভিব্যক্তি (৩) 

হে বিশ্বাত্মিকা বিশ্বরূপা সর্ব-রূপিণি মা! তুমি বিশ্ব-ক্ষাপ্ডের, 
সর্ধবস্বূপে অবস্থিতা। তুমি খ্বমুকতিপ্রদা, এজন্য ্বগকামী ও. 
মোক্ষকামীগণ সততই তোমাকে কোন না কোনবূপে স্ব করিয়া ্‌ 
থাকেন; হে ব্রহ্মময়ি! এইরূপে তুমি অদ্বিতীয়াহেতু, স্তবাদি দ্বিতীয় 
বস্তর নিতান্তই অভাব; বিশেষতঃ স্তবদ্ধার। যা কিছু বর্ণনা করা যাইবে, 
তদ্ধারা তোমার পরম ভাবের কিছুমাত্রও প্রকাশ করা সম্ভবপর হইবেনা। 
কারণ, তোমার স্বরূপ একমাত্র তুমিই জান-__অংশভৃত। হেতু, অন্ত কেহই 
তোমাকে জানিতে পারে না) এজন্ তুমি স্তব-স্তুতির পরপারে অবস্থিতা 
বা শ্তবাতীতা ! স্বতরাং প্রকৃতপক্ষে তোমার শুব একেবারেই 
অসম্ভব ।--(*) 


সর্ববস্ত বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে। | 
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোইস্তব তে ॥৮ 


টু? চতী-ত ও সাধনা 


_কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি। 
বিশ্বস্তোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোইস্ত তে॥৯ 
হে দেবি নারায়ণি! তুমি প্রাণিমানত্রেরই হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থান 
করিতেছ, তুমি স্বর্গ ও মোক্ষদায়িনী; তোমাকে নমস্কার করি ॥৮| তুমি 
কলা কাঠা প্রভৃতি কালরূপে জগতের পরিণাম বা রূপান্তর বিধান 
করিতেছ। তুমিই এই বিশ্বের সংহারকারিণী শক্তি, তুমি নারায়ণা 
_ তোমাকে প্রণাম ॥৯॥ হে ভোগ-মোক্ষদায়িনি 'ধী'রূপিণি নারায়ণি ! 
যে নিশ্চয়াক্তিকা বৃদ্ধিদ্ধারা মানবগণ বিষয়ভোগ করে, কিঘ্বা তোমার 
শরণাগত হইয়া ভোগ (ম্বর্গ *) বা অপবর্গ (মুক্তি) লাভ করে, 
তুমিই সেই ধী বাবৃদ্ধিরূপা--সেই বুদ্ধি বিশুদ্ধ বা নিশ্মল হইলেই, ভুমি 
তাহাতে সত্বগুর্ণপ্রধানা নারারণীরূপে প্রকাশিত হও। বিশেষতঃ 
স্ুরাঙ্থুর নর সকলেই তোমাকে আশ্রয় করিয়াই ধৃত পরিপালিভ এ 
পরিপুষ্ট তাই তুমি অনন্তবীধ্যা বৈষ্ণবী-শক্তি নারার়ণী। [নারস্থয 
জীবসমৃহস্য অরনী জননীব আশ্রয়ভূতা ইতি নারায়শী; কিন্বা-_নারঃ 
তত্বসমূহম্‌ অয়তে আশ্রয়তি প্রেরয়তি বা ইতি নারারণঃ ণ তচ্ছন্তিঃ 
নারায়ণী; অথব] নারায়ণস্ত বিষেঃ শক্তিনণারারণী 1170৮) 


পপপাপপিশীশীশীশোশী্শীশোিশিত ১ পাশিশিশাশাটাশীীীশিশী 
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*্ ইহলোকের সুখ-ভোগাদি যেমন নশ্বর, সেইরূপ কর্মদ্বার! লন্ধ শবগন্গথ-ভোগাদিও 
স্বর : কেনন! যাহার উৎপত্তি হয়, তাহা অবিনখ্বর হইতে পাছে লা এজন্য উহার 
বিনাশও অব্থন্তাবী! তবে পারত্রিক শগতখাদি দীর্ককাল: ) এক কল্ঈকাল পথ্যঙ্ক 
স্থায়ী হইতে পারে | 

+ কাহারও মতে, নারায়ণ ও কৃষ্ণে পার্থক্য ্বাময় নাদায়নে রা ন্বিভ]ব 
টিন বথা- শান্ত দান্ত ও সখাভাবের অদ্ধণংশ (অর্ধাৎ 'স্রম' সখ্য )। রাজা বা 
বড়লোকের বন্ধু, খেলার সাথী হন, কিন্বা মোসাহেবী বা! চাটুকারী করেন বে, 6 কন্ধ 
বুকে নি কাধে চড়ান না; কিন্বা উচ্ছিষ্ট ভোঞ্জনাদি দ্বারা সাধারণতঃ অভেদ তানও 





রদ ঃ 585৯৯ উপ জি নবি কতা 
॥. ৮ 


হে কাল-শক্তিরূপিরি নারায়ন! তুমিই অখণ্ড  কালরূপে নি স্থির 
ও নিতাশিখ-রদ্ধাণডেল প্রলয় সাধন করিয্াও তৃমি পূর্ণকূপেই অবশিষ্ট 
-থাক। আবার কালের পরিচ্ছেদরূপে অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন কালপক্তিরূপে 
কল্প যুগ, বদর, অয়ন, মাস, পঞ্চ, অভোরাত্রি, দণ্ড পল বিপল, কল। 
কাষ্ঠা নিমেষ প্রভৃতি খগ্ু-বিখগুভাবে অবস্থিতি করিয়া, তুমিই 
জীব-জগতের নিরত পরিবর্তন বা পরিণাম সাধন করিতেছি! তে 
কালরূপিণি মা! এইরূপে জীব-জগতের উপরতি অর্থাৎ মৃত্যু বা 
প্রলয়রূপী শেষ পরিণামও তুমিই আবহমান কাল হইতে,সতত সংঘটন 
করিয়া আসিতেছ-তুমি ব্রহ্ধা-বিষু-মহেশ্বরেরও প্রলর বা সংহরণকত্রী 
তোমাকে কায়মনোবাকো নমস্কার করি। হে প্রলয়ঙ্করি মৃত্যুরূপিণি 
মা! তোমার এই সংসার, মৃত্যুর লীলাভূমি--একটা ক্ষুদ্ধ কীটও 
ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর মর্শলময় স্তরসমূহ পরপর অতিক্রম করত, একদিন 
্রাঙ্মীস্থিতি লাভ করিবে বা দুক্ত হইবে । তোমার মৃত্যারূপী লীলা 
বিনাশ নহে--উহ। বিকাশের ব| ত্রমোমতির পুর্বরাগমান্র ! মরণের 
কোলেই নব জীবন লীলাধিত !- নব নিশ্মিত দেহটা পূর্ণতপ্রাপ্ত হইলেই, 
পূর্বব দেহটী ত্যাগ ভইয়া থাকে; তাই গীতাতেও ভগবানরূপে তুমি 
বণিয়াছ_জীরবনথ পরিত ত্যাগ করত, নববনথ পরিধান করাই মৃত্যু 











করেন না: একগ্ঠ উহাকে 'সম্রম' সখ্য বলা হয় । আর শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাব - কাধে করা 
কাঁধে চড়া, সর্বতোভাবে প্রাণে প্রাণে মিশাসিশি, সন্ত্রশূম্ত অভেদ বা একাত্ম-ভাব! - 
তার্ই এবন্িধ সথ্যভাবের নাম -বিশ্রস্ত (প্রণয় ও কেলিধুক্ত সখ্য)। এইপ্রকার 
অভেদাতুক সখাভাব কিম্বা বশোদ। মায়ের মত বাৎসল্যতার, অথবা শ্রীরাধার স্ায 
মধুর ভাবাপন্থ বা! মাধুয্যময় লীলা, নারায়ণ কাহাগও সহিত প্রকাশ করেন নাই এজন 
পঞ্চ মহাভাবের এশ্বধ্যাংশমাত্র ষ্াহাতে বিকশিত ! আর প্রীকৃষে শহধ্যাংশ ান্িতাব 
এবং তি সাদ্ধদ্ধিভাব, মোট পঞ্চ মহণভাবই স্ববিকশিত || | | 


২৬৬ শ্রীশ্রীচ শী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


্বীজটী মরি | অঙ্কুরকপে বিকশিত হয়, ফুল মরিয়া ফলে পরিণত হয়, 
শিশিরবিন্দুসমূহ ক্ষণিক উজ্জল হীরকজ্যোতি: (বিকাশপূর্্বক আতগ 
১. তাপে মরিয়। যায়; অর্থাৎ প্রকৃতির শ্যামল অঙ্গ স্ষিষ্ধ করত, তাহারা 
_বিলয় হয় কিন্বা বাম্পাকারে মাকাশে চলিয়া যায়। এইরূপে 
জীব-দেহের মৃত্যুও বিস্তৃতি, পরিশতি, এবং পঞততপ্রাপ্তি । কিনা 


ক্রমোন্নতিস্বরূপ! হে গ্রলয়রূপিণি মা! এইভাবে চিরস্তন প্রনরুতিক 
নিয়মে, কন্ম-ক্লাস্ত দিবস, রজনীর শান্তিময় দেহৈ বিলয় হইয়| বিশ্রাযানন্দ 
লাভ করে; আর রজনীর মৃত্যুতে উষার রক্তিম রাগ, হ্থরঞ্িত হইয়। 
উদ্ভাসিত হয়--অতঃপর দিবসের ক্রম-অভাদয়ে প্রকাতিদেবী, শব্দে স্পর্শে 
রূপে রসে গন্ধে ভরপূর হইরা চতুর্দিক আহলঃদিত ও আমোদ্তি 
করত, যেন ঢল ঢল ভাব প্রকাশ করেন। আবার কল্লান্তে, দিবনের 
আলো এবং রজনীর অন্ধকারও মহাশূন্যে বা ব্রদ্ানন্দে বিলীন হইয়া 
যায়। ম্বত্যুরূপী হরের কোলেই প্রেঘানন্দময়ী গৌরি অধিষ্ঠিত ! 
ক্তরাং.মরঠের কোলেই প্রকৃত জীবন !--মরণরূপ যবনিকার পরপারেই 
অম্বতসিন্ধু অবস্থিত! বিশেষতঃ সাধকের পক্ষে, সচ্চিদানন্দমযী 
যাতৃ-ক্রোড়ে বা স্বস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইতে হইলে, মৃত্যুই ফে অম্বতময় 
চা 1 তাই প্রসিদ্ধ কবি, মৃত্যুকে লক্ষা করিয়! বলিয়াছেন-__ 

'ওহে স্ৃতূযু! শুভলগ্নে, বরবেশে আসি মোর সত ধরি শিও। রক্তিম 
অধরে মোর, নিবিড় চুষ্বনদানে পা করি ক্বি5? অতএব হে 
কল্যাণমঘ়ি মা! তোমার মঙ্গলপ্রদ প্রলয়রূপী ৃত্মৃষ্ঠিকে পুনঃ পুনঃ 
নমস্কার । .[ দেহতত্ববিদ্গণ বলেন থে, প্রতি সাত বৎসরে জীব-দেহের 
সমস্ত পরমাণুগুলি পরিবভিভ হইয়! যায়-_স্থতরাং উহাও দেহের 
মৃত্যুন্বকূপ ]| [অষ্টাদশ নিমেষ-এক কাষ্ঠা; ত্বিংশৎ কাষ্ঠান, 
এক কলা 11--(৮৯) | 








রি স্ববমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে | ক ০8 

- শরণ্যে্রান্বকে গৌরি নারায়নি নমোহস্ব তে ১৮: 

_ স্বষ্িস্থিতিবিনাশানাং শক্তিস্ুতে সনাতনি। 

. গণাশ্রয়ে গুণময়ে * নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥১১ 
 শবশাগদীন।ূপবিভ্রাণপবায়ণে | 


সর্ধবস্তাত্তিহরে ' দেবি নারায়ণি নমোইস্ত্ব তে ॥১২ 
হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলরূপিণি, হে কলাণদাধিনি (শিবে)। হে 
ধন্মার্থ-কাম-মোক্ষ-সাধিকে, হে শরণো, হে ভ্রিলোচনে, হে গৌরি, হে. 
নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার ॥১০| হে স্থ্টি-স্থিতি বিনাশের শক্তিরূপিণি,, 
হে সনাতনি, হে গুণাশ্রয়ে [ পুরুষকপে ] হে গুণময়ে [ গ্রকৃতিরূপে ], 
হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার ॥১১॥ হে শরণাগত দীন আর্ত (গীড়িত), 
জনের পরিত্রাণকারিণি, হে সর্ধ-ছুঃখবিনাশিনি, হে দেবি নারায়ণি!, 
তোমাকে নমস্কার |১২। হে প্্দামঙ্গলা মা! তুমি অখিল জগতে সকলেরই 
মঙ্গলকারিণী, এজন্য তোমার গৌরবর্ণা গৌরীমু্টিতে পালনকারিণী 
নারায়ণী ভাব অভিবাক্ত ; তুমিই রক্তবর্ণ! গৌরি মৃদ্তিতে রজোগুণান্বিতা 
হইয়া জীব-জগতের স্্টিকারিণী নারায়ণীরূপে উদ্ভাসিতা হও; আবার 
গীত বা রুদ্রবর্ণী গৌরীমুদ্তিতে তমোগুশান্বিতা হইয়া মাহেশ্বরী নারাযী- 
8 এখানে অতি সংক্ষেপে ্রিগুণের খর়প আলোচনা করা ফাউক। সন্ব-নির্ল 
প্রকাশক এবং জ্ঞানসঙ্গী : এজন্য নিয়ত নুখদায়ী। রজঃ-তৃষ্ণা প্রবৃত্তি সমুক্তব, 
অনুরা্য্ক এবং কর্ণসঙ্গী ; এজগ্য ন্খ-দুঃখদাঁয়ী । তমঃ--প্রমাদ জলন্ত ( অনুদ্ভম ) ও 
জড়তাব-সম্পর, ভ্রান্তি ও বন্ধনকারী; এজন্য নিয়ত ছুঃখদায়ী। আধ্যাস্মিক-জগতে 
সাধকের ব্রিগুণ বখন .বিলোমগতি প্রাপ্ত হয়, তখন ভাহার সন্বগ্ণ, ক্রমে নির্দল 
অথণড জ্ানরূপে গ্রকাশ পায়; তাহার রজৌগু, পরবৈরাগ্য পরাভক্তি ও প্রেমান্ধরাগয়পে 
প্রকাশ পায়; আর তমোগুগ, মংঘম ব নিবৃত্তির ধারণশীলতারূপে বা আত্ম-নিরোধরগে 





২৬৮ রী শীচতী- তত্ব ও সাধন-রহস্থ 


রূপে ধ্রংসলীলা সম্পাদন করিয়া বক! অতএব হে শরণযোগো 
ত্রিগুণময়ি ত্রি-অঙ্গারূপিণি ত্রিনেত্রে ব্রক্ধা-বিষু-হর-জননি লাধিব নারায়ণি ' 
তোমাকে নমন্কার। হে ত্রান্থকেশ্বরি মা! তোমার ত্রাগ্বক মুতে 
জগতের স্কুল সুশ্ম্ কারণাদি ত্রিধ| ভাবসমূহ নিহিত + তোমার চন্ত্র-স্থদা 
অগ্নিরূপা ত্রাথক বা ত্রিনয়ন, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই ভ্রিকাল এবং 
_. জাগ্তত স্বপ্ন বযুপ্তি এই ত্রি-অবস্থা দিন, হে মাত: । তোমার ত্রি-অস্! 
রং (মাত) পে, জননী দুহিভা জায়া এই ব্রিভাধণ্ত অভিব্যক্ত.! তাই সাধক 
. গাহিয়াছেন__“এক দেহে তুমি সতী, জননী দ্ুহিতা জায়া-__মহামায়”। 
অতএব হে ত্স্করূপিণি নারায়ণি! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কাব। 
[ত্রান্ধক--ত্রিনয়নী বা ত্রিজননী-ত্রীণি অন্ককানি লোচনানি যন্থা; 
সা”। যদ্ধ। “ত্রিভির্লোকৈঃ বরদ্ব-বিষু-শিবৈব্বা অন্থাতে অসৌ ত্রাস, 
স্বার্থে ক ইতি ত্রাগ্ককঃ। অথবা “স্ত্রী অঙ্গ! স্পা (কন্।) অমৃত; 
সা 1৯) 
হে মহ।শপিনপিশি সনাতনি ! তুমি স্বরং সষ্টি-স্থিতিলয়কারিণ 
হইয়াও হ্বেচ্ছার ব্রঙ্গা-বিষুটহরের বধু বা শ্ভিরূপে ক্রিয়াশীল হইয়া । 
তুমিই পুরুষরূপে ত্রিগুণের আশ্রয় বা আধারম্বরূপ; আবার তুমিই 
প্রকৃতিরূপে ব্রিগ্রণমরী হইয়া অনন্তরূপে বিরাজিত। !--অতএব হে 
মহিযমযঘ়ি নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার । হে সর্বদণ বিনাশিনি মা? 
শরণাগত দীন এবং আর্ত ন| হইলে, তোমার করুণ, সহজে কেহ লাভ 
করিতে পারে ন!। কেননা শরণাগতির টে ভিত্তির উপরেই 
| আধ্যাত্মিক পরম ভাবসমূহ অধিষ্ঠিত ! তাই গ্ীতাতে ও সর্বত্র শরণাগতির 
.. উপদেশ দৃষ্টি হর; ভগবান শ্রীকুষের র্রলীলাটাও শরপাগতিময় আত্ম- 


পাপী পিপিপি পিপি তল পীপিটিলা পাটি তল পপিপীপিকশশিপপ? চিক একশত পপ 
পশীশিশিপিশীশিশশ ও শশী ০ -প০০প৪প স্পা পার 


প্রক্টিত। হয় । ইহাই জীবের ব্ঙি গুধমন্নভাব; আর এই বিণ, শীবাত্মাকে আশ্রয় 
কাই জীব-দেহে যখাবধতাবে ক্রিয়াপীল হয় _ইহাই শিবরাগী জীবের গুপাশ্রয় ভাব। 


শরণাগতি ও ২৬৯. 


নিবেদনের পরমভাবে বিভাবিত ও অভিষিক্ত! আর এখানে দেবী-. 
মাহাত্যেও, স্বরথ-সমাধি এবং দেবগণের চরিত্রও ত্যাগর শরণাগতির 
অপূর্ব বিকাশে ও বিলাসে লীলারিত! আবার সংসার-সাধনাতেও 
বিতাপ-জালার কিছ! রিপুব তাড়নার অতিষ্ঠ হইয়া, মানব যখন, 
তোমাতে শরণাগত হয়, এবং প্রার্থনা করে-_“গতিস্তং গতিন্তং ত্বমেকা 
ভবানি 1” তখনই, হে মাতঃ! তোমার করণ! ও শ্েহ- ধারা ভক্তের . 
প্রতি অদুরত্তভাবে উৎসারিত হয়! হ্থতরাং দৈন্য বা. অং কারের 
অবনমিত অবস্থা এবং আর্তভাবও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের অন্ততম 
উপায়ন্বরূপ। অতএব, হে আর্ডত্রাথকারিণি নারায়ণি, তোমাকে 
ন্মক্কার 1১১১২) চর্লি ॥ 

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রন্মাণীরূপধারিণি | 

কৌশাস্তঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোইন্ত্ব তে ॥১৩ 

গ্িশুল০ন্।ঠিপ'ন মহাবৃষভবাহিনি | 

মাহেশ্বরী স্বরূপেণ নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥১৪ 

ময়ুরকুুটবূতে মহা শক্তিবরেহনঘে। 

কৌমানীবপসংস্থানে নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥১৫ 

হে দেবি নারায়ণি! তুমি ব্রন্ধাণীর,প হংসযুক্ত বিমানে অবস্থান 
করিয়া থাক; তুমি কুশপুত বা কমণুলু-জল প্রক্ষেপ করিরা থাক, 
তোমাকে নগস্কার।  নবশভ্তির আবির্ভাং ও রূপ বর্ণনা কালে, 
হংসবুক্ত বিমান, অন্যান্য দেবীর রূপ ও বাহনাদি সম্বন্ধে থাষথভাবে 
বাখ্যা করা হইয়াছে : জৃতরাং এখানে উহাদের পুনরুক্তি করা বাহুল্য 
নাত্র ]। কৌশান্ত :__কৌশ- কমগ্ুলু বা কুশ-পুত; অন্তস্জল ]॥১৩। 
হে নারারণি! তুমি ত্রিশুল অর্দচন্দ্র অহি বা সর্প-বলয়ে- সুসজ্দিত হইয়া 
নহাবুষভে আরোহণপূর্বাক, মাহেস্বরী-রূপ ধারণ করিয়া থাক; তোমাকে 


২৭ ্রীশ্রীচণ্তী-তত্ব ও সাধন-রহস্থয 


নমস্ক'র ॥১৪। হে নারায়ণি ! তুমি শ্রেষ্ঠ মযুরে পরিশোভিতা হইর। 
কি৭া! মঘুর-পুজ্ছে সুসজ্জিত হইয়া মহাঁশক্তিধারিশী কৌম্ারীন্ধপে 
আবিভূতা হও) হে অনঘে (নিন্লে ), তোমাকে নমস্কার । [ কুক্কুট 
. অস্ুর-পুচ্ছ বা শ্রেষ্ঠ। ইতিপূর্বে রূপ বর্ণনা কালেও কৌমারীকে 
ময়ুরবর-বাহনা, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ময়ুরে সমাসীন। বলা হইয়াছে ] ॥১৫ 
শঙ্খচক্রগদাশাঙ্গ গৃহীতপরমায়ুধে । 
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোহস্তব তে ॥১৬ 
গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংস্টোদ্ধতবসুন্ধরে | 
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোহন্ত তে ॥১৭ 
বৃসিংহরূপেগোগ্রেণ হস্তং দৈত্যান্‌ কৃতোছ্ভমে | 
ত্রিলোকাত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোইস্ত্রতে ॥১৮ 
হে নারায়ণি ! তুমি শহ্খ-চক্ত গদা ও শাঙ্গরূপ পরমাস্ত্র গ্রহণ- 
পূর্বক বৈষ্ণবীরূপ ধারণ করিয়া থাক; তুমি প্রসন্না হও, তোমাকে 
নমস্কার 1১৬। হে নারারণি! তুমি মহাচক্রধারিণী, তুমি বরাহ্‌রূপে 
রি দস্তদারা [ লিল হইতে] বন্গন্ধরাকে উদ্ধার করিয়াছ। হে শিবে 
তোমাকে নমস্কার ।১৭॥ হে নারায়ণি! তুমি ভীষণ শৃসিংহমুত্তিতে 
দৈতাগণকে নিধন করিবার জন্য সতত উদ্ভত আছ; হে ভ্রিলোকের জ্রাণ- 
সাধিকে ! তোমাকে নমস্কার ॥১৮] এ এ 
[ এ লকল বিষয়ে রক্তবীজ-বধ্‌ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ] 
:  কিরীটিনি মহাবজে সহশ্রনয়নোজ্জলে | 
বৃত্রপ্রাণহরে চৈজ্দি নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥১৯ 
_ শিবদুতীম্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে। 
 ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোইস্ত্ব তে ॥২* 


বৃত্রান্থর-ততব ০১ 
দংস্টীকরালবদনে শিরোমালাবিভষণে | 
চামুণ্ডে মুগ্ডমথনে নারায়ণি নমোইম্তব তে॥২১ | 
হে নারায়ণি। তুমি কিরীট বা মুকুট স্থশোভিতা মহাবজ্র-ধারিণী 

সহশ্র-নয়নে উদ্ভাসিতা এন্দ্রী তুমি বৃত্রান্্বের প্রাণ নাশ * করিয়া, 

তোমাকে নমস্কার 1১৯| হে নারারণি। তুমি শিবদূতিরূপে মহাবলশালী 
দৈত্যগণকে নাশ করিয়াছ, তুমি ভীষণ শবকারিণী। হে উগ্ররূপিণি ! 
তোমাকে নমস্কার ॥২০1 হে নারায়ণি চামুণ্ডে! তোমার বদন-মগডল 
দশন-পড্ক্তিছ্বার। ভীষণ করালভাব ধারণ করিয়াছে, তুমি নরমুণ্-মাল] 

দ্বার] বিভূষিতা; হে মুণ্ডদৈতাবধকারিণী মা তোমাকে নমস্কার ॥ [এ 

বিষয়ে পূর্বে ব্যাথ্যা করা উইয়াছে। কিবীট-ইহা মধাম চরিত্রের 

'চুড়ামণি। বা জ্ঞান ]1-1২১) 
লক্ষ্মী লক্জে মহাবিচ্ে ছে পুষ্ট স্বধে ফ্রবে। 
মহারাত্রি মহাবিছ্ে ” নারায়ণি নামাইস্তব তে ॥২২ 
মেধে সরম্বতি বরে ভূতি বাভরবি ভামসি। 
নিয়তে তং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥২৩ 
হে নারারণি! তুমি লক্ষ্মী তুমি লচ্গণ তুমি মহাবিষ্তা, তুমিউ 


তপন পাকনলী ৪ শাশাসপ পিপি ত ২ 


ঈাধ্যাকিভাবে বৃত্রান্বর বধের ভাংগা, হথা তবু বেদ অর্থাৎ ত্রিবেদ বিরোধী 
জিগুণময় অজ্ঞানতা-সমষ্টিই দেহস্থ বৃত্রান্থুর । এই বুাক্বুরকে বধ করিতে হইলে, মাধন 
বলের প্রয়োজন । সাধন-লন্ধ ব্রজ্ধতেঙ্ষময় এক্ঞান না৷ আজ্ব-জ্ঞানই ত্রিগুণের অজ্ঞান- 
তমসা বিদুরিত করিতে পারে ! তাই জ্গংহিতে সর্বন্াণশী ব্রাঙ্গণ দরধীচি মুশির তপগ্তা- 
লন্ধ ব্রন্মতেজোদ্দীপ্ত অস্থিদবারা ইন্দ্রের বজ্জু-শক্তি নিশ্মিভ হয় এবং তাই বানর বধ 
হইয়াছিল। বিশেষত; তপঃ প্রভাবযুক্ত একজন দিচ্কের চিন অঙম্পর্শে বা কৃপায়, সহ 
সহশ্র মানব ভক্তি ৰা মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়! মিনা লাভ কা ও থাকেন | 

1 'মহাদায়ে' ইতি ৰা পাঠঃ 














২৭২, _. জ্ীশ্রীচণ্ী-তত্ব ও সাধন-রহস্তয 


র্ধ পুষ্টি শ্বধা-ন্ববূপা, তুমি করব! (নিত্যা) তুমি মহারাত্রি, তুমি 
মহাবিষ্যা অর্থাৎ মহাঅবিষ্ভা (নহামোহম্বরূপা) তোমাকে নমস্কার ॥২২ 
হে নারায়নি! তুমি মেধা-স্রূপ।, তুমি সর্বতী বরা (শ্রেষ্ঠা) ভূতি 
ও বান্রবী, তুমি প্রসন্না হও_হে ঈশে ! তোমাকে নবস্কার ॥২৩ হে 
নারায়ণি! তুগি সম্পদ্রূপিণী লক্ষ্মী, তুমি অকাধো বিমুখতারূপা লঙ্জা, 


তুমি ব্রহ্মবিদ্যা বা দশমহাবিগ্ভারূপা মভাবিষ্য। ; তুমি আন্তিকা বৃদ্ধি বা 


১ শী শাীশিশিশিশিশীটি 


বিশ্বাসরূপা অদ্ধা-_এইকূপে তুমিই একমাত্র জীবের পোবণকারিনী পুষ্টি; 
তুমিই পিভুলোক তোধিণী ও পোষিণী ম্বধা মন্্ূপা। তুমিই স্থির- 
ভাঁবাপন্না ক্রব। বা নিতা)। তিমি সর্ব-বিলয়কারিণী মহারাত্রিকূপা এবং 
মহামোহস্বর্ূপ--অতএব তোমাকে নমঙ্কার। হে মহারাত্রি ও 
মহাবিদ্যারূপিণি মা! ভুমি দশমহাবিদ্যা + মৃত্তি ধারসপূর্রবক 
দশবিধ মহারাত্রিপে জীব-জগতে ক্রিরাশীল৷ '-কালীরপে 
তুমি কালরাত্রি; তারা বপে ভুমি মহারাত্রি, ষোড়শীরূপে তুমি 
যোহরাজিম্বরূপণ;. এইরূপে তুমি ভুঁবনেশ্বরীরপে সিদ্ধান্ত, 
ভৈরবীরূপে তুমি ক্রোধরাত্রি ; ছিন্নমস্তারূপে তুমি মৃত্ারাত্রি ; 
ধূমাৰতীরূপে তুমি শালয়রারি; বগলারপে তুমি দারুণরাত্রি ; 
মাতঙ্গীরূপে তুমি বীররাত্রি এবং কমলারুপে তুমি দিব্যরাত্রি- 
স্বনধপি ণা তে দশমহারাত্রিরপিণি মা ৃ তোমাকে বারস্থার খলাস্কার ২২ 
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(+তঙথাদির মতে দশমহাবিদ্ দশবিধ নহাশিবেরই শরিগ্বরূপ 1" “গগহানি ব যখ!- 
কালীর শিব--মহাকান। তারার শিব--অক্ষোভা বা হিনণাঙগত | যোউশীর শিব 
পঞ্চবজ্ধ, | - ভুবনেগ্ববীর শিব ত্া্ক। তৈরবীর শিব-দক্ষিপামূর্তি কালটভব | 
ছিম্রমতার শিব--কবন্ধ । ধুমাবতীর শির (মহাশুন্য). এক্ন্য ধূমাবতীর বিধবা 
বেশ]. বগললার. শিব__একরজ, মহারক্র। মাতক্সীর শিব--সতঙ্গ | কমলার শিব-_. 
স্দাশিব। ্‌ 


বিজয় ত ভাব | | | | ৫ 


হে নারায়নি! মি ম রে রব তত্ব ৪ রহমত ্রকাশকারিী 
উজ্জল ধীঃরূপিণী মেধা: তুঁঘি জ্ঞানময়ী বাগ্‌দেবী ব! সরঙ্গতী |. তুমিই ৮ 
তোমার উত্তম চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূতি বা বিভূতি প্রকাশকারিণী 
সকগুনপ্রধানা মহাসরম্বতী ব। ভূতিষ্বরূপাঁ। তুগিই ইশবর্যশাপিনী 
রঞোগুণের পূর্ণ মৃত্ি বান্রবী-, কিছ্ব। তুমিই তোমার মধ্যম-চরিত্রের 
রজোগুণাপ্বিতা মহালক্ীন্বরূপ!; আবার তুমিই নিয়ত ক্রিয়াশীল! নিয়তি- 
রূপিশী তমোগুননণী ঈশানীতমু্ত ; কিন্বা তুমিই ভোথার প্রথম চরিত্রের 
নিদ্ত। ব| নিত্য মহাকাদীস্বরূপ:! চে পরমেশ্বরি ! তুমি আমাদের 
প্রতি প্রসন্ন হও ত্রান্থিঘঘ হগবহবিষুশ পথে বাবননীল বিশ্ববাসীকে 
স্ধতি প্রদান করত, জীব-ছগতের মঙ্গল বিধান কর--ত্বোঘাকে আমরা 
বারমনোবাক্যে একাগ্র হইয়! নমঙ্গার করিতেছি 
[ বন্ধ বা বত্র-্রজোগুণ , এতদ্বাতীত, "বন্রবৈর্বানরে শুলপাণৌ .. 
চ গরুড়ধবজে”_ ইতি মেদিনী। এই উক্তিদ্বারা, াশ্রবি- স্রান্মী, 
পৈষ্ণবী এবং যাহেশ্বরীরূপেও অভিব্যক্ত ] ॥২৩ 
1 নারায়ণীর ম্বরূপবর্ণনা শেষ, অতঃপর সি বাদি; 
সব্বন্বরূপে সব্বেশে সব্বশক্তিসমদ্বিতে 
ভয়েভ্যন্ত্রাহি নে। দেবি ছুর্গে দেবি রা তে ক ॥ ২৪ 
এতং তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্‌ 
পাতু নঃ সব্বভূতেভা; কাত্যায়নি নমোইস্থ তে ॥ ২৫. 
ক্বালাকরালমতাগ্রমশেষা ন্রস্দনম্‌। 
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতে ভর্রকালি নমোহস্ত ভে ॥২৬ 
এই ফৌকের পর কোন কোন গরস্থে নিষল্লোক্টা অধিক ৃষ্ট হয়; 
টাকাকা রঙ, উহ গ্রহণ করেল নাই । গ্লোকটা এই--"সর্বধত: পানি পাচ সর্ধবতো- 
হক্ষিশিরোমুখে । : সর্বাত: অবশস্্রাণে নারায়ণি নমোহস্ত্র তে” । টা 





২৭৪ ী্রীচতী-তব ও সাধন-রহস্ত 


ছে দেবি! তুমি সর্ধরূপিণী, তুমি সকলের ঈশ্বরী, তুমি: সর্বশকতিমরী, 
ছে জি 1! আমাধিগকে- সকল ভয় হইতে রক্ষা কর--তোমাকে 
"নমস্কার ৪২৪] হে কাত্যায়নি! তোমার ভ্রিনয়ন-স্থুশোভিত মনোহর 
এই বছন-মগ্ডল, সমস্ত প্রাণী ব| ভূৃত-বিকার হইতে আমাদিগকে রক্ষ। 
করুক; তোমাকে নমস্কার 1২৫1 হে ভদ্রকালি! প্রচণ্ড তেজে প্রদীপ্ত 
অন্থরকুলবিনাশী অতি ভীষণ তোমার এই ত্রিশূল, আমাদিগকে ভয় 
হইতে বুক্ষা করুক-_তোমাকে নমস্কার ১৬] হে সর্ধরূপিণী ব| সর্ববন্ব- 
রূপিণি মা! তুমিই জীব-জগতের স্ধস্ব_-তোমাব্যতীত দ্বিতীয় বন্ত 
আর কিছুই নাই; এই স্কুল জগত, তে:মারই বিরাট্‌ মুগ্তি বা অভিব্যক্তি! 
ইহাই তোমার জন্ময়ীরূপ। ভোদার সর্ব-নিয়ন্ত্রকারিণী সর্কেশ্বরী 
মুক্ডিটী চিন্মরভাবে জগন্সয় পরিব্যপ্--ইহই ভোমার জ্ঞানময় ও প্রাথমর- 
রূপ; আর তোমার সর্বশিসমস্থিত মৃত্তিটাই অনন্তভাবে এবং 
অপরিসীম আনন্দে পরিপূর্ণ 1- ইহাই তোমার পরমাতসায়ী বা পরমা- 
নন্দবম্মী রূপ! কেনন| সর্বশক্তির সমন আত্মাতে বা পরমাত্মাতেই 
সম্ভব !--আর এই পরমাত্ম-ভাবটা সন্যময়। জ্ঞানময় এবং পরমানন্দমর 1 

হে পরমাত্মময়ি দুর্গে! তুমি কপাপুববক ত্মামাদের ভব-ভয়, মৃভ্যু-ভর 
পি সর্ঘবিধ ভয় বিনাশ কর-_ইহাই আমাদের একাস্থিক প্রার্থনা । 


| প্রার্থনা প্রকুঈরপে অর্থাৎ কিসহকারে অর্থন বা যাচ্ছাই 
প্রার্থনা ] (২৪) | 


হে ্রশষজ্ঞানময়ি কাত্যাগনি ম! হু মহ .. মাুমরভাব* 


স্পা শিপীপিপীশাপালাসিপাস্পীশীটিতিশাশাাশীাটীপীপী শী 








অর্থাৎ যড়েধ্যশীলী ভগবান কই এৰমাত্র পুক্ষব ₹! পুক্ষো তম, এতদ্বাতীত সকলেই 
কৃতি বা! শৃক্তি”। তাই মীরাবাই, রূপ গোন্বাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় 
জানাইলে, রূপ নিক্নকে পুরুষবোধে এনং মীরাবাইকে স্্রীলোকবোধে দেখ. করিতে 

তত হন, তখন মীরারাই গোঙানী পাদের পুর্রধন্ত্ের অভিমান চূর্ণ করিবার জন্য 





মাত প্রণাম নিস 


প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত আমাদিগকে শক্তি ও প্রেরণ! প্রদান কর-:_. 
কেননা প্ররুতিদ্বার৷ গঠিত জীব-জগতকে কিন্বা অষ্টধা গ্রকৃতিকে যাতৃমন 
ও শৃক্তিময় না দেখিয়া ভেদভাবে অথবা জড়ভাবে দর্শন করাইন্ডে। 
'ভৃত-ৰিকার তুমি আমাদের সেই ভূত-বিকার নষ্ট করিয়া, স্বর 
“মাতৃ-ভাব প্রতিষ্ঠিত কর! দেবগণও পুনঃ পুনঃ এই ভাবই পরিবাক্ 
করত প্রপাম করিরাছেন-_“যা দেবী সর্ধভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। 
'নমস্তস্যৈ নমন্তস্যৈ নমস্তত্তৈ নমোনমঃ॥৮ হে মঙ্গলক'রিনি ভদ্রকালি ! 
তোমার ত্রিশূলরূপী ত্রিগুণময় দিব্য-শক্তি, আমাদের দেহ রাজ্যের 
অন্থরগণকে বিল করত, আমাদিগকে পরথভাবে বিভাবিত করিয়া 
্রহ্মজ্ঞানে আত্মজ্ঞানে এবং ভগবানে স্থপ্রতিষ্ঠিত করুন, ইহাই আমাদের 
প্রার্থনা। হে মাতঃ! তোমাকে প্রেম-ভক্তিনহকারে প্রণাম করি।, 
[ উপরোক্ত তিনটা শ্লোকে প্রার্থনা ও প্রণাম একত্রে বিজড়িত; পরবর্তী 
দুইটা শ্লোকে কেবল প্রার্থনা ; তৎপর ছরটা গ্লোকে সংক্ষেপে মাহ; 
গৌরব ও মাহাত্ম্য বণিত এবং শেষ শ্লোকদ্বারা বিশিষ্টভাবে প্রণাম ও 
আত্স-নিবেদন ভাব অভিব্যক্ত ]1--€ ২৪-২৬) 

হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপুঘ্ যা জগ । 

সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোইনঃস্ৃতানিন ॥ ২৭ 

অস্ুরাস্থগ বসাপস্কচচ্চিতস্তে করোজ্জলঃ। 

শুভায় খড়েগা ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নত বয়ম্‌ ॥ ২৮ 

হে দেবি! তোমার যে ঘণ্টা স্বীর [প্রণব ? তুমুল ধ্বনি জগন্থার 
পরিব্যাপ্ত করত দৈত্যকুলের তেজ বিনাশ করেন, সে ঘণ্টা মাতা, ৃ 
(বলিয়াছিলেন-_“আমি জানি পুরুষোতম প্রীকৃফই একমাত্র পুর, কার দকলেই প্রতি; ্‌ 
কিন্ত আঙ্ রূপ গ্রোস্বামীর পুরুষত্বলাভ-সংবাদে বিশ্সিত হইলীম”। বলা বাঁছল্য, লি 
র্প টানি, তৎক্ষণাৎ মীরাকাইএর রতি সাক্ষাৎ কগিয়াছিলেন।. ৫ 
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২৭৬ ৭, ... স্তীশ্রীচতী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


ষেম়ন, পুত্রগনকে নর্ধতোভাঁবে রঙ্গ করেন, সেইরূপ আমাদিগকে 
: ছুখধায়ক পাপ ভইতে রক্ষা] করুন্‌ ॥২৭॥ [অনংল্ষাতা ]। 
[ জীব-দেহস্থ নাদমমূহ প্রশবধ্বনিনে পধাবদিত হয়। সেই প্রণব 
জপরপ ধ্বনিই দেহ-রাজোর অস্ুর-তেজ বিনাশক এবং দেবভাবের 
রক্ষক--ইহাই তাংপধা, 10৭) হে চগ্ডিকে। অনুরগণের রক্ত 
(অস্ক) এবং বসা (মেদরপ) পন্ষে পরিলিগ্ক তোমার শ্রীকর- 
শোভিত উজ্জরণ খঙ্জা, আমাদের সন্গল সম্পাদন করুন্‌-- আমরা অবনত 
মন্তকে অর্থাৎ পুণামপূর্বাক এই প্রার্থনা করি ॥২৮। 1 কির? শবের 
অন্তক্ূপ অর্থ কিরণ |. মানলছেছে ললো এবেছ জানত ক্রিয়াশীলতাঈ 
যাতৃকরবৃত ,€ পরিচালিত খঙ্সাদরূপ-_ উাই সর্দ্াঙ্গীন বঙ্গম সাধন 
রত মনিব ভিগবংভাবে ভাবত. করে কিন্বা আহু-রাজো. 
্বগ্রতিষটিত করে ইহাই মঞ্থোক্তির তাংপধা 1. (৯৮) 
[ছয়টা শ্লোক মাতৃ-গৌরব ও মাহাত্ম বর্ণন ] 

রোগানশেযানপহংসি তুষ্ট, রুষ্টাতু কামান্‌ সকলানভীষ্টান্‌। 

| তোমা শ্রিতানাং ন বিপন্নরাণীং স্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রযতাং প্রয়ান্তি॥২৯, 
এতৎ কৃতং ঘৎ কদনং হয়াছা, ধশ্মদ্বিষাং দেবি মহানুরাণাম্‌ | 
রূপৈরনেকৈ বধাত্বমূত্তিং কত্ধাস্থিকে তত প্রকরোতি কান্যা। ॥৩০ 
.. [হেদেবি।) তুমি তুষ্ট। হইলে, অশেষ উপপ্রর দবনাশ কর, 
বার ষ্ট। লা। তা হইলে; সকল শ্রভীষ্টই বিনষ্ট কর। তোমাতে 


জ্শরগ্রহণকারা নানবগণের কোন বিপদ হয় না; ভোমার আশ্রিতগণ 
সকলই আশ্রদণীয় হয় ॥২৯। হে দেবি অধ্থিকে! এই যে তুমি 
স্বীয় সৃতিকে বন্থরূপে বিভক্ত করিয়া, ধন্মঘ্বেষী মহাস্থরদিগকে বিনাশ 
করিলে, ইসা তুমি ব্যতীত আর কে করিতে পারে ? ৩০ হে মাতঃ! 
তোমার রি মানবের ভব-রোগ বিনাশ এবং ত্রিতাপজ্ালা, 


মঙগলময়ী | ক ২ 


উপশমিত করিয়া থাকে রুষ্ট তি কাম-কামনামূলক অভীষ্ট বিনাশ 
করিয়া, পরোক্ষে মানবের মঙ্গলই সাধন করিয়া থাকে!  কেনন! 
তুমি যে মারের ক্রোধ মস্তানের দর্কাঙ্গীন মঙ্গনার্থেই প্রুক্ত হয়! 
হে সর্বাশ্রয়া মা! তুমি বাহাদিগকে আশ্ররদানে রুতার্থ কর, তাহারা, 
সকলেরই শাশ্ররস্বরূপ হন; অর্থাৎ তীহাদের নিকট সকলেই উপকৃত 
হয়। হে জগদছিকে! তুমি শরণাগত ভক্তের হৃদয়ে অধিষ্টিত বা 
রা হইয়া থেরূপে আস্রভাব বিলগ় করত, ভক্তকে দিবযভাধে 
প্রতিষ্ঠিত কর, তেমন আর কে করিবে? 1 লৌকিক ভাবেও দেখা 
বায় যে, পিতা অপেক্ষা মাতা; সন্তানের জন্য অধিক চিন্তা করিয়া | 
থাকেন] [কদন-্নিপন 1--(২৯।৩০) রি 
বিদ্যাস্ু শান্ত্রেু বিবেকদীপে-সবাগ্যেষু বাঁকোবু চ কা তবদস্তা। | 
মমত্বগর্তেহতিমহান্ধকারে বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্‌ 1৩১ 
রক্ষাংসি যাত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগ! যত্রারয়ো দস্থ্যবলানি যত্র।£ 
দাবানলো হত্র তথান্ধিমধ্যে তত্র স্থিতা বং পরিপান্ি বিশ্বম্‌ ৩১ 
হে দেবি! সমস্ত বিগ্কা, বিবেক-বিার প্রদীপ্ত শাস্সমূহ অর্থাৎ 
যুক্তিযুক্ত জ্ঞান-দীপাবলীতে উদ্ভা্িত সর্ববিধ বিদ্যা ও বর্ধাশান্, এব, 
বেদবাকাসমূহ জগতে প্রবস্িত ও প্রচলিত থাকাসরে ৪ ধিনি প্রগাঢ় 
তমোদর মমত্তের গর্ভে এই জীব-জগতকে বিঘুধিত করিতে পারেন, 
এমন ব্যক্তি তোমা ভিন্ন আর কে আছে ?0৩১ যেখানে রাক্ষসগণ, 
যেখানে তীত্র বিষধর সর্পগণ, বেখানে শক্রদল, দন্্যবল এবং দাবানল 
মেইসকণ ভীবণ স্থানে এবং সনুদ্রমধো, তুমি স্য়। : অবস্থিতি 
করিয়া, ইহাদের উৎপাত হইতে এই বিশ্বকে সতত রক্ষা করিস, 
আসিতেছ ।৩২। হে বিশ্ব্ননি! তুমি একদিকে বিদ্যামৃত্তিতে 
চু বিদ্যা, রি উপনিষদাদি শান্ধ এবং লা মা ত 


২৭৮ 2 আঞ্লীক ও ঘন সত " 


ৃ প্রকাশিত হইয়া মানবগণকে বিবেক ও ্ান-ীগাবলীতে উদ্ভাসিত 
করত তীহাদের অজ্ঞান-তমস! বিদূরিত করিতেছ। জাবার হে 
মহামায়ারূপিণি! তুমিই অবিষ্যামুক্তিতে মানবগণকে অজ্ঞান-তমসার 
ঘনীভূত অন্ধকারে আচ্ছন্ন মমত্বের আবর্তে এবং অহ্মিকার ঘোহ-গর্তে 
নিপাতিত করিঘ় ছুঃখ গ্রদান করিতেছ--তোমার এইপ্রকার বিদ্যা ও 
 অবিষ্তার খেল! এবং অন্ত বিশ্বলীলা, তুমি ব্যতীত আর কে করিতে 
মক্ষম? হে জগদ্ধাত্রি! তুমিই অতি ভয়ঙ্কর ও বিপদস্কুল স্থানে 
অবস্থিতি করত, জীব-জগতকে সতত রক্ষা করিতেছ স্বতরাং বিশ্ব- 
পালনের অপূর্ব বীর্ধয এবং অদ্ভুত সামথ্য তোমা ছাড়া আর কোথায় 
সম্ভব? এইরূপে হে 'করুণাময়ি মা। যেখানেই শরণাগত ভক্তের 
কোন্রূপ বিপদ উপস্থিত হয়, তংক্ষণাৎ ক্কুঘি সেইখানে আবিরতা 
হঈরা তাহাকে রক্ষা করিয়া থাক!-এমনি তোমার মহিমা ও 
মধুরিমা 11-(৩১৩২) 
বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্বিক! ধারয়সীতি বিশ্বম্‌। 
'নিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবস্তি বিশ্বাশ্রয়! যে ত্বয়ি ভক্তিনভ্রাঃ ॥৩৩ 
দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোইরিভীতেঃ 
নিত্যং যথাস্থুরবধাদধুনৈব স্ভঃ। 
পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশড 
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্‌ ॥৩৪ 
মা মি বিশ্বেশ্বরী, এজন্য তুমি বিশ্বকে পালন ও রক্ষা করিতেছ * 
তুমি বিশ্বাত্মিক। বিশ্বরূপা, তাই সমস্ত বিশ্বকে ধায়ণ করিতেছ; তুমি 
্ধাদ্ি বিশ্বের ঈশ্বরগণেরও বন্দনীয়া ; ধাারা তোমার প্রতি ভক্তি 
বিনম্র অর্থাৎ শরণাগত, তাহারা বিশ্বের আশ্রয়, অর্থাৎ সকলের উপাস্ত, 
হই থাকেন /৩৩। হে দেবি | প্রসন্ন হও; তুমি এখনি যেষন ্বরণমাত্র 


পরবুপপা ২৯. 
অসুর বধ করিয়। আমাদিগকে রক্ষা নে বিরত কি ও 
শক্রভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা ও পরিপালন করিও? জগতের মস্ত 
পাপ এবং উৎপাত ব) অধশ্বের ফলন্বরূপ ছুঃখদায়ী মহা-উপসর্গসমূহ শু 
শিরারিত ও উপশমিত কর ॥৩৪। হে জগন্মাত! বিশ্বেশ্বরি তুমিই 
সর্বতোভাবে জীব-জগতকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছ--তোমার ইচ্ছায় ও 
আাদেশেই বিশ্বের সর্বববিধ কার্য স্বশঙ্খলতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে; 
তঅর-্নরগণগন যখন তোমার এই সর্ব-কর্তৃত ও সর্বব-নিযন্ত তব বিশ্বেশ্বরী 
ভাব বিশ্বৃত হইয়] বা উপেক্ষা করিয়া অহংকত হয়, তখনই তৃমি তাহা" ” 
দিগের চৈতন্য সম্পাদনের জন্ত নানাপ্রকার আন্রিক উৎপাতরূপে প্রকট. 
হয়া তীহাদিশকে ছুঃখ প্রদান কর ; তৎপর পুনরায় তাহারা শরণাগত 
হইলে, তুমি তাহাদের দুঃখ উপশম করিয়া থাক। তাই এক্ষণে শরণাগত 
দেবগণ শন্র বিনাশে আঙ্লাদিত হইয়া তোমার স্বরূপভাব, উপলক্কি, 
করত স্তব করিতে সমর্থ হইয়াছেন । হে জগদগ্থে! তুমি' যেমন: 
শরণাগত দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদের শক্রুবধদ্ধারা অভীষ্ট 
পূরণ করিয়াছ, সেইরূপ অধুনা এই ভ্রিতাপক্রিষ্ট মানবের প্রতি তঁমি প্রসম্না 
হ৪--দুঃখদায়ী পাপ, এবং উতপাতরূপ অধর্মের পরিপাক বা ফলম্বব্ূপ 
দুঃটিক্ষ, দারিদ্র, জল-প্রাবন, মহামারী প্রভৃতি মহা উপসগর্সযূহ বিশ্ববাণীকে 
গ্রাস করিতে উদ্যত! হে আর্তত্রাণপরায়ণ। মা! তুমি জীব-জগতের 


এসকল উৎপাত উপশম করত; আবার পৃথিবীতে বর্শ-রাঙ্গা স্থপ্রতিষ্টিত 
কর--তোমার অনম্ত মহিমা আজ ও জগন্মর় বিঘোধিত ছক! 


(৩৩৩৪) 


প্রথতানাং প্রসীদ খ্বং দেবি বিশ্বান্তিহারিনি । 
ব্রৈলোক্যবাসিনামীডো লোৌকানাং বরদা ভব 1৩৫ .... 
হে দেবি! হে বিশ্বার্তিহারিণি! তুমি প্রতগণের পতি প্রা 


২৮০ ীশ্রীচ্ডী-তুবব ও সাধন-রতন্ত 
হও) হে ভিগোকমংস্কতে। ভুমি সক নষদোকের প্রতি বরদায়িন 
হও ॥৩৫/ হে ভ্রিলোৌকবন্দিনি বিশ্বপানকারিণি মা! তুমি প্রণত জনগণের 
প্রতি প্রসয়া 59; আমর! আমাদের অহংকারের উচ্চ শির তোমা? 
সর্বাভীষ্ট প্রদানকারী চরণতলে অধনযিত করিয়াছি; তুমিও আমাদের 
বৈরি, বিনাশ করত, শ্বামাদিগকে রুপা করিয়াছ। কিন্ত মা! 
আমাদিগকে কপ। করিলে চলিবে না নিশ্ববাইইুি কপা করিতে হইলে । 
ইহাই আমাদের শেষ এবং আন্তরিক প্রার্থনা; অতএব হে মাঃ ' 
ছুমি সকলকে বর দান করিথা, জগতের সর্বাঙ্গীন নুমঙ্গল প্রতিষ্ঠা কর' 
| তোমার নামগানে এবং জয়োচ্চারণে জল-স্থল-নভোম গুল মুখরিত হউক 1! 
| ও নুমস্ততিক টা ...(৩৫) [ স্তবদ্ধারা ভগবান বা ভগবতী সন্ধষ্ট হন 
বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই । পক্ষান্তাদে 
বদর প্ার্থনাকারীর সহিত, জীব-গতেরও মঙ্গল সংসাধিত হই 
থাকে; এজন্য স্তব-স্ততির অনন্ত মহিমা সবরশাস্তে পরিবাক্ক 
শিরা ]। 





দেবুবাচ ॥৩৬ 
ৃ বরদাহং স্থরগণ বরং যং মনসেচ্ছথ । 
ত্বং বৃগুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্‌ ॥৩৭ 
দেবী কহিলেন--শ্েে স্তরগণ। আমি বরদানে উ€ ৩. ভইয়াছি । 
জগতের উপকারক্‌ যে কোন বর তোনর। মনে আল উত্ডা করিতেচ, 
রাঙা প্রার্থনা কর; আমি তাহাই প্রদান করিতেছি ।৩৬৩৭ 
তদ্ব-স্ুখা। শরণাগত ভক্তগণের একান্তিক ভক্তি শদ্ধাসমঙ্গিত 
ত্তবদ্বার জগন্মাত! পরিতুষ্টা € প্রীত! তইয়। ঠাভাদিগকে বর প্রদানে 
উদ্যত হইয়াছেন : কিন্তু সে বর শুধু ভক্তের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে নহে : -উতত 
গার! তাই যা স্বরং রথে ৭ বলিয়াছেন- তামরা গতের 


বাধাও মাতৃময় ২৮১ 


উপকারার্থে ষে কোন বর প্রার্থন! করিবে, তাহাই আমি দিব” অভ 
মারের এই অভ বাণী মানবগণকে সতা জ্ঞান এবং আননোর প্র" পণ 
প্রদর্শন পূর্বক, সর্বতোভাবে বিশ্বের মঙ্গল সংদাঁদন করুকৃ! 
দেব! ডং 0৩৮ 

সব্ববাধাপ্রশমনং ত্রেলোকান্তাখিলেশ্বরি | 

এবমেব ত্বয়া কার্ধযমন্মদবৈরিবিনাশনম্‌ ॥৩৯. 7. 
. সতা বিবরণ | দেবগণ বলিলেন--হে ক্মধিলেশ্বরি 1: রা সুমি 

এখনি যেমন আমাদের বৈরিগণকে বিন।শ. করিলে, সেইক্প রিগোকের 

সর্ব প্রকার বাধা উপশমিত কর ॥৩৮া৩৯ 


তন্ব-্ুধা। জীব-জগতের সমস্ত কাধ্যই বি বাধায় পাও 
বিশ্বহীন কার্ধ্য খুব বিরল। দহামায়। যেমন এক্ভিদয় অনস্ত কাঁ্যরপে 
প্রকাশিত হইয়াছেন, সেইরূপ তিনিই বাধারূপে গ্রকটিতা ; কেনন। | 
পূর্বেও বল! হইয়াছে যে, পরষ্পরবিরোধী রাগ পিকাগার।ই  বৈচিত্রামর, | 
জগতের উদ্ভাবন সুসম্পন্ন হইঘাছে। সর্বূতে শক্তিতত বা মাতৃতন্ত 
উপলদ্ধি করিতে পারিলেই, বাধাগুলিও মাতৃময় হইয়া, সাধকককে আনন্দ 
প্রদান করিবে। স্কুল জগতের নার, আধ্যাত্মিক জগতেও মা অনন্ত 
বাধা-বিপ্ররূপে ক্রিয়াশীলা ; তন্মধ্যে আত্ম-ভাব লাভে উদ্বামীনতা এবং 
আনস্মভাবে অন্তরাগ বা প্রীতিই অন্যতম বাধা-স্বরূপঃ অনাক্মভাব 
সমূহ সাধারণতঃ ভ্িবিধ আকারে প্রকাশ পার, যথা--(১) স্বগত, 
স্বজাতীয়, বিজাতীর এই জ্রিবিধ ভে বা অনাস্সভাব ; (২) আলি 

ত, স্থিত, বঞ্চিত প্রভৃতি ফড়ভাব বিকার : (৩) আত্ম-ভাবের বিরোদী 
বা পরী অনন্থ ভাবের ক্রিরাশীলতা । আত্ম-ভাষে মোটামুটি এই 
সকল পরমভাব নিহিত যথ।--গজ, শাশ্বত, অদ্বিতীয়, অসঙ্গ, অথ, 
অবাভ, অথার, অক্ষর অনন্ত নিগুণ নিব্বিকার ইত্যাদি-_ইহারাত 





২৮২, রস্ীচনী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


টি 

পরমাস্থার পরমভাব ; আর ইহাদের বিপরীত ভাবসমূহই অনান্ছ। বা 

জীবভাব ; এই সকল জীবভাবই মস্ত্োক্ত অনস্ত বাধাস্বরপ ! শরপাগতি 

দ্বারা এবং মাতৃক্পায় এইসকল বাধা উপশমপ্রাপ্ত হয়, তখন সাধক 
সচ্চিদাননস্বরূপত্ব লাভ করিয়া ধন্ত ও কৃতার্থ হন।--(৩৮/৩৯) 

হে করুণাময়ি বিশ্ব জননি ! তুমি আমাদিগকে অস্ত্য হইতে সতো,, 
অনিত্য হইতে নিত্যে, অজ্ঞানতাময় অন্ধকার হইতে জ্ঞ/নময় দিব্যালোকে 
লইয়া যাও__মুত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া, আমাদিগকে অস্বতত্ব 
প্রদানে ধন্য কর !--এইরূপে তুমি জীব-জগতের দুখেময় ত্রিতাপ-জালা 
চিরতরে উপশমিত কর! প্রেম-ভক্কিহীন সম্তানগণের প্রণতি, নি গ্রণে 
গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ কর। ও নমশ্চপ্ডিকাট়ে । 

| দেব্যুবাচ ॥৪* 

. বৈরস্বতেহস্তরে প্রান্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে । 
শুস্তোনিশুস্তশ্চৈবান্াবুৎপৎস্তেতে মহাস্থুরৌ ॥8১ 
নন্নগোপগৃহে জাত যশোদাগর্ভসম্তবা । 

* 'ততত্তৌ নাশয়িস্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥৪২ 

জত্য বিবরণ । দেবী বলিলেন-_বৈবস্বত মন্বস্তরের অষ্টাবিংশতিতম 
চতুধ,গে, [দ্বাপরের শেষে এবং কলির পূর্বের ] শসত-নিষ্্ নামক 
অন্য মহান্থরদ্বয় উৎপন্ন হইবে 19১ ততকালে আমি লা-গোপগৃে 
যশোদা-গর্তে উৎপন্ন হইয়] বিদ্ব।চল-বাসিনীরূপে, এ অস্ুর-্বয়কে বিনাশ 


করিব 4৪২ ,. 
্ব-স্থধা। ম্বারোচিষ মনজুর অবিকার কালে, অর্থাৎ দ্বিতীয় 


মদস্তরে মেধস মুনি, রাজা সথরথকে দেবী-মাহাত্যু উপদেশ দিয়াছিলেন ; 
এজন্.ম্ত্রে কথিত সময়, ভবিস্তংবাণীরূপে পর্যবসিত ছিল... সম্প্রতি 
সপ্তম মন বৈবন্বতের অষ্টাবিংশ মহাযুগের কলিষুগ্গ চলিতেছে, স্থতরাং এই 





তয় শি ৪ ৃ ৬০ রঃ 


মহাষুগেই শুস্ত-নিশুস্তের উৎপতি ক ইছাই দেবীর উ্তি। /. ভগবান 
শ্রকুষের মর্তালীলায় সহায়িকার্ূপে ভগবতী যোগমায়া, গোপ-রাঙ্গ নন্মের 
গৃহে যশোদা দেবীর গর্ভ হইতে আবির্তত হন। তৎপর কংস: সেই. 
সদ্যজাত কন্তাকে বিনষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিলে; যোগমায়া ছেবী 

সের হস্ত হইতে ম্মলিত হইয়া, উর্ধে শুন্তে অষ্টভূজা মৃত্তিতে দর্শন দান 
পূর্বক অন্তর্ধান করেন। তংপর যোগমায়া দেবী, শুস্ত-নিশুস্তকে বিনাশ 
করিবার জন্য বিদ্ধযাচল পর্বতে বান করিতে থাকেন । সেই (দ্বিতীয় ) 
শুস্ত-নিশ্ত$ বধের পৌরাণিক গল্পটা উপভোগা । বিদ্ধ্যবাসিনী ফোগমায়- 
দেবী, পরম রমণীয় মোহিনী মৃত্তি ধারণপূর্বক, বলদুপ্ত শরভ্ভ-নিশুস্তের 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দর্শন করিয়া শুস্ত-নিশুত্ত ভ্রাতৃয় 
মদনের বাণে আহত হইয়া দেবীকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল, তখন, 
দেবী তাহাদিগকে বলিলেন--“তোমাদের মধ্য যে অধিক বলশালী * 
বলিয়া! প্রতিপন্ন হইবে, সেই আমাকে গ্রহণ করিবে” । তখন পরস্পরের 
ভ্রান্ব-ম্সেহ বিসজ্জন দিয়! শুভ্ত-নিশুস্ত ছন্ব-যুদছ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং যুদ্ধ 
করিতে করিতে উভয়েই নিহত হইল 1--এইরূপে দেবী কৌশলে 
তাহাদের নিধন কার্ধ। সম্পন্ন করিলেন। [কাশীধাম ও প্ররাগধামের 
মধ্যবর্ভা স্থলে বিদ্ধাচল-তীর্থে বিস্ধ্যবাসিনী মহালক্্ী-মাতার মন্দিরে 
এবং পর্বত-গাত্রে অষ্টভূজ্ঞ! কালিকা মাতার মন্দিরে, নিত্য-পূজ! হইয়া 
থাকে ]। 

চপ্ডিকা মায়ের শ্রীমুখ-নিস্ৃত, এখান হইতে চতুদ্দিশটা ক্লোকে, 
দেবী-মাহাক্মোর চরিত্র-ত্রয়ের শক্তি ও বীজ-দেবতামমূহ পরিকীষ্ভিত, 
হইয়াছেন, যথা-__ প্রথম চরিত্রের শক্ভতি__নন্দা, বীজ- রক্তদস্তিকা? 
মাম উরিত্রের শক্তি__শীকম্তরী, বীজ-_ছুর্গা। উত্তয চরিত্রের 
অতি ভীম. বীজ--্র ৷ [শতাক্ষী এবং শাকস্তরী একই 


২৮৪ ঙ শ্রীততী- রি € সাধন-রইা 


দেবী ] এইসকণ শক্ত এ বীজ দেবতাগনে শপ ব্যাখা, গ্রতে।ক 


চরিত্রের আদিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে । ক্াতীত এই মাতৃউদ্তি. 
সমূহে যট্চক্রতেদ এবং মাধক-দীবনের আদ্যাডিক ক্রমোক্তির ভাব 
০ পপ 






টি 
ওস্তরসমূহ অতি হুন্দররূপে নিহিত আছে, এই অপূর্ব রহস্ত পর পর 
ক্রমে উদ্ঘাটিত করা হইতেছে। এ 


মানব যখন সন্তগ্তণময় বাল্যাবস্থা অতিজ্ম করত; রঙা 


লীন অবস্থার পদার্পণ করে, তখন রজোগুণের উদ্সেষে কাম-ক্রোদ 


লোভ-মোহ যদ-মাঁৎসর্ধা প্রভৃতি ষড়রিপুগণ, তাহার শরীরে খুলভাবে 
বিশেষ চাঞ্চলা গ্রকটু করিতে থাকে । তখন প্রাক্তন-স্থকুৃতির ফণে 
কোন কৌন ভাগাবান বাক্তি, এসকল প্রতন্তিযুলক বুত্তিগুলিকে 
শমনপূর্বক উহাদিগকে খাত্মাভিমুখী করিতে প্রয়াস পান এবং আত্তভাদ 
উপলব্ধি করত, তংপ্রতিকারার্থে ভগবানের নিকটে এঁকাস্সিকভা 


“প্রার্থনা করিতে থাকেন। ক্রমে মাস্ম-নিবোদমূলক সাধলাদিতে প্রবৃ্ 


হইবার জঠ, তাভার মনে ও প্রাণে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পায়। 


অনগ্জর তিনি ভগবত দশর্ন বা স্বরূপ আনন্দলাভের জন্ত, অধ্যবসাঘ- 


' সহকারে সাধনাতে আত্মনিয়োগ করত ফঞ্রুমে আধ্াাস্তিক উন্নতি লাভ 


হৃদয়-ক্ষেত্রই আনন্দপ্রদানকারী মস্্রোন্ত নন্দ- -গোপ-গৃহ-- রী 


করেন। এই অবস্থার সাধক প্রাণনয় হৃদয়-ক্ষেত্রে, একটা অবান্ত 
আনন্দের স্পন্দন অন্থভব করিতে থাকেন ! সাধকের এইবগ অবস্থাপন্ন 


তি প্রাণের 






সন্বগুণময় বিশুদ্ধ ভাবটাই নন্দ, আর প্রাণের সহিত একাত্মভাবে যু 
মনষ্টাই যশোর ।' যিনি যশ দান করেন 'ভিমিই ষশ্পোদা_ননটা 
যতই বিশুদ্ধ ও আত্মস্থ হয, ততই আমিত্বের প্রসারতারূপ যশ অঞ্জন 
হইয়া থাকে | [মহ প্রণীত গ্রশ্থাবলীভে যশকে গানিত্বের প্রপারকূপে 
পপর, ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ]1। এই প্রাণ ও মনের সহযোগে 


সাধকের চিদরানন্দ লাভ হইতে থাকে) অর্থাৎ এই. অবস্থার সাধকের 
চৈতন্তময় আনন্দ- শক্তির অভ্াদয় হয়--ইনিই আনন্দম্যী নন্দা শক্তি 
ব1 ভগবতী কুলকুগুলিনীর জাগ্রত অবস্থা। মেরুদণ্ডই দেহস্থ 
অচল বা কুল-পর্ধাতমালা তত্মধ্ে মুলাধার-হানই বিন্ধ্াচল ইহা. 
বিকাশ ও অবিকাশ, জড় ও চেতনার মধাবর্তী কেন্তস্বরূপ অস্ুলের 
ফুলদায়ক স্থান! : নন্দারূপিলী ভগ্বব্তী কুলকুণুলিনীর পাতে, কিরে 
দদ-মাংসধা বা অহংনমেতির স্বলভাবরূপ মধু-কৈটও বিলয় ই ছি, 
তাঙছা প্রথম চরিত্রে প্রদর্িত হইগ্াছে এজন্য প্রথম চরিত্রের শক্তি. 

সাধকের যখন নন্দারূপিণী কুলকুগুগিনী শক্তি জাগ্রত হন, তখন 
তিনি কাগক্রোধাদি যড়রিপুর স্কুল আক্রমণ বার্থ করিতে সমর্থ হন,. 
শর্থাৎ সেই অবস্থায় কাম-ক্রোধ আপন। হইতেই দমন হয়--ইহাই 
পুরাণেক্ত শুভ্ত-নিশ্বম্তের' পরশ” যুদ্ধ এবং বিনাশ । কাম-ক্রোধরূপী * 
শুস্ত-নিশ্থ উপলক্ষণ মাত্র, কেননা যেখানে পধান বিপু কাম-ক্রোধ 
দলিত, খানে লোভ-মোহরূপী চগ্ুমুণ্ড এবং মদ-মাংসধ্যরূপী 
মধু-কৈটভও স্তন্তিত বা সংঘমিত, এক্ধপ বুঝিতে হইবে স্তুতরাং মাধক,। 
নন্দাশক্তির রূপালাভ করার, তাহার দেহস্থ আব্মা-নার[পণ জাগ্রত হইয়া 
বাহাজগতে বা সুলভাবে মদ-মাসধা ব1 অহতমমেতিরূপী মধূ-কৈটতকে 
বিনাশ করিলেন। এইবূপে নাবকের প্রবুত্তিমুখী সর্ববিধ স্তুলবৃদ্তি 
**ষমিত ভওয়ায়, তিনি নিবুদ্তিপরা়ণ ও তেঙ্ন্বীবূপে প্রতিভাত 
হইলেন। এই তেজমঘ় অবস্থার বীক্তটী, অতি কেজম্বী রক্তনস্তিকা 
অর্থাৎ € তেজস্থিনী কুণ্ডপিনী) ধারণ করিয়াছেন, কেননা পরবর্তী 
শ্তেজময় মবিপুরে ভিনি উহা বিকাশ করিলেন 1 এজন্ত প্রথম 


--চরিগ্রের বীজ টান 1--(৪*-3২) 








২৬ শ্ীজীচতী-তত্ব ও সাধন-রহন্য 


 পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে । 

 অবভীর্ধা হনিষ্তামি বৈপ্রচিত্তাংস্ত দানবান্‌ 18৩ ০ 

ভক্ষয়স্ত্যাশ্চ তানুগরান্‌ বৈপ্রচিতবান্‌ মহান্থুরান। 

রক্তা দস্তা ভবিষ্যস্তি দাড়িমীকুস্থমোপমাঃ 18৪ 

ততে! মাং দেবতা স্বর্গে মর্ত্যলোকেচ মানবাঃ। 
_ স্তবন্তে ব্যহরিত্তন্তি সততং রক্তদস্তিকাম্‌ ॥8৫ 
| সত্য বিবরণ । পুনরায় [এ মহাযুগের কলিকালে ] আমি 
অতি ভয়ঙ্কররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বিপ্রচিত্ববংশজাত দানব- 
গণকে সংহার করিব ॥6৩| তখন সেই ভীষণ বৈপ্রচিত্ত মহাস্থুরগণকে 
ভক্ষণ করাম্ব, আমার দস্তসমূহ দাড়ি্ব-কুন্থমবৎ রক্তবর্ণ হইবে ॥8৪ 
তজ্জন্ত স্বর্গে দ্রেবগণ এবং মত্ত্যে মানবগণ, আমার স্তব-কালে আমাকে 
রক্ত-দন্তিকা নামে কীর্তন করিবেন ॥৪৫ 

তত্বন্তরধা। রৌদ্রেণ রূপ্রেণঅতি তেজন্বী মৃত্তি দ্বারা--ইতা 
সর্বদেব-শরীরের ভেজদ্বারা গঠিত অতি তেজস্বী দুর্গা মৃত্তিত্বর্ূপ। 
'রক্তদন্তিকা_ রজোগুণময়ী সংস্ারিণী মুত্তি, ভগবতী ছুর্গাও মধুপানে 
রজ্ঞোগুণান্থিতা হইয়াছিলেন। রক্তদদ্থিকা€ রজোগুণের পরিপূর্ণ নতি; 
তাই, যৃতি-রহস্তে ইনিও রক্তবর্ণা, রক্তনেত্রা, রক্তকেশা, ও 
রক্র-বমনা বলিয়া পরিকীত্তিতা।- ইহার অন্য নাম রক্ত-চামুণ্ডা ৷ 

 বিপ্রচিত্ত-বংশঙ্গাত অস্থুরগণ__বিপ্র ব। ব্রাঙ্মণের চিত্ত সন্বপ্ুলম : 
সনবগুণাশ্রিত রঘ্রো গুণের বিভিন্ত অহুংভাবীয় উদ্বেলন বা রুষ্ঠানসমূভ ও 
বিদ্যা হা তেজস্বী বৈপ্রচিন্ত-দানবগণ | | 

কুল আন্থরিকভাব বিলয়কারী, তেক্জশ্বী সাধকের রজৌগ্তণ 
নাভি হওয়ায়, উহা বৈরাগা, রি সাধনপপ্রচটা সি 


বসুযা আহার ২... 8... 


সাধনা মাত্রই যৌগ) কিছ! অন্ত কোনপ্রকার অন্ত বী সাধনরণে | 
প্রকাশ পাইল-_এইকপে মাধক রজ্বোগুণের 'অন্তন্মধী -ক্রিয়াশীলতাঘার। 
উদ্বেলিত ও অভির্িত হইয়া, হক্ব অহংভাব-ও অভাবে বিভাবিত 
হইলেন-__অর্থাৎ ভগবত উদ্দেস্তে আচরিত অস্ুষ্ঠানসমূহ এবং আত্ম- 
নিরোধকারী কাধ্াসমূহও বথাষথভাবে সমপ্পিত না হইলে, উহাঁও সবর, 
নিম্দিত শৃঙ্খলদ্বারা' জাবদ্ধসদৃশ বদ্ধনমর অবস্থা; এবিবয়ে মধ্যম খণ্ডে 
সবিস্তারে আলোচন! কর] হইয়াছে । এজন্য তেজময় যণিপুর প্রদেশে : 
তেজস্থিনী রক্তদ্তিকা অ'বিততা হইয়া করুণা বিতরণপূর্ববক সাধকের 
রজোগ্ুণম় সাদন-প্রচে্টাবপী বিপ্রচিত্ব-বংশীয় অন্তুরগণকে বিনাশ 
করিঘা থাকেন । নন্দ-শক্চি ব্যতীত, অবশিষ্ট পাঁচটা শক্তির, স্থুলদ্গতে 
আবির্তাব-লীলা ভনিগ্যন্তের জন্য নির্দেশ থাকিলেও, এ মৃত্তিসমূহের 
সুক্ষ ও কারণ-লীলা ভক-দেহে বর্তমান; আর স্তুল ছগতেও তীহাদের 
পূজ। ব্যবস্থিত আছে 1 ৭৩৪৫) 

ভূয়শ্চ শতবধধিকা মনা বৃষ্ট্যামনস্তসি | 

মুনিভিঃ সাস্তৃতা ভমৌ সন্ভবিষামাযোনিজ। ॥8৬ 

ততঃ শতেন নেতদট নিরীক্ষিষ্যামি যন্ুনীন্‌। 

কীর্তয়িগ্ত্ডি মন্ুজ"চ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ ॥৪৭ 

ততোইহনখিলং লো কমাত্মদে হসমুস্তবৈঃ। | 

ভরিষ্যামি স্তরাঃ শ'টকরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ ॥৪৮ 

শাকম্তরীতি বিখাতং তদা যাস্াম্যহং ভুবি ॥৪৯ 

তত্রৈবচ বধিষ্যাসি দ্রর্শমাখ্যং মহান্থরং। 

[ ছর্গাদেবীতি বিখাাতং তন্মেনাম ভবিষ্যুতি ]1৫০ 

সত্য বিবরণ। দুনবার যখন শতবর্ষব্যাপিনী অনাবৃষ্টিহতু 
ও টি হইবে, ্ন ০9% টি আমার স্ব কর্বিবেন 








২ বি 


নারির তে শ্রীত্ীচন্তী-তনব ও সাধন-রহস্য 


মি, অযোনিমপঘবারণে পৃথিবীতে আবিভূতা। হইব%৪৬1 তৎকালে 


আমি শতনেকদ্থার! মুনিগণকে দর্শন করিব; এজন্য মানবগ্ আমাকে 
. শঙা্ী নামে কীর্তন করিবে ॥৪৭। হে দেবগণ! অন্তর আমি 
আত্ব-দেহজাত প্রাণপারণকারী শাকসমূহের দ্বারা বুষ্টি না হওয়। পধান্ 
সমুধার  জ্ীবগণকে পালন করিব 19৮। তৎকালে পৃথিবীতে আছি 
রি শাকন্তরী নাষে বিখ্যাত হইব৪৯॥ সেইকালেই [ শাকগ্রীর অবতার 


সময়ে] জা ছুর্গষ নামক এক অন্তরকে বধ করিব; এজন্য- আমার 
নম দুর্গাদেবী বলির বিখ্যাত হইবে ॥৫০ 


তত্ব-্থুধা। শতবধ অনাবৃষ্টি ছার জলশূত্ত রা 


_ ব্াধ্যায় জল বা আপ্‌কে এই গ্রন্থে আনন্দরূপে সর্বত্র ব্যাথ্া। কর! 


হইছে; মানব-দেহের আন্তমানিক পরমায়ু শতবর্স ; এই শতবর্ষ 
প্ান্ত মহুঘ্াগণ স্বরূপ আনন্দ হইতে বিটা দ্রিহাপ-ছ্রালা সতত 
সম্থাপিত হওয়ার, তাহ।দের অন্কঃকরণ অরুস্ূমিতৃলা বিশুধ-_ইহাই 


_ শতবর্ষ অনাবুষ্টি : অনন্থর জাগতিক নিরনে, ক্রমোন্নতিতে যখন মানাবের 


আত্মাভিমূধী গতি কই স্বরূপ আননদলাভের জন্য ব্যাকুলতা আসে, 


. তখন রদ্দোগ্তণমর সাধনাতে সাধকের বিশেষ অঙ্ুরক্তি হয়। অনস্থর 
মাক্ুগাপূর্বক, রক্ত-চামুগ্তারপে উহ ভঙ্গ করিয়া দেন। তখন সাময়িক 


ভাবে সাধকের হদর-সেত্রটাও বিশুঞ্ধ হই! পড়ে; এবস্বিধ অবস্থায় 
আত্ত-সাধক পর রিস্াথপরারন দাতৃচরণে শরণাগত হন।, তখন, উন্নত 
অবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের প্রতি সর্বতশ্চঙ্ক না কটাক্ষপাভ করেন এবং 
তাহার চিত্তের নিভৃত ও গোপন প্রদেশে কোন কোন আন্থরিক ভাব বা 
নীজ 'লুকাগিত 'আছে-কোথার, কোন ক্রুটী বিছাছি। দুর্বলতা বা 
্ কুসংস্কার ৃ ্বাছে,.. তাহ]. যেন শতুষ্টিতে খুঁজিতে থাক্ষেম- ইহাই 


_ ফুনিগণের প্রতি মন্তোস্ত শতাক্ষীর শতনেত্রপাত | অতঃপর সাধকের 


াধনার ক্রম. রঃ ২৮৯৮. 


1ধ্যাস্মিক নাজ করিবার অভিগ্রায়ে প্রাথময় অনাহত পদ্ধে 
লনকারিপী মহাপ্রাণমরী বৈষ্বী-শক্তি মহালক্মীরূপিণী আাকভরী। 
ধকের, অন্তরে বাহিরে সর্বত্র প্রাণময় চৈতন্তভাবের, সুর ঠ [ 
নজন্মাস্তরের শতবর্মব্যাপী অনাবৃষ্টিতে বিশু শুশ্্-দেহটাতে প্রাণ-সঞ্চার | 
রিয়। উহ। প্রাণমন্র ও জ্ঞানময় করিয়া তুলেন__এইকপে সাধকের 
জোগ্ুণময় অহমিকার হৃম্ চাঞ্চল্য এবং কুসংসকারাদি প্রাপ্রতিষ্ঠার . 
(লে আপনা হইতে বিলয় হইয়া যার; তখন সাধক বিশ্তুদ্ধ ভাবা পন্ন 
ইয়া বিশ্ুদ্ব-চক্রে আরোহণ করেন। . এইপ্রকারে সাধকের দুর্গম ছুজ্ঞেয় 
।বং ছুলভি সাধন-রহস্তসমূহ দুর্গতি নাশিনী দুর্গা মা প্রাণময় হৃদয়-ক্ষেত্রে 
টদঘাটিত করিরা দুর্গনরূপ বাধা-বিস্বকে অপসারণপূর্বক সাধককে 
প্রাণে ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করেন_ ইহাই ছুর্গন অস্থুর বধ বাঁ দুর্গম 
বষু-গ্রন্থি-ভেদ । এইসব কারণে মধামচরিত্রের শক্তি__শাকস্তরী, 
টী_ দূর্গ | 

লক্্ী-ত্বের মতে_বৈবন্বত মন্স্তরের চত্বারিংশ চতুর্য! গে, অর্থাৎ 
আরও একাদশটী মহাযুগ্গ অতীত হইলে, শতাক্ষী বা শাকস্তরী অবতীর্দা 
হইবেন এবং দুর্গম অন্থুরও তখন বধ হইবে। [“ছুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং 
তন্মে নাম ভবিষ্যতি” এই ঙ্োকার্ধ প্রাচীন চত্ডীতে দৃষ্ট হয় না) এজন্য 
কান কোন প্রাচীন টাকাতে উহা'র উল্লেখ নাই ; স্থৃতরাং ছুর্গম অস্থরকেও 
মালক্্ীরূপিণী শাকস্তরীই বধ করেন, এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়। 
বিশেষতঃ ম্তব-মন্ত্রে আছে-ছুর্গাসি গহীন" -ইহা 
দ্বারাও ছুর্গা শবে স্বাভাবিক অর্থই সৃচিত এবং সুদুর ভবিষ্যতের ্‌ 
আবির্ভাব অগ্রতিপন্ত্ ]। 

উক্ত , লক্্ী-তত্রমতে_ বৈধস্বত বা বর্তমান মন্বস্তরের পর্াশত্বম 
মাষুগে, ভীম়াদেবী এবং বষিতম চতুষুগে জামরী দেবী আবিততা. 








১৯ 


২৯০ জীত্রীচ্ী-তত্ব ও সাধ ন-রহস্য 


: হইবেন। [তথাপি ইহাদের নিতাপুজ্ঞ ভারতের, বিভিন্ন স্থানে দুষ্ট 
: হয়; প্রাচীন: তাস্্রলিপ্ত নগরে (বর্তমান নাম তমলুক ) ভীমাদেবীর 
অভি প্রাচীন মন্দিরে মিতা পূজা অনুষ্টিত ; আর না নদীর তটস্থ 
. গুকার-নাথ তীর্ধের নিকটে, ভ্রামরী দেবীর বিশেষ মহাত্মা কথিত ও 
হি -_-(৪৬-৫০) 
পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিনাটলে? | 
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি যুনীনাং ত্রাণকারণাৎ ॥৫১ 
তদা মাং যুনয়? সর্ব স্তোত্ন্ত্যানঅমূর্তয়ং | 
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥৫২ 
যদারুণাখ্যন্ত্রেলাক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি। 
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বা। সংখ্যেয়ষট্পদম্‌ ॥৫৩ 
ব্রিলোকাস্ত হিতার্থায় বধিষ্যামি মহান্থরমূ। 
ভ্রামরীতিচ মাং লোকা স্তদা স্তোহ্যন্তি সবর্বতঃ 1৫8 
ইং যদা যদা বাধা দানবোঁথা! ভবিষ্াতি | 
তদ। তদার্বতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্‌ ॥৫৫ 
, ইতি মার্কগেরপুরাণে সাবণিকে মন্বন্থরে দেবী-মাহাজ্োে 
নারায়ণী স্তৃতিন্গাঘ একাদশোহধায়ঃ | শ্লোক সংখা-৫০ই 
অন্ধ সংখ্যা ৫৫ : 
সত্য বিবরণ । পুনরারর আমি যখন অতি ভীষন টিভি 
অবতীর্ণ হইনা মুনিগণের রক্ষার নিমিত্ত রাক্ষলগণকে নিহত করিব, 
তখন সমস্ত মুনিগণ প্রণত হইয়া আমার শব করিবেন এবং আমি 
“ভীমাদেবী” বলিয়। খ্যাতি লাভ করিব ॥৫১1৫২। অতঃপর যখন অরুণ 
নামক অন্্ুর ধ্রিউূবনে ঘহ। উৎপাত করিবে, তখন আমি অনংখ্য 





সাধনার পুম ; হা | ৃ ৃ | ্ ২৯১ রর 


| ঘপদ-পরিবৃত ্ামরীরূপ ারপ্ক স্রিলোকের হিতার্থে মহাহরকে 
শবধ করিব) তৎকালে সকলেই. আমাকে পভ্রাযীগ ববিয়া স্ব | 
করিবেন 8৫৩৫৪।, এইববপ্ে: যখন. যে কোন সময়ে দানব বাধা ধা; 
নউৎণাৎ সংঘটিত হইবে, তকালেই আমি অবতীর্না হইয়া শহ না গকে. 
(বিনাশ করিব 0৫৫. নি 

তত্ব-স্থধা। সাধক আকাশ-ততবময় বিশুদ্ধ অধিটত হই. 
নিঃসজভাব লন্ষিহেতু তাহার অবিশ্বাস বিদুরিত হইয়া যায় অর্থাৎ 
ধৃত্রলোচন বধ হয়। তথাপি পরমাত্মাকে লাভ করিবার লোভ সাঁধক 
সংবরণ করিতে পারেন না এবং তৎপ্রাপ্তির উপায় আশ্রয়রূপ মোহও 
অপগত হয় না; তাই কালিকা বা চামুণ্ডাকূপিণী ভীমাদেবী, সাধকের 
বিশুদ্ব-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া লোভ-মোহরূপী চগ্ড-মুণ্ডরে বিলয় করিয়া 
থাকেন। তৎপর সাধক আজ্ঞা-চনক্রে উখিত হন। এই অবস্থায় 
উপনীত হইলে, সাধকের মনোময় কোষে রক্তবীজরূপী স্যক্ম ও কারণময় 
চাঞ্চল্য ও সংস্কাররাণি কারণ ব। বীজাংশ হইতে প্রকট হইয়া সাধককে 
পুনরার ছুঃখ প্রদান করিতে থাকে; তখন কালিকা বা ভীমা ম! 
উহ্থাদ্দিগকে নিজ কারশমর দেহে বিলর করেন। তৎপর পরমাত্মাকে 
লাভ করার কামন!| কারণমর ক্ষেত্রে অতি প্রবল শুষ্তান্ুররূপে আত্ম- 
প্রকাশ করে (কেননা কাম-কামন! দ্বারা পরগাত্মাকে স্বরূপে লাভ 
করা যার ন1) ক্রমে প্রতিহত রজোপ্তণময় কামনা, ক্রোধ মৃত্তি নিশ্ত- 
বূপে রক্তিম আভাঘুক্ত বা অরুণভাবাপন্ন হইয়া প্রকাশ পায় ইহাই 
মস্ত্রো্ত অরুণাখ্য অন্থর। অধ্িকা মা ব্রঙ্গাননদময ভ্রামরী মৃদ্তিতে 


এই কাম-ক্রোধের একাত্মভাবাপন্ন অরুণাখ্যকে বিলয় করিয়া সাধককে 
পরমানন্দময় আত্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন; এজন্য উত্তম চরিত্রের 
শক্তি--ভীমা) বীজ-ভ্রামরী | | 











২৯২ ্রীত্রীচণী-তৰ ও সাধন-রহনট 
* শ্রধর যেমন ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করিয়া মধূ-চক্র নিশ্বাণ করত 
মধুপানধারা আনন্দিত হয়, সেইরূপ মুক্তিকামী ' সাধককেও সর্ববভূতে 
সর্ব বিষয়ে পরিছিন্ন বিভিন্ন কেন্দ্রের মধুরূপী আনন্দ-কণাসমূহ সংগ্রহ 
করত 'দেহময় ও বিশ্বমর বিরাট মধু-চক্র নির্বাণ করিতে হইবে । বিডির 
বিষয়গত মধুরূপী আনন্দ-রসসমূহ যে সেই অখণ্ড ভূমা বা পরমানন্দেরই 
(অংশ বা কণাস্থরূপ, তাহা সাধক মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিয়া আহলাদিত 
হন। এইরূপে সাধক ব্রদ্ধানন্দময় মধু-চক্রের আনন্দমধুরাশি পান করত 
'অমর ও জীবনুক্ত হইয়া বিশ্বের সর্বত্র আনন্দ-প্রতিষ্ঠা করত ব্রদ্ষম্ীর 
ত্রঙ্মান্দে চিরমগ্ন হইয়া ধন্য ও কৃতরুতার্থ হন! বিশেষত; ভ্রামরীরূপিণী 
কুলকুণুসিনী মানব-দেহের আনন্দময় ও মধুময় ষট্চক্র হইতে আনন্দ 
মধুকণাসমূহ ত্রমে সংগ্রহপূর্বক যট্চক্র ভেদ করত সহস্ারে উপনীত 
হইয়া ব্রদ্ধানন ও স্বরূপানন্দময় অনন্ত স্তর সঙ্থলিত বিরাট, মধু-চক্র 
। নির্মাণ করেন-_সেই মধু-চক্রের আ্মানন্দ-স্থধা পান করত সিদ্ধগণ 
বিভোর! আর ভ্রামরীরূপিণী ভগবতী কুগুলিনীও ভক্তসহ সেই 
ত্রহ্ধানন্দমর কুলাম্মুত পানে আহলাদিত ও পরিতৃপ্ত হন।-_ইহাই 
ভ্রমর পরিবৃত ভ্রামরী দেবীর মধুপান এবং মস্তোক্তিদমূহের রহস্য ও 
ন্ভাৎপধ্য (৫১০৫৪) 
উক্ত সাধকের মঙ্গলের জন্য এবং সাধন-পথের দুর্ভেদ্য বিশ্লবাধা 
অপসারণের জন্ করুণামযী জগন্মাতা যখনই সাধকের '্লোকমন় 
ৃ দেহে আবিভূতি হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন, তখনই করুণা প্রকাশ 
রত ইচ্ছামযী মা তাহার ইচ্ছামত যে কোন মুষ্ঠিতে বা থে কোন 


ভারে আন্ম-গ্রকাঁশ করিয়! অস্ত্র দ্লনপূর্বক ভক্তকে রুতার্থ করিয়া 
থাঁকেন। বহির্জগতেও অধন্্ব দলনপূর্ববক ধর্ম সংস্থাপনের জন্থ এবং 
তৎসহ ভক্তগ্ণকে অন্ধগ্রহ করিবার অভিপাঁষে করুণাময় ভগবান ধা 


করুণা ও প্রেমধারা | ২৯৫, 


ভগবতী যুগে যুগে আবিভূ্তি হইয়৷ থাকেন? এবিষয়ে গ্বীত॥ চণ্ডী 
এবং ভাগবত সকলেই একমত। এইরূপে রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে ও 
শব্দে পরমাত্মার অফুরন্ত ফরুণা-ধারা জীব-জগতের সর্বত্র উৎসারিত, 
হইয়া অনন্তভাবে সকলের স্থ্খ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করিতেছে-সে 
প্রেমধারার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই বা শেষ নাই-_উহা! সহশ্রধারার 
সহশ্রভাবে বিশ্বের সকলকে প্রেমানন্দে অভিষিক্ত করিতেছে! কিন্তু 
সে রূপ দর্শনের চক্ষু কোথায় ?--সে প্রণব ঝঙ্কার শুনিবার কর্ণ কোথায়? 
_-সে আত্মহারা প্রেমময় স্পর্শ অনুভব করিবার শক্তি কোথায়? সে 
পরম রস আম্বাদন করিবার রমনা কৈ ?__-আর সেই দিব্য গন্ধ আত্ত্রাণ 
করিবার ক্ষমতাই ব। কোথার ?_-তাই বলি, সেই ক্ষমতা সেই শক্তি 
লাভ করিবার একমাত্র উপায-_-শরণাগতি !__“নান্তঃ পন্থা বিদ্যৃতে 
অয়নায়”__ ইহাই একমাত্র পথ, অন্য পথ নাই 1-_৫৫)। গনমশ্চণ্ডি 

ও ছুর্গে শিবেইভয়ে মাঁয়ে নারায়ণি সনাতনি । 

জয়ে মে মঙ্গলং দেহি নমস্তে সর্বমঙ্গলে ॥ 





স্উত্ভুন্ চ্ল্ভ্রিভ্জ 
দ্বাদশ অধ্যায়__মাহাজ্ঝ্য বর্ণনা । 


০৯০টি 


দেবুবাচ ॥১ 
| এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যাতে যঃ সমাহিতঃ। 
তন্তাহং সকজাং বাধাং শময়িস্তাম্যসংশয়ম্‌ | 


আ্ীচতী-ত ও সাধন-রহস্ত 


রং সত্য টা বিবাণ: ৬)  বলিলেন-_ষে বাতি সমাহিত হইয়া 
_ এইসকল স্তব পাঠদ্বারা নিত্য আমার সন্তোষ বিধান করে, আঙ্গি 
তাহার এহিক ও পারত্রিক সর্বপ্রকার বাধা বা দুঃখ উপশম করিয়া 
 থাকি-ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥১।২ 
".. তৃত্ব-স্ধা। “এভিঃ স্তবৈঃ”--এইসকল স্তবদ্ধার-এই উর 
প্রথম চরিত্রের ব্রঙ্ধারত স্তব, মধাম চরিত্রের দেবগণ ও মহধিগণরূত 
স্তব এবং দ্রেবগণকৃত উত্তম চবিত্রের প্রথমাংশে ও একাদশ অধ্যায়ে 
বপিত সুবসমৃহ লক্ষ্য করা হইয়াছে। মন্ত্রোক্ত য£' বাকাটাও উদ্দার- 
ভাবাপন্ন, কেননা উহাদ্বারা যে কোন বাক্তি দেবী-মাহাত্যোর স্তবসমূত 
প্রতিদিন সমাহিতচিত্তে পাঠ করিলে, তীহার ইহকালের সাংমারিক 
সর্ববিধ দুঃখ উপশম হইরা শান্তিলাভ হইবে; আর পরকালে স্বগভোগ 
বা মুক্তিলাভরূপ অভীষ্ট মিদ্ধ হইবে টিং মায়ের অম্ৃতমর বাণীর 
* তাৎপধ্য ।--(১।২) 
মধুকৈটভনাশঞ্চ মহিষা্থরঘাতনম্‌। 
কীর্তবয়িয্যন্তি যে তদ্বদ্বধং শুস্তনিশুস্তয়োঃ ॥৩ 
» অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং নবম্যাধ্ৈকচেতসঃ। 
শ্রোধ্স্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্মুত্তমম্‌ ॥৪ 
ন তেষাং ছৃদ্ধতং কিঞ্চিদ্‌ দুক্কতোথা ন চাপদঃ। | 
ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়ৌজনমূ ॥৫ ১... 
মাতৃ-বাণী। যাহারা মধু-কৈটভ বধ, মহিষা্থর বধ, শুভ্-নিশুসত 
বধেয় বিবরণ দর্থলিত সপ্তশতী দেবীমাহাত্ময উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবে 
(ইহাই মন্ত্রোক্ত কীর্তন ), অষ্টমী নবমী ও চতুদ্িশী তিথিতে যে সকল 
ভক্ত একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার উত্তম দেবী-মাহাত্ময শ্রবণ করিবে, 









্তপঠকও শ্রোতা 


তাহাদের কিছুমাত্র পাপ থাকিবেনা; পাপন আপ, শা ্ 
্‌ প্রিযলবিয়োগও ঘটিবে ন 1(৩-৫) | রে রা 7 
তত্বস্থধা। প্রথম শ্লোক দ্বারা হাহারা নী হি করেন,” 
তাহাদিগকে লক্ষা করা হইয়াছে; আর দ্বিতীয় শ্সোক দ্বারা ৬দুর্গাপূজার 
মহাষ্টমী মহানবী এবং শিব-চতুর্দশীতে চণ্তীপাঠ শ্রবণের বিশেষ ফল 
পরিবাক্ত; আর পরবত্বী শ্নোকমমূহে সপ্তশতী পাঠকের এবং শ্রোতার 
ফলপ্রাপ্তি বর্ণনা" করা হইয়াছে । [কেননা উচ্চৈঃম্বরে পাঠকারীও 
শোতারূপে পরিগণিত ]। এততম্বাতীত নাপারণ অষ্টমী নবমী প্রভৃতি 
তিথিতে দেবীমাহাত্মের পুখ্যমর কথা শ্রবনেও বিশেষ ফলপ্রান্তি 
হইয়া থাকে । অমুতমর সোমকলার সহিত আনন্দময় ষোড়শ কামকলা 
সংযুক্ত হইয়া জীব-দেহে প্রতিপদাদি তিথি ভেদে বিশেষরূণপে ক্রিয়াশীল 
হয়-__-অষ্টমী তিথিতে ষোড়শ কলা মধ্যে নয়টা কলা বা আনন্দ-সুধ।-রস 
জীব-শরীরে অভিবাক্ত হওয়ার, পাক্ষিক প্রথম রসাধিকা হেতু এবং 
পরবস্তী কোন কোন তিথিতেও শরীরের বা স্বাস্থোর সামগ্তশ্তয রক্ষার্থে 
মৎস্য মাংস ও টৈল ব্যসহারাদি নিষিদ্ধ এবং ইন্জিরসংযম ব্যবস্থিত। 
এ রমই প্রকৃতপক্ষে সুধা ব! আনন্দ; এসকল বিশেষ তিথিতে ভগবৎ 
লীলা-প্রসঙ্গ জপ ও কীর্ভনাদি সাধন করিলে, তিথির সহায়তায় উদৃক্ত 


রসাধিক্যের সহিত, সাধকের সাধনজনিত আনন্দভাব সংযুক্ত হইয়া 
অমুতোপম অবস্থার স্ষ্টি করিতে পারে; এজন্য অষ্টমী নবশী প্রভৃতি 
তিথিতে চণ্ডীপাঠ শ্রবণের জন্য মায়ের আদেশ। ৃ 

এক্ষণে তিখিভেদে কামকলা ও সোমকলা। সংযুক্ত হইয়া কিভাবে 
দেহের কোন কোন স্থানে ক্রিয়াশীল হয়, এবিষয়ে এবং কামকলার 


স্থল এ স্থক্মভাব, এখানে ক্রমে উল্লেখ করা হইতেছে। কামকল 
সর্ধব্ববিষয়ে সিদ্ধিগ্রদানকারী পরমানন্দপ্রদ অতি গ্রোপনীয় সত, িধ 




















রবের মধ কেহ কেহ কাযকমার, গঢ রহ এবং ঘি 
অবগত আছেন। ইহা অতি দুর্লভ; যোগ ও ত শাঙ্াদিতে ফোন 

কান স্থানে সাক্কেতিকভাবে কিছু কিছু উল্লেখ দেখা যায়। জগদগ রু 
উগবান শশ্বরাচার্যা, তাহার আনন্দলহরী স্তবে হচ্ছ কামকলার যতকিঞ্চিৎ 
আভাস প্রদান করিয়াছেন। অন্ত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে যে, সুক্ষ 
কামকলা সকলের ইট্রদেবতারূপিণী ও ব্রহ্মন্গরূপিণী কুলকুগুলিনী | 
বীরভাবাপন্ধ সাধকগণ ও যোগীগণ কামকলার অর্চনা ও ধ্যান করত, 
ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্স্বরপত্ব বা শিবত্ব লাভ 
করিয়া থাকেন। 

কামকলার স্ুলভাব উল্লেখ করার পূর্বে, মানব-দেহের অর্নারীশ্বর 
ভাবটা অবগত হওয়া, বিশেষ প্রয়োজন ; প্রথমতঃ মানব-দেহকে দক্ষিণ 
ও বামক্রমে লম্বালম্বি দুইভাগে বিভক্ত করিলে দেখা যাইবে যে, উহার 
' দক্ষিণাংশ ক্ফুর্য্য ও অগ্রিতেজোস্তব বিষময় উগ্র রশ্মিসমূতদ্বারা পরিব্যাপ্ধ 
--কেননা দক্ষিণাঙ্গে সথধানাড়ী পিঙ্গল1 এবং তদাশ্রিত তেজবাী সুষ্ধ 
_নাড়ীস্মৃহের বিশিষ্ ক্রিয়াধিক। বিদ্যমান ; এইরূপে দক্ষিণ চক্ষু সু্ধান্থরপ, 
দক্ষিণ লাকা অগ্নিমর তাপযুক্ত উষ্ণ শ্বাস (পিঙ্ষল! নাতীর শ্বাস) 
বইন .করিতেছে; হৃদপিণ্ডের দক্ষিণাংশে রক্তের দূবিত ভাব বিলরের 
বা শোধনের বিশিষ্ট ক্রিয়া (রুদ্রভাব ) বিদ্যমান । এই রূপে মানবের 
দক্ষিণাঙ্গে বিষময় ও তেজময় উগ্রভাবের প্রাধান্ত হতে. উহ্বা যেন 
 শরীরটীকে বিশুষ্ করিয়া বিষবত ক্রিয়া উৎপাদন করিতে সতত উদ্ভত ! 


এজন শরীরের দক্ষিণাঙ্গ রুদ্রাংশতুল্য এবং পুরুষভাবাপন। পক্ষান্তরে 
ভগবৎ .বিধানে শরীরের বিষয় ও তেঞ্জময় অবস্থাকে, সাম্যাবস্থায় 
আনয়ন করিবার জন্য, দেহের বামাংশে স্বধাকরের স্থশীতল প্রভাব 
_বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে !-চন্্রূপা ইড়া! নাড়ী এবং তদাত্রিত 











১ কথা, করিও 


হাত অললরাবী -অসপখা' নঙ্নাড়ী দেহের বামাগশ ফিপিই 
_ অধিকতর মধ বিতরণ করিতেছে; ভাই বাম নয়ন চক্র বাম 
নাদিকা দ্বারা ইড়া নাড়ীর স্থশীতল বাহু প্রবাহিত। এনত্াতীত 
হৃদপিণ্ডের বামাংশে দেহ রক্ষাকারী স্ঙ্ষ প্রাণের নিয়ত অবস্থিত 3. 
সত্বগুণময়ী প্রাণ-শক্তি হুক্মভাবে অবস্থান করিলেও স্থু্ শ্বাস-প্রশ্বাস 
দ্বারা তিনি জীবের জীবনকে সপ্ভীবিত রাখিতেছেন। যদিও স্ুধান্্রাবী 
সুজ্্র নাড়ীসমূহের প্রভাব বাঁ ক্রিয়াশীলতা কতক পরিমাণে দক্ষিণাংশেও 
বিদ্যমান, তথাপি পিঙ্গল! বা সূধ্যনাড়ীজাত তেজমর ুক্ানাড়ীসমূহ 
উহা গ্রামবা পান করিয়া ফেলে! আর স্ুধ্য-নাডীর মহায়িকাগণ 
শরীরের বামাংশে কতক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার বা ক্রিরাশীল হইলেও, 
সেখানে সধাকরের প্রভাবহেতু শীতলতা মপ্যে অগ্নিতেজ বিলীন হইয়। 
যায় !-এই সব কারণে মানবদেহের বামাঙ্গ বাম! ব| নারীরূপ। ; 
এইরূপে দক্ষিণ ও বাম, এই উভয় অঙ্গ মিলিয়। দুলভ মানব-দেহটা আর্ধ- 
নারীশ্বর ব' শিবশক্ভিময় মুত্তিত্বরপ! 
কামকলার নলহাপ_জ্ঞ।নসন্ধগনী তত্থ্রে মহাদেব মানব দেহে 
আনন্দময় কামকলা এবং অমুতময় সোম কলার স্ুলভাবে স্থান নির্দেশ 
পূর্বক বপিয়াছেন--“দক্ষপাদাদি মুদ্ধান্তং বাম মুদ্দাদি সুন্দরি । পাদান্তং 
পূজ্জরেহ সর্ববাঃ কলাবৈ কামসোময়োঃ” ॥ অর্থাৎ হে সুন্দরি! (ভগবতি ) 
দর্ষিণ চরণ হইতে মন্তকের দক্ষিণাংশ পর্যাস্ত এবং মন্তকের বামাংশ 
হইতে বাম চরণের শেষ প্রান্ত পর্ান্ত, কাম-মোমের কলাসযূহ বিরাজিত 


_ইহারদিগকে পুজা করা কর্তৃবা। দেহ-তত্ব সন্ধে একটী হস্তলিখিত 
প্রাচীন পুস্তকে উপরোক্ত শিব-কথিত গ্লোকটীর ভাবের মত একটা 
কবিতা দুষ্ট হর, তাহ! এখানে প্রদত্ত হইল, যথা--শুক্রপক্ষে উঠে 
দক্ষিণ বাহিয়া।  কষ্ণপক্ষে নামে চক্র বাম অঙ্গ দরিয়া” | আর এ 


। 





্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


হস্তলিখিত পু্তকেই কাম-সোমের সংযুক্ত কলাসমূহ তিথিভেদে মানব- 
দেহে কোন কোন স্থানে অভিবাক্ত হয়, তাহ! অতি স্ন্দর ও যুক্তিসলত- 
রূপে প্রদর্শন কর] হইয়াছে; উহাদ্বারা' উপরোক্ত শিবকথিত শ্লোকটা 
বিশ্লেধিত ও যথাযোগ্য ব্যাপকত্ব লাভ করিয়াছে; বিশেষতঃ এসকল উক্ভিও 
তন্থশান্ত্র সম্মত__এজন্। উতা হইতে৪ কতক অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা 
হইল । 

কামকল। ও মোমকলার স্থান নির্দেশ_ শুক্লা যী তিথি পরাস্ত 
কাম ও সোমকল। মানব-দেহের সপ্তপাতালের ভোগমর অংশে প্রকটিত 
হইয়া, আনন্দ ও অমৃত বিতরণ করেন । এইরূপে তাহার। শুক্লা প্রতিপদ- 

২ক্রমণ কালে-_দক্ষিণ পদতলে [“অতল' নামক পাতালে ] এক কলা! 
আনন্দব্ধপ অমৃত প্রকট করেন; প্রতিপদে-_ দক্ষিণ পাদে বা দক্ষিণ 
পানের বৃদ্ধাঙ্থুলীতে [ বিতল পাঙালে ] ছুই কলা প্রকট করেন; 
দ্বিতীয়াতে_-দক্ষিণ পাদ-সদ্ধিতে [ নিতল' পাতালে ] তিন কল! 
অমৃতানন্দের বিকাশ করেন। এইরূপে তৃতীয়াতে-_দক্ষিণ জজ্ঘাতে 
[ হ্ুতল' পাতালে এ*কাম-নদোমের চারি কলা অভিব্যক্ত হয়। শুক্লা 
চতুর্থীতে দক্ষিণ জানুতে ! মহাতল? পাতালে ] পাচ কল! আনন্দ ও 
| অমুতের বিকাশ হয়। পঞ্চমীতে-দক্ষিণ উরুতে [ রসাতলে ] 
কাম-সোমের ছয় কলা বিকাশ । অতঃপর শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে_-কটি 
প্রদেশে (উরু সন্ধিতে) [ তলাতল পাতালে ] সপ্ত কলা আনন্দময় 
অম্ৃতের বিকাশ__এই স্থানেই ভগবতী মায়ের ষষ্ঠী তিথিশ্ঠে বোধন 
ব। আবাহন হয়) কেননা ইহাই দেহস্থ পাতালরূপ জড়রাজ্যের এবং . 
বিকাশময় চেতন-রাজোর সন্ধিস্থল__এই সান্ধিস্থানেই মূলাধারস্থিত তর 
কুগুলিনী শক্তিকে জাগ্রত করার চেষ্টা, সাধন! বা জাগরণী-মন্ত্র প্রয়োগ 
করা হয়। অতঃপর জপ্তম্মী তিথিতে-_সর্ধশক্কিময়ী ভগরূপ ধান 


কিট 








মহা্মী ও বীরাষ্মী ২. 


সমন্থিতা পৃথিবীরূপা যোনিমগ্ডগে ব1 সুলাধারে আট ফলা অমৃত 
আনন্দের বিকাশ ; অর্থাৎ এখানে আনন্দময় রসের সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি হয় 
_মূলাধারেই দেহস্থ মহামায়া ভগবতীর সপ্তমী মহাপৃজ্জার ব্যবস্থা। 
অনস্থর শুরা অষ্টমী তিথিতে__তেজমর নাভিমগ্ুলের দক্ষিণাংশে 
নয় কলা কাম-সোমের অভিবাক্তি-_অর্থাৎ এখান হইতেই তেজময় ও. 
আনন্দময় রসাধিকোর স্ত্রপাত !_দেহের এখানেই ভগবতীর মহাষ্টমীতে 
মতাপৃজা না বীরাষ্ট্মীর বীরপৃজ] বাবস্থিত। তৎপর নবমী তিথিতে 
--হদয়মগ্ডলের দক্ষিণাংশে অর্থাৎ পুরুষদেহে দক্ষিণ স্তন স্থানে এবং নারীদেহে 
দক্ষিণ স্তন-মগুলে, দশ কলা আশন্দ-স্থধার বিকাশ হপ। সুক্ষ কামকলা 
তকে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত দক্ষিণ স্তন-মগ্ডলে জ্ঞানমর রুদ্র এবং 
জ্ঞানশক্তি রুদ্রাণী মাহেশ্বরীর অভিব্যক্তি; স্থৃতরাং মহানবমী তিথিতে 
মহামায়া মাহেশ্বরীর মহাপৃজা এখানে স্ুসম্পন্ন হইয়া, দশমী তিথিতে 
ক প্রদেশে নিঃসঙ্গ আকাশতত্বে বা কারণ স্থানে মহাপূজার বিসঙ্জন বা 
লয় হইয়া থাকে । 

অন্তর শুরু দশমী তিথিতে_-কঠের দক্ষিণাংশে কাম-সোমের 
অন্রতানন্দময় একাদশ কলার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । একাদশী 
তিথিতে-_ দক্ষিণ অধরে দ্বদশ কলা আনন্দ-স্থধার বিকাশ হর । দ্বাদশী 
তিথিতে দক্ষিণ নাসিকাতে স্থধা-রসের ত্ররোদশ কল। অভিবাক্ত হইয়া 
থারে। ত্রয়োদশী তিথিতে_-কাম-সোমের চতুর্দশ কলা দক্ষিণ নয়নে 
অভির্যক্ত হয়। চতুর্দশী তিথিতে-ললাটের দক্ষিণাংশে পঞ্চদশ 
কাঃ-সোম কলার একত্রে সমাবেশ হয়_ ইহাই এক কল! নান অর্থাৎ, 
সগ্ুণ বা দ্বৈত ভাব) এজন্য এখানেই ধ্যান-ধারণাদি কর! প্রশস্ত | 
অপর পৃণিমা তিথিতে_মস্তিষ্কে বা সহত্রারে কাম ও মোঁমের 


পরিপূর্ণ যোল কলা বিকাশ, হওয়ায়, মানব-দেহে ভোগময় পরিপূর্ণ : 








ৃ ৩5 রা শ্রীশ্রীচত্ী-স্ব ও সাধন “হস 
. "আসনের বা রসের মভিব্যক্তি হইয়া থাকে! এইরপে পৃশিমা তিথিতে 
সশরীরে পরিপূর্ণ রসম্বন্ধপ আনন্দের বিকাশ হেতু, এই তিথিতেই 
আনন্দময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঝুপন-পৃিমা, রাস-পূণিমা এবং দোল- 
পুণিমাদি উৎসবানন্দ বাবস্থিত এবং সর্বত্র আচরিত। এখানকার 
পরিপূর্ণ যোড়শী কলার নাম “অমা”_ইনি অতি শুঙ্ষা, সতত স্থৃধা 
বর্ষণকারিণী এবং 'জ্যোতির্ময়ী | [এই ষোড়শী অমা কলার অভান্তরে 
একটী “নির্বাণ” সংজ্ঞক স্ুক্মাতিস্ক্মা অনদচন্দ্রাকারা মাভাত্মাবতী 
ইষ্দেবীন্বরূপা পরম! কলা বিদ্যমান__ইহাকে যোগ-শান্ধে মহাকুগুলিনী 
বল! হয় ]। 

এইরূপে পূণিম। তিথিতে কাম ও সোম একাম্ুভাবে ষোল কল! 
আনন্দরূপ অমৃত বিকাশ করিলে, দেহের অধিপতি দেবগণ উঠ ভোগ 
করেন; তৎপর, ুষ্াগ্রতিপদের পদ্ধিতে বা সংক্রমণ কালে কাম-সোম 
“কলা মন্তিস্কের বামাংশে উপস্থিত হলে, তাহাদের ভোগনর় আননের 
'এককলা ক্ষযপ্রাপ্ত হর-_-কেনন! এখান হইতে বাম পদের তলদেশ পরাস্ত 
কলাসমূহ প্রলয়মূখী এবং ক্রমে এক পাদ করিরা ক্ষপ্রাপ্ত। অতঃপর 
কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথিতে__ললাটের বাম অংশে কাম ও সোম কলার 
দুই কলা ক্ষর হইয়া, চতুদ্দিশ কল! অবশিষ্ট থাকে। তৎপর দ্বিতীয়! 
তিখিতে_কাম-সোম বাম নয়নে অবতরণ করেন এবং তাহাদের তিন 
কলা ক্ষয় হইয়া, ত্রয়োদশ কলা অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে. তৃতীয়া 
ভিথিতে_তীহারা বাম নাপিকাতে অভিবাক্ত হন--তগন চারি কলা 
হাস হইয়া, তাহাদের দ্বাদশ কলা অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর চতুর্থী 


তিঘিতে-_কাম-সোম বামগণ্ডে বা অধরে অভিব্যক্ত হন এবং তাহাদের 
পাঁচ কলা হ্থাস হইরা, একাদশ কলারূপে পরিধৃতি হুয়। তংপর ষষ্ঠী 
 তিথিতে-াহারা বাম হৃদযস্থ স্তনে বা স্তন-মণ্ডলে আত্ম-গ্রকাশ. 


এপ পাপ পান পক শা 





 হৃলাধাযে প্র ভা যা ৬ 


করেন-:তখন তাহাদের সাত-কলা ক্ষয় হইয়া নয় কঙ্া অবশিষ্ট ধাকে ছি 
পৈর তাহারা কষ্ণ অপ্্রমীতে-_নাভি-মাগুলের বামাংনে গ্রকর্টিত 
হন তখন তীহাদের আট কলা হাস ইষ্ট, আট কলা অবশিষ্ট থাকে. 
এইরূপে ভোগময় অষ্ট কলা এবং তাগময় অক্ট কলার শধাবর্তী হইয়া 
কাম ও সোম পুনরায় মুূলাধার-কেন্ত্রে প্রবেশ করেন_এই আবস্থীয় 
কণা অষ্মীতে সেখানে ভগবান শরীরের জম্ম হয় এবং সাধকেরও 
ক্রমে নিবৃত্তি বা নির্ববাণমুখী গতি হইতে থাকে! বিশেষত: মূলাধারই 
জীবের বন্ধন-মুক্তির কেন্দ্র কংস-কারা গারন্ববূপ !__সেখানে শ্রীরুষ্ের 
জন্ম দ্বারা বন্থুদেব-দেবকীর বন্ধন মুক্তিই জীবাত্ম। ও জীব-শক্তির ব্রদ্ধ-. 
গ্রন্থিভেদ এবং কুগুলিনীর জাগরণই ভগবং লীলার একমাত্র সহায়িক! 
যোগমার| দেবীর আনন্দমর নন্দ-গৃহে জন্ম গ্রহণ বা আবির্ভীব। ফীতে 
বোধনরূপ জাগরণীর পর শুক সপ্তমীতে মূলাধারে ভগবীর সপ্তমী পৃজা 
কালেও অষ্টমী বা অষ্ট কলার বিকাশ তহ্রাহিল, আর এখানেও কুষ্ঝা- 
অষ্টমী তিথিতে আষ্টদী বা অষ্ট কল। সহ মূলাধারে কান-সোমের প্রবেশ 
ইহা একটী রহশ্তমর এবং প্রণিধানযোগা বিষয়। .এইরূপে অষ্টমী 
 তিধিতে-মূলাধারে কাদ-সোমের আরও এক কলা ক্ষর প্রাপ্ত হওরায়, 


সপ্ত কল! 1 অবশিষ্ট থাকে । অতঃপর তাহারা নবমী ভি থিতে--দেহের 
ত্যাগময় ৪ শম্তমর প [তালে* প্রবেশ ক করেন অর্থাৎ বাম কট বাবাম 


৯ প্রতোক লোকের এবং পাতালের অনিভযভীব ও জ্যাগময় মিতা বা অধুতময় ভীৰ 
জাছে। ভূলোকের মধ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ ও মোক্ষক্ষেত্র , আর ভাঃতবর্ধ ব্যতীত 
ভূমগ্ুলের অবশিষ্ট সমন্তই ভোগ-ক্ষেত্র। হৃতরাং মুক্তিকামীগর্ণকে বখাকা্ে ভারত- 
ভূমিতেই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে । ভারতে মাহাত্ম্য প্রশংসা ও শ্রেঠত বিষয়ে, বিফপুরাণে 
সবিশৈষ বর্ণমী আছে। : ভব বা পিতৃলৌকেও সিদ্ধ ও খধিগাণের ভধৃতরসয় নিঙ্যলোঁং 
বিষ্ঠা: আধার মৃত্যুর পর সাধাযণ জীবগণ, ঈখ বা ছুখ ভেগিময় কুধলৌকেরই 
একাংশে অবস্থান করেন) : আর দেবলোকে অমরাণ অগৃতিয় খর্গে লিঠ্যযাস ও ভুঁধা 














অ্ীচতী-তব ও সাধনপ্রহ্ত 


সর এ বা প্রথম, পাতালে, ভাবের মোট দশ কলা ক্ষয় হইয়া 1 ছয় 
ক্ষণ, অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে তাহারা জ্মী তিথিতে--বাষ উরুতে 
সা দ্বিতীয় পাতালে প্রবেশ করেন: এবং একাদশ কলা ক্ষ হইয়া 
পঞ্চ কলা অরশি্ঠ থাকে । তৎপর একাদশ্গী ভিথিতে তাহার বাম 
জানতে বা তৃতীয় পাভালে অবতরণ 'করেন' এবং শ্বাদশ কল! ক্ষয় 
হইয়া চারি কলা অবশিষ্ট থাকে । এইরূপে তাহারা ছাদশী তিথিতে 
বাধ জজ্ঘাতে বা চতুর্থ পাতালে প্রবেশ করেন এবং হ্রয়োদশ কলা 
ক্ষয় হইয়া তিন কলা অবশিষ্ট থাকে। তৎপর তাহার! ত্রয়োদশী 
ভিথিতে বাম পদ-সন্ধিতে বা পাতালে অবতরণ করেন এবং চতুদ্দিণ 
কল! হাস হইয়া তাহাদের দুই কল! মাত্র অবশিষ্ট থাকে । অতঃপর 
কৃষ্ণাচতুর্দশীতে কাম-সোম বাম পাে ব| বাম পাদের বুদ্ধাঙুষ্ঠে অর্থাং 
ষষ্ঠ পাতালে প্রবেশ করেন। এই পধান্তই গুণমর ব| দ্বৈতভাবের শেষ, 
_ কেনন! পরগাস্্ার নির্বাণ কল হইতে এক কল! নান না থাকিলে, 
কক কাহার উপাদ্না বা পূজা করিবে ?ইহাই শিব-চতুর্দন্শীর এক 
নকলা কম, শিবনয় সগ্তগ ভাব লব্ধিদ্বারা পশুপতি মহাদেবের মহাপৃজ|। 
জ্লতঃপর অম্াবস্াতে বাম পদতলে বা সঞ্চম পাতালে কাম-সৌমের 
ভোগময় ভাব ফোল কলা সম্পুণ ত্যাগ করত, মহাশূন্ঠমর পরম অবস্থাতে 








পাশাপাশি শশা শাশীশিশিস শীিপপশাীশিশিপাশীাটিশাটাশিীশ ৮ টিপীশীশিশটীটীশ শাটিশিশ শিিটসপ 


পানাদি করেন; আবার যাহার ৃণ্যময় শ্বর্ভোগ করিবার জ্য বর্গ ধান, ফাহাদের 
জন্ক ভোগময় পৃথক স্বর্গ নির্দিষ্ট জাছে । এই নিয়মে পাতালেও জে? দ্র ৪ শুহ্যময় 
ক্ষেত্র আছে। বিশেষতঃ মানবের বামাক্গের অন্তত বাম পাদে প্িত সপ্ত পাতালে 
স্মধাকয়ের স্বকীয় রাঙ্জ্য বা অধিকার বর্তমান থাকায়, উহ্ধাতেও নুধাময় ত্যাগের ভীব 
“বাশুন্কমধধ ভাব বিষ্টমান।- পক্ষান্তরে দক্ষিণ পদের পাতালসমূছে ভোগময় তাব বিদ্বান 
থাকায়) উহ! আলাদায়ক ব| প্রদাহী তেগ্রে পূর্ণ 1' বিশেষতঃ যেখানে আত্যন্তিক ভোগ, 
'স্মিথানকায় প্রলয় অবস্থন্তারী_এয়ন্ভ ভোগময় পাতাল কনিত্যভাবাপত্ধ | : 





উক্তবং পরিস্রমধ: 4 পি (৩৫৩ 


উপনীত হন-ইহাই তাহাদের বহাপুলয় ভাব রাম ছাঁতিরর্কাথ বসা 
অতপর গ্রলযের নির্ঝাণান্দ ভোগের প্রর পুনরায় কলার জার 
হয়|. এইকপে প্রতোক মানবের দেহে প্রতি মালে: শুরা গর 
ভিথি হইতে স্বাভাবিক নিয়মে দৈনিক এক কলা করিয়া, রসন্বয়প ও 
আনন্দের ক্রমবিকাশ হইয়া, পূরিম! তিথিতে মস্তিফে বা সহভ্রারে উহা রা 
পূর্ণ পরিণতি হর়। তৎপর পুনরার কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথি হইতে 
দৈনিক এক কলা ' করিয়া ভোগময় রস হান হইয়া, অমাবস্যাতে বম 
নির্বাণ বা প্রলয় অবস্থা লব্ধি হয়। অতঃপর শুরা প্রতিপদের সংক্রমণে 
পুনরায় রসম্থষ্টি আরস্ত হয়। সৃতরাং কামকলা ও সোমকলা দেহ- 
্রন্মাণ্ডে চক্রবৎ পরিভ্রষণ করিয়া থাকেন। বিশেষত: ফলিত জ্যোতিষ 














শান্্রমতে দ্বাদশ রাশির চক্রমধো লগ্নস্থানে বা লগ্র-বিন্দুতে জাতকের 
মন্তকপ্রান্ত বা শিখ! গ্রদেশ রাখিয়! তাহার দেহটাকে রাশিচক্রের উপর 
বৃস্তাকারে ঘুরাইয়া, জাতকের পদদ্ধয় লগ্রবিন্দুতে আনয়নপূর্ববক মন্তকের 
উপরিভাগ্রে সহিত সংযুক্ত কর। হয়! এইরূপে তাহার দেহ্ারা 
একটী পূর্ণ কুগ্ডলী সম্পাদন করত গ্রহ-সংস্থানের বিচার করার ব্যবস্থা 
আছে। কামকলা ও সৌোমকলার দেহময় পরিভ্রমণের সহিত এই 
চক্র ভাবটাও বিচাধ্য ও গ্রহণীঘ্-_-কেনন| ইহাদ্বারা সহতরের 
নির্বাণ কলার সহিত পদ্তলের মহানির্বাণ বা শূন্যময় পরম কলা 
সংযুক্ত বা একীভূত হইয়া অপূর্ব ভাবের স্থষ্টি করিয়া থাকে-__ইহাদ্বার। 
চন্্রকলা প্রভৃতির দেহ-পরিশ্রমণের পম্থাটাও সরল ও বোধগম্য হইবে। 

দেহ-ক্রদ্ষাণ্ডের পরমাত্মারপী স্থৃর্ধ্যের শক্তি, পরমাত্মমযী সি 
স্থিতি-লয়াত্মিকা কুলকুগুলিনী, দেহের বহিরাকাশে গ্রায়াত্রী রূপে প্রভা 


বিস্তার করত, দেহস্থ চন্দ্রকে উদ্ভাসিত ও অস্তীক্কত করিয়া পরিভ্রমণ 
করেন! আর পরমান্ম্-শক্কি কুলকুগুলিনী আহলাদিনী কামকলাকে 






তা চরিত সংখু্ করত, বহি গতে চভিথিভেবে চে দিব কি 
|. ণের সহিত তালে ভালে দেহ-ব্ষাত্ডেরও বখাযধ স্থানে আননদর়প অমূতোর 
ু ' জ্রমরিকাধ, ূ্প্রকাশ ও পরিশেষে ক্রম-সংহরণপূর্ববক, চক্রবং পরিভ্রমণ 
করিয়া, জীবাত্মাকে আনন্দ প্রদান এবং জীবদেহটীকে পুষ্টকরিয়া থাফেন। 








সমষ্টিভাবে চন্দ্র যেমন তিথিভেবে স্থধাময় কলা বিকাশ করত, ব্রদ্মাণ্ডের 
ঁধধিবহুল উদ্ভিদ-জগতে , এবং প্রারী-জগতে স্থধাবর্ধী জযোহস্কা বিকিরণ 
করিয়া জগৎ-দেহটী রথাষথভাবে পুষ্ট ও পালনের'সহায়তা করিতেছেন, 
দেইবূপ জীবদেহরূগী ব্যাষ্টি ব্রহ্মাণ্ডেও চন্দ, তিথিভেদে দেহময় পরিভ্রমণ 


করত, সুধাঘয় মোমকলাদি বিকাশপূর্বক জীব-দেহমাত্রকেই পরিপুষ্ট 
করিয়া পালন করিতেছেন; আর ততসহ আনন্দমর কামকলা দেহের 


বিশিষ্ট কেন্দ্রে অবস্থান করত সোমকলার সহিত আত্ম-সংমিশ্রণপূর্ববক 


. দেহের পরমাণুসমৃহকে আনন্দে সন্ীবিত রাধিতেছেন- ইহাই জীব- 
'দেছে- তিথিভেদে সোমকলা ও কামকলা পরিভ্রমণের গুঢ় তত্ব ও 


অপূর্ব রহস্য) 1. 
_ ভিথিভেদে উপপোক্তরূপে কামকলা ৪ সোমকলার দেহ পরিত্রমণ 
সনে স্তভেদ দুষ্ট হয়; উহাও এস্থলে উল্লেথ করা প্রয়োজন, যথা 


| গুরুপক্ষে কাম-:সাম পুরুষদেহের দক্ষিণাংশ আশ্রর * করিয়া পদ হই 


ক পাদে গুলফে তখোরৌ চ জ্গ নাভৌ কুচেহদি। কক্ষে কণ্ঠে চ ওতে চ গণ্ডে 
নেত্রে শ্রতাবপি ॥ ললাটে শীর্বকেশেধু কামস্থানং তিথি ক্রমাৎ। ক্ষ পুসাং স্িয়া 
বামে শুরে কৃষে বিপধ্যরঃ ॥ পাদাকুতে_প্রতিপদি দ্বিতীয়ায়াঞ গল্কী। উরুদেশে 

তৃতীয়ায়াং চতুরধযাং ভগদেশতঃ ॥ .নাভিছানে চপক্দ্যাং ষট্যা্ত কুচমগ্ুলে । সপ্দ্যাং 


র হয়ে -চৈব অষ্্ম্যাং কক্ষ দেশতঃ ॥ নবম্যাং কণ্ঠ দেশে চ দশম চোষ্ঠ দেশতঃ | একাদল্টাঁং 
. গঞ্ুদেশেদবাদস্্াং নয়নে তখা॥ শ্রবণে চ অগোদস্তাং চতুদসতাং ললাটিকে। পৌরমান্তা 
ঠা শিখায়, জাতবাধ ইতি মাখা গীপিকা। টির বরা 





মনত, সা উদিত হু আর ( পক্ষে) নারী-বেছের বা বামাশ 
আশ্রয় কর: একই নিয়মে অর্থাৎ পদ হইতে মন্তক পর্য্ নু ৃ 
কলাঁর ক্রনিক উখান হয়। আবার কুফপক্ষে এই নিয়মের পূরণ ও 
বিপরীত ভাবের অভিব্যক্তি হই থাকে! অর্থাৎ পুরুষদেহের বামাংশে | 
এবং নারী-দেহের দক্ষিণাংশে কাম, মোমের নিসা ুবী কমিক কষ 
প্রাপ্তি বা পতন হইয়া থাকে। এই মতানুসারে কাম-সোমকলার, 
অবস্থান, যথা-শুরুপক্ষের প্রতিপদে-_পাদাহগষ্টে, দ্বিতীয়াতে__. 
পাদগুল্ফে । তৃতীয়াতে__উরুদেশে; চতুর্থীতে--ভগপ্রদেশে। পঞচবীতে_ 
নাভিস্থানে ; যন্ভীতে__কুচমগ্ডলে; সপ্তবীতে_ হৃদয়ে; অষ্টমীতে__ 
কক্ষদেশে (বগলে) ; নবমীতে__কঠদেশে । দশমীতে__-ওঠদেশে ; 
একাদশীতে__গণওপ্রদেশে ; দ্বাদশীতে_ নয়ন-ম গুলে; অয়োদশীতে__ 
কর্ণপ্রদেশে ; চতুদ্দশীতে-_ললটপ্রদেশে ; পুিযাতে-_যস্তক-শিখাতে। 
আবার কুষ্ণপক্ষে ইহার বিপরীত ক্রম অর্থাৎ কৃষ্ণা! প্রতিপদে- মস্তক- * 
শিখাতে ; দ্বিতীরাতে--ললাট গ্রুদেশে 3 তৃতীরাতে-_কর্ণ-প্রদেশে ; 
চতুর্থীতে_ নয়ন-মগ্ডলে ;. পঞ্চমীতে-_গণ্ুপ্রদেশে ; য্ঠীতে_-ওষ্টদেশে 7. 
সপ্তমীতে__কষ্ঠদেশে ১). অষ্টমীতে_ বগলে, 3. নবমীতে_+হদয়ে 
দশমীতে-_কুচমগ্ুলে ; একাদশীতে_ নাভিঘগুলে ; স্বাদশীতে-_ভগন 
প্রদেশে 7 ত্তরয়োদশীতে-উরুদেশে ই 
অমাবন্তাতে__পাদাঙগুঠ | 

এক্ষণে যোড়শ কানকলা এবং ষোড়শ মোমকলাব নাম উল্লেখ কর। 
যাউক | কাম-কলার নাম-আদ্ধা প্রীতি রতিশ্ৈব ভূতি কাস্তি- 


ম্নাভবা। মনোহরা মনোরমা মদনো [ংপাদদিনী তথা॥ মোস্ছিনী রি 
দীপনি চৈব শোষণীচ বশংস্রী। রঞ্জনী ঠচেব দেবেশি যোড়ইী স্থি ৪ 
দর্ণনা"॥ সোমকলার নাম__পুষা রমা চু হুমূনা। রতি গীতি সখা ধু্ি। 


৪ 





রঃ 


 জ্চতী-ত ও ও জাহদ-র -রহস্ 


শি লীগ মরীচি শৈলজে চাংশ মালিনী ॥ অনধিরা ব্শিনী চৰ 
ছায়া! সম্পূ্ণমগ্ডলা। তথা তুষ্ঠামবতে চৈব খ্কলাঃ সোমন্ত ষোড়শ: । 
[ অঙ্গিরা স্থলে “মদিরা' পাঠাস্তর 'আছে ] তস্াস্তরে মোমকলার নাম 


যথা_অম্ৃতা, মানদা, পুষা, তুটি, পু রতি, ধাতি, শশি চক্দরিকা, 
কান্তি জ্যোৎস। প্ প্রীতি, অঙ্গদা (বা অঙ্গনা ) পূর্ণা এবং পূর্ণাযৃতা। 
পূর্ধবোক্ত সোম কলার সহিত এখানে ছয়টী লাথের মাত্র মিল হর। 
অপর দশটী নামের মোটামুটি খিল বা নামান্তর প্রদর্শন করা হ 
যখা--(১) মানদা-ছাযা (কেননা আশ্রয় দাতারূপী ছায়াই সম্মান 
দান যোগা।) (২) পুি-শুদ্ধি (কেননা শুদ্ধিই দেহ ও মনের পুষ্টি 
দায়ক ) (৩) শশি-মরিচী) (৪) চক্দ্িকা-স্থমনা ( কেনন। মনের 
অধিপতি চন্দ্র); (8) কান্তি-বশিনী (কেননা কান্তি বা লাবণ্যই 
বশীভূত করে) ; ৬) জ্যোতআ্জাস অংশুমালিনী ; (৭) শ্রী-সৌফ্যা। 
(৮) অঙ্গদা- অঙ্গিরা; (৯) পূর্ণা রমা ; (১০) পূর্ণানতা » সম্পূর্ণ 


মগ্ডলা । 
কামকল। ও গ্লোমকলা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া, উপরোক্ত দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের 


বত্রিশটা স্থানে কলা বিকাশ করেন; আর প্রত্যেক স্থানে কামকলার 
এককলা এবং মোমকলার এক কলা! ঘুক্তভাবে বিকশিত হইলেও, উহ] 
বিশ্লেষণ করিলে প্রকৃতপক্ষে সেখানে ছুইটা কলা পাওয়া যাইবে ; স্থৃতরাং 
বত্তিশ স্থানে মোট চৌধটি কলার বিকাশ হয় এবং উহাদের তৎ তৎ 
স্থানে শাস্তরোক্ত নিরমে পুজাদি হইয়া থাকে। প্রত্যেক “কলার সহিত 


অকারাদি ঘোড়শ মা [তৃকাবর্ণ যুক্ত করিদ্া পৃজা বা প্রণামের বাবস্থা 


অমৃতা মানদা পুযা তুষ্টি পুষ্টি রতিধূর্তি। শশিনী চল্রিকা কান্তি জ্যোৎলসা প্রাঃ 
্ীতিরজনা। পূর্ণ] রা কামদাতিগ্ঃ স্বরজাঃ কলা: ॥ [ কাহারও মতে কামকল! 
ও দোমকলা পরস্পর অভিন্ন এবং এক, যথা__“চন্ত্স্ত যাঃ মোড়শকলান্তা এব কামকলাঃ” ] 








আশাছে মা হ্ চি অন্ধা়ৈ ১ আং | নি নমঃ চু 
এই নিয়মে যথা স্থানে প্রণাম ও রে ক্রিয়া করার ব্যবস্থা'আছে। 
চৌধট্টি কলার পৃজ| ব| গণনার ক্রম, হথা- দক্ষিণ পদতল হইতে ২ 
ম্তকের দক্ষিণাংশ পর্যযস্ত, প্রথমে ষোড়শ কামকলা পূজা; তৎ পর. 
মন্তকের বামাংশ হইতে বাম পদের তলদেশ পর্যাস্ত ষোড়শ সোমকলা 
পূজ্য; অতঃপর পুনরায় দক্ষিণ পদ্ধতল হইতে মস্তকের দক্ষিণাংশ পর্যন্ত 
ষোড়শ সোমকল! পৃজা, পরিশেষে মন্তকের বাযাংখ হইতে বাম" 
পদতল পর্যান্ত কামকলার পূজা করত, চৌষটি কলার আন্ুতি বা পূজা. 
শেষ করা বাবস্থিত1--এই চৌষট্রি কলাই দেবীর সহচারিণী চৌষটি 
যোগিনী বা রুষ্চলীলার সহারিকা সেফটি গোৌলীহরূপা। কামকলার 
স্থল ভাব সম্বন্ধে বৃহৎ যোনিতন্ত্রে এবং অন্যান্ত তন্ত্রে আরও অনেক গুহা 
বিষয় আছে-_উহা তন্ত্রশাস্্ে অতি গোপনীর; মে সকল গুহ সাধন- 
রহন্য এখানে আলোচনা করা অকর্তবা এবং অপ্রালদ্দিক। আমার 
উদ্দেশ্ত্য-_মহাশক্তিমঘী কামকলার যংকিঞ্চিৎ স্বরূপ নির্ণর করত, 
উহার বছিরঙ্গ ভাবটী মাতৃ কৃপার পাঠকগশের পরিতৃপ্তির জন্য যথাসাধঃ 
বিকাশ করা । | 

এক্ষণে, স্থক্-কামকলা। সন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক । 
কামকলার সুক্মতত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, জীবদেহরূপী মভাশক্তিময় 
বরহ্মাগ্ডটাকে সর্বাগ্রে মাতৃময় ও শক্তিময়র্ূপে দর্শন করিতে হইবে । 
অষ্টধা প্রকৃতিস্বরূপ জগন্মাতৃঘর জীব-দেহে চারিটা ম্গাশক্তিময় কেন্দ্রবিন্দু 
বিরাজিত। এই কেব্দরবিন্দুচতুষ্টরকে আশ্রর করিয়াই প্ররৃতিময় দেহের 
পূর্ণ অবয়বটী গঠিত । কেন্দ্রবিন্দু চতুর, বথা- প্রথম মহাবিন্দু- 
মুখমগ্ডল--এই বিন্দুটাকে কেন্দ্র করিরাই জ্ানাঙ্গস্বরূপ সথষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক্‌.. 
অরিগুণময় মুখমগুলটা গঠিত বা কল্পিত। মুখ-গহবরে হাস্য ও শবাদিছে টা 





৩০৮ | ী্ীতী-তত্ ও সাধন-রহস্ত 


ও 
ৃ জিনের বিকাশ, দন্তরাজিতে ভিগুনের বিকাশ, নিন সি তি 


লস চন ূ্ঘয অগ্নির বিকাশ [ মানবের ভ্রমধো দিবা-জ্ঞানময় চপ 
গুপ্তভাবে বিদ্যমান ] এইসব কারণে মুখযগ্ডলের মধ্যে ইচ্ছা ক্রিয়া ও. 
জ্ানশতিমর বিবিধ ভ্রিকোণ মগ্ডলে কাম-সোমের ষোল কলা পূর্ণ 
অতপর “দ্বিতীয় মহাবিন্দু__বান স্তনে বা বাম স্তনমণ্ডলে নিহিত 
ইহাতে ন্ুধাকরের এবং ইড়ানাড়ী ও তদাশ্রিত নাড়ীসমূহের পূর্ণ 
প্রভা বিদ্যমান; আর পালনকারিধী প্রাণরূপিনী ইচ্ছাশক্তিরও এখানে 
বিশেষ বিকাশ । এন্থান সম্থন্ধে ইতিপূর্বের বিশেষভাবে আলোচনা করা' 
হইয়াছে; মোট কথা, এই স্থানে পালনকারী স্থধাকরের বিশিষ্ট সধাময় 
ভাবের অভিব্ক্তি। আর এই কেন্র্রুবিন্দুকে আশ্রয় বা কেন্দ্র করিয়াই' 
প্রকৃতি-দেহের বা 1 জীব-দেহের বাম পার, বাম হস্ত ও তদস্ুণীসমৃ . 
কল্পিত ই ইহা পরমাত্ম়ী সিদ্ধক্পনা বুঝিতে হইবে ]--এই বিন্দুতে 
, বিবিধ ভ্রিকোণ-মণ্ডল থাকাহেতু, সুক্্ভাবে এখানে কাম-মোমের ষোল 
কলা অভিবাক্ত। অতঃপর ভুতীয় মহাবিন্দ্ু_ দক্ষিণ স্তনমগ্ডলে 
অধিষ্ঠিত ; ইহাতে পধোর এবং রুপ্রের প্রলরভাব বিদ্যমান [ হৃদযগুলের 
বামাংশে প্রাণরূপী হরির স্থান, আর দক্ষিণাংশে দেহের পরিচালক 
ভরিগুণেশ্বর হুর বিরাজিত ] সুতরাং দক্ষিণ স্তনমগ্ডলে রুদ্রাণী মাহেশ্বরীর 
লয়াত্মবক্‌ জ্ঞান-শুক্তি বিরাজিত। এই বিন্দুকে আশ্রয় করিয়াই, দেহের 
দক্ষিণ পার্থ, দক্ষিণ হস্ত এবং তদুলীসমূহ কল্পিত বা গঠিত এবং ইহাও 
বিবিধ ভ্রিকোণন্মণ্ডল সমস্থিত! স্ৃতরাং এই বিন্দুতেও কমি-সোনের 


ষোল্কলা সুঙ্ষভাবে বিকশিত। চতুর্থ মহ্থাবিন্দু-_যোনি-মগুলের 
 দ্রিক্োণ মধ্যে বা*মূন্বাধার কেন্ছ্ে উহা ননী কুপ-শক্ষিপ্রভাবিছব বা 
কুলকুগলিনীমর়। মৃলাধার প্রদেশে যে অতুলনীর সম্পদ, অক্ুতুস্ত শব্ধ 
ও ফ্াধুর্যয বর্তমান, এবিয়য়ে গ্রন্থের স্থানে স্থানে আলোচিত, হষ্টয়াছে 
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চারি মহাবিু রি ৬৯ 


এবং পরিশিষ্টাংশেও বিশেষভাবে আলোচনা! করা রাহইবে! মেট ক্থা ৰ 
এই এশ্বরধযময় মহা যোনি-বিনুটাও ভোগ, ত্যাগ ও যোগ্ময় যোলকলা 
আননে ও অমৃতে পরিপূর্ণ । এই বিন্ধুকে কেন্দ্র করিয়াই দেহ ধারণকারী 
গতিশক্তি সম্বিত পদদ্বর কল্পিত এবং বলপ্রাপ্ত; দেহের সপ্ত পাতালও এই | 
মহাবিন্দুকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত ও ক্রিয়াফিত!__এইরূপে ইহা 
জীব-দেহস্থ সপ্তুলোক এব সপ্তপাতান, এই চতুর্দশ ভূবনেরও 
মহাকেন্দ্রন্বরূপ 1] | | 
এক্ষণে এই চারিটী মহাবিন্দু সম্বন্ধে ভগবান শঙ্করাচাধ্যের মত এবং 
তন্দ্রাদি শান্ত্-মত পরিব্ক্ত করা হইতেছে । ভগবান শঙ্করাচাধ্য তীয় 
আনন্দলহরীতে ভবানীমায়ের স্তব করিরা বলিয়াছেন__-“হে হর মহিষি! 
উদ্ধাস্থিত বিন্দুকে তোমার বদনম্বরূপ এবং অধস্থিত বিন্দুদর়কে তোমার 
স্তনযুগলস্বরূপ কল্পন! করিয়া, তাহার নিয়দেশে হকারার্ধকে যোনিগুণত্রয়- 
সচিক৷ ব্রহ্ম-বিষণু-শিবাজ্তিকা সুস্্া চিংকলারূপে. কল্পনাপূর্ববক, যে ব্যক্তি 
তোমাকে কামকলারূপে চিন্তা করেন..-তাহার সকল কামনাই সিদ্ধ হইয়া 
থাকে” । "হে জননি! যিনি নিজ দেহ হইতে কিরণসমৃহরূপ অম্ৃত- 
রস সর্বত্র বিস্তার করিতেছেন, ধাহার অপূর্ব ৃন্তি তুহিনাচলসদৃশ অতি 
্সিগ্ণতমা তুমিই সেই কুলকুণুরিনীস্বরূপা কামকলা !” ভাবচুড়ামণি রথে 
কুক্ম কামকলা সমন্ধে উক্ত হইরাছে, যে মুখ কিদুবাকারং তদধঃ 
কুচধুগ্মকম্‌। সর্ববিদ্তামৃতাপূর্ণ' রববাস্ঠিভবপ্রদমূ ॥ সর্ধার্থসাধকৎ দেবি 
সর্ববরঞ্জন কারশম। তদধঃ পরান সপরিচ্ক 5মণুলম্‌ ॥.. সর্বর- 
দেবাদিভূতং হি তৎ সর্বদেব নমনস্কৃতম্‌। সর্ধবাহলাদনসম্পর্ণ রব | 
গ্রবর্তকম্॥ এতৎ কামকলাধ্যানং স্থুগোপাং সাধকোভসৈ:॥ [সরল হেতু 


অনুবাদ বাহুল্য ]। সপ্ন কামকলার ধ্যান, ঘুখা_“বরজোগ্ুণ-ুচকং 
বিরিঞ্্যাত্বকং বিন্দু মুখং কৃত্বা, তন্তাধে! হ্বদয় স্থানে সন্বতমো গুণস্থচকং 


কি টি ্ীত্ীচতী-তনব ও সাধননহস্ত 


. হরিহরাত্মুকং বিনুদা কৃচযুগং * কৃত, ভ্তাবঃ ফোনিপুন্চিকাং 
্‌ হরিহরবিরিঞ্চাত্মিকাং সুম্াং চিৎকলা হকারার্ধং কৃত্থা, যোন্স্তরগত- 
ত্রিকোণারুতিং রুত্বা ধ্যায়েদিতি।* আগম কল্পদ্রমে উক্ত হইয়াছে 
__প্যিনি অখিল জীবের ফট্চত্রস্থিত কমলবনে বিহার করেন, সেই 
কুলকুগুলিনীই হুম্মরূপে কামকলা! বলিয়া বিখ্যাতা |” 
উপরোক্ত চারিটী মহাবিন্দুর প্রতোকটীতে ঘোড়শ কাম ও সোম 
কলা বিদ্যমান; .এজন্য চারিটী বিন্দুতে পরিভ্রমণশীল কামকলা ও 
সোমকলার একটা পূর্ণ পরিক্রমাতে কাম ও মোমের প্রতোকের চৌষটি 
কলার ৭ বিকাশ হইয়া থাকে। এতদ্বাতীত এই চারিটা বিন্দুর মধো 
যে কোন তিনটা বিন্দুর সহিত পরস্পর রেখা সংযুক্ত করিলে, চারিটী 
ভ্রিকোণ মণ্ডল উৎপন্ন বা অঙ্কিত হইবে। এই ভ্িকোণ মণ্ডল সমৃহও 
প্রতোকে ইচ্ছা ক্রিরা জ্ঞান-শক্তিময়ী স্ুষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মিক! চন্দ্র-ুর্যা- 
: অগ্রিরূপা স্বয়ং কামকলাম্বরপা__এজন্য প্রতোক ত্রিকোণেই কাম- 
_ জাগ্গাতিকভাবে মাতৃ-হৃদ _হাদয়ে বাম স্তনম গুলটাতে উড়া নাড়ীর প্রভাবহেতু উহা 
গঙ্গারূপা, আর দক্ষিণ স্তনমগ্ডলটীতে পিঙ্গলা নাড়ীগ প্রভাবহেতু উহ! কাজিন্দী বা যমুনা- 
রূপ ;*এতদ্যতীত মাতৃ-হদয়ের প্রাণময় স্লেহরাশি, অস্তঃসলিলা সরম্ধতী বা ফল্প-ধাগার 
হায় সন্তানের প্রতি সতত ধাবনশীল ! বিশেষতঃ মাতৃভাঁবে উন্নত সাধক-ভক্তৃকে জগদম্ব! 
মা, সর্ববাভীষ্ট পূরণকারী গঙ্গা-বমুনাস্বরূপা তাহার অৃতময় ভ্তনযুগল পান করাইয়। পরিতৃপ্তি 
ও পরমানন্ প্রদান করিয়া থাকেন। আর ত্রিবেণী-নঙ্গমে অন্তঃপ্রবাহী সর্তী-ধারার 
মিলনের ন্যায়, জগন্সাতার প্রেম-করুণার অফুরন্ত প্রবাহ, ভক্তের প্রতি এ জীবজগতের 


সর্বত্র সতত উৎসারিত ! 
1 রাঘবভট্ট ব্যাত্যাত "শারদতিলক" নামক টাকাতে, কামের চৌধষ্রি প্রকার 


নাম বা পর্যায় উল্লিখিত হইয়াছে; আর কামের কলারপিণী শক্তি বা রতিরও চৌষটি 


প্রকার নাম শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়; উহাদের সহিত দেহস্থ পরিভ্রমণশীল চৌধট্রি কামকলার 
এফাম্ুভাব বা সম্বন্ধ বিজড়িত | 
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মোমের ৫ যোলকলা | বনমান__এই ভ্িকোণ মণ্ডল সমৃছের নাম রি 
সুন্দরী বা ত্রিপুরাভৈরবী | এই আহ্লাদিনী তিপুর- -সদরী কামকলা 
এবং অস্তরূপিণী সোমকলা ভোগমর ও ত্যাগময় ভাব লইয়া দেহ-. 
ন্ধাণ্ডের বহিরাকাশে স্থুলভাবে চক্তবৎ পরিভ্রমণ করেন; সুষ্মভাবে 
চতুবিন্দু সমন্বিত দেহের সমস্ত ভ্রিকোণ মণ্ডলে, বিশিষ্টভাবে যোনিমগ্ুল- 
স্থিত ভ্রিকোণে এবং চক্রে চক্রে পরিভ্রমণ করত আনন্দ-স্থুধা পান 
করেন! তদ্বারা জীব-দেহ সতত পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে । এই 
আনন্দরূপিণী ত্রিপুরা! রবী তন্বশাস্ত্রে পচক্রবিদ্যা্বরূপ” বলিয়াও 
কথিতা হইয়াছেন । তিথিভেদে কামকল! সোমকলার অমুৃতময় 
আনন্দের অভিবাক্তি্রেতু, অদ্থিক| দেবী বিশেষ বিশেষ তিথিতে দেবী- 
মাহাত্মা পাঠের উপদেশ প্রদান করত, তিথিসমূহের এবং ততপহ 

কাত্মভাবে বিজড়িত কামকলা ও সোমকলার অপূর্ব মাহাত্ম্য দর্শন ও 
আম্বাদনের ইর্গিত করিয়াছেন ছাই এস্কলে মাতৃক্ক্পার কিঞ্চিৎ, 


পরিব্যক্ত করা হইল। 
মন্ত্রো্তী কতিপয় ম্বাহাত্মেে৫র আধ্যাত্মিক ভাব য্থা 
পাপ- অজ্ঞানতা ; দারিদ্র্য -উদ্দারত। বা আনন্দের অভাব ; ইষ্ট 
বিরোগ* ভগবৎ ভাব তইতে বিচাতি। এইরূপে চণ্ডী পাঠকের এবং 
শ্রোতার অধ্যাত্ব-জগতে অজ্ঞানতারূপ পাপ নষ্ট হয়, তাহাতে উদারতা 
আসে; তাহার আনন্দের অভাব হর না এবং তিনি ভগবস্তাব হইতে 
বিচ্যুত হন না। আর স্থুল জগতেও তাহার পাপ ও দ্রিদ্রতা নষ্ট হয় 
এবং তিনি অকাল মৃত্ভাজনিত শোক পান না1।-( ৩-৫) 
শক্রুতো!। ন ভয়ং তস্য দস্থ্যতো। বা ন রাজতঃ। 
ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সন্তবিষ্যাতি ॥৬ 
তম্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ। 
শ্রোতব্যঞ্চ সদ। ভক্ত্য। পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ॥৭ 





ও ৩১২ | শ্ীশ্রীচত্ী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


উপসর্গানশেষাংস্ত্ব মহামারীসমুদৃভবান্‌। 
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম ॥৮ 
যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যঙ নিত্যমায়তনে মম | 
সদা ন তদ্বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্য তত্র মে স্থিতম্‌॥৯ 
মাত -বাণী। তাহাদের (পাঠক ও শ্রোতার ) শক্ত, দন্থ্া, রাজা, 
শব্ধ অগ্নি কিন্বা জল-প্রবাহ হইতেও কখনও ভয়ের সম্ভাবনা নাই ॥৬| 
অতএব এই মাহাত্ম্য সমাহিতচিত্তে ভক্তিসহকারে পাঠ ও শ্রবণ করা 
কর্তব্য; যেহেতু উহা পরম স্বস্তরনম্বরূপ অর্থাৎ বিশেষ মঙ্গলপ্রদ ॥৭| 
আমার এই মাহাত্মা (পাঠ ও শ্রবণ করিলে ) মহামারীসম্ভৃত সর্ববিধ 
উপদ্রব এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ 
উৎপাত বা ত্রিতাপ জালা* উপশমিত হয় ॥৮॥ যে আয়তনে ( গৃভে ) 


আমার এই মাহাত্মা প্রত্যহ সম্যক পঠিত হর, আমি সে গৃহ কখনও 
. পরিত্যাগ করি না-_-তথার সর্বদা আমার অধিষ্ঠান বা সান্গিধা থাকে |৯ 


তত্ব-্তুধা। "দেবী মাহাত্বা পাঠ বাঁ শ্রবণ করিতে হইলে, দুইটা 
আনুসঙ্গিক ভাব পরিপৃবণ করা প্রয়োজন, নতুবা উহ! সমাক্‌ ফলদারী 
হইবে না না ইহ] ম। স্বরং নিজ মুখে বাক্ত করিয়াছেন, যথ1--(১) একা প্র 
বা সমাহিত হইতে ভইবে ) (২) তক্কিসহকারে পাঠ বা শ্রবণ করিতে 
হইবে। স্ববন্তয়ন-_কলাণমর পথ | স্বত্তি--কল্যাশং তস্য অয়নং মার্গঃ 
ইতিঃ ] দেনী-মাহাজ্মা পাঠকের এবং শ্রোতার বাহ জগতে, গো 
ফলসমূৃহ অনায়াসে লাভ হইবে; এতত্বতীত তাহার অধাঙ্থ জগন্তেও 
এঁ সকল ফলের কুচ, ভাব লন্ধি হইবে, তাহাই এখানে প্রদর্শন করা 
হইতেছে, যথা--শক্র কাম, ক্রোধাদি রিপুগণ। দক্থ্য »ইন্দ্িয়গণের 
চাঞ্চল্য ; রাজী. জীব-ভাবের পরিচালক অহংকারের কর্তৃত্ব ৪ ভোর্তৃত 
অভিমান ? শঙ্ত্র প্রবুত্তি ; অগ্নি-্রজোগুণের গ্রবৃত্তিমুখী তাপ) 


৪: 
7 একা চা 


চতী পাঠকের ব্য রি ৩১৩ | 


জলপ্রবাহ্‌ »পরিচ্ছিন্ন বট ভোগের উদ্ধা গতি; মহামারী- 
অবিশ্বাসজনিত উশৃঙ্খলতা এবং নাস্তিকতার বাপক্‌ ভাব [-ইহাই 
অধাত্ম-জগতে ধন্মভাবের সর্বনাশ করে] জ্িবিধ উতপাত--সাধন- 
পথের বিসবম্বরূপ ত্রিতাপ জাল! । স্থৃতরাৎ চণ্ডী পাঠক ও শোতার 
কাম ক্রোধাদি যড়রিপু বশীভূত হয়, তাহার ইন্দিয়গণের চাঞ্চলা নষ্ট 
হয়? তাহার প্রবৃত্তিমুখী গতি সংযমিত হইয়া অভিমান: নষ্ট হয়; তাহার 
রজোগুণের প্রবৃত্তিমূলক তাপ উপশম প্রাপ্ত হয়; তিনি পরিচ্ছির 
বিষয়ানন্দসমূতের মধ্যেও অথণ্ড ভূমানন্দের সত্বা বা প্রকাশ অনুভব 
করেন এবং তাহার অধিশ্বান ও উশৃজ্খলতা . বিলয়, প্রাপ্ত হয়। 
আয়তন-_ভক্ত-দেহ, জগন্মাতা বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকিলেও 
ভক্ত-হৃদয়েই তাহার বিশেষ অধিষ্ঠান এবং বিকাশ হয়; আর তিনি 
সততই ভক্তগণকে তাহার বিকাশ, আবির্ভাব ও কৃপা অনুভব করাইয়া 
থাকেন ইহাই মন্্ো্ত আয়তনে স্থিতি ও সান্নিধ্য! এই সকল 
আধ্যাত্মিক ভারই মন্ত্রোক্তিসমূতের রহস্য ও তাৎপধ্য। 

ত্রিবিধ উৎপাত বা ত্রিতাপ জালা_(১) রাবির 
মানমিক দুঃখ কা তাপ; অর্থাং, মগ কাম ক্রোধাদি হইতে 
উদ্ভুত ব1 রাগ-দ্বেষ হইতে জাত তাপ বা ক্লেশ। (২) আধিদৈবিক- 
'অকক্মাৎ দৈবপাশে অজ্ঞাতসারে যে তাপ সে হয়; যথা__ভূমিকম্প, 
অগ্রিদা, ঝড়, বন্যা প্রভৃতি । (৩) আধিভে ট--পঞ্চ,ভীন্তিক 
দেতধারী হইতে প্রাপ্ত তপি, যথা- সর্প, ব্যান, রাজা, দদ্থা, , চোর এবহ 
ভূত গ্রেতার্দির ভরজনিত তাঁপ বা উৎপাত ।--(৬-৯.) 


বলিপ্রদানে পুজায়ামগ্সিকাধ্যে মহোৎসবে | 
সব্র্বং মমৈতচ্চরিতমুচ্চার্্যং শ্রাব্যমের চ ॥১০ 


 আী্রীচতীত ও সাধন-নাহ্ত 


রী : জানতাজানত। বা টিহীত তথা ককৃতাম্‌। 
“বীহ্মীহ প্রীত! ব্িহোমং তথা কৃতম্‌1১১ 

 মাতৃ-বাণী। বলিদান পৃভা হোম জ্ঞাদি এবং মহোৎসব-হথচক 
অনুষ্ঠানাদিতে আমার এই সমগ্র চরিত্র বা মাহাত্মা পাঠ ও শ্রবণ করা 
কর্তব্য ॥১০|। বিধিজ্ঞ বা অবিধিজ্ঞ [জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ ] ফে 
কোন ব্যক্তি আমার এই মাহাজ্ময ভক্তি ও একাগ্রতার সহিত [-_ ইহাই 
মন্ত্রে তথ! কতাং? ] পাঠপূর্ববক, বপি পৃঙ্রা ও হোমাদি করিলে, আমি 
তাহা গ্রীতিসহকারে গ্রহণ করি! থাকি; [ কিনব গ্রীতিসহকারে করিলে, 
আমি তাহা গ্রহণ করির1 থাকি ]॥১১ 

তত্ব-স্ধা। বলিপ্রদান-_ধাহারা মাংদ ভোজন করেন তাহাদের 
পক্ষে রাজস পূজায় পশু বলিদান বিধেয়; নতুবা! ধাহারা নিরামিষভোজী 
তাহাদের পক্ষে সাত্বিক পুজাদ্বারা ফল বা! শর্করা-পিণু প্রভৃতি বলির 
বাবস্থা আছে. আর পণ্ড বলির প্রত আধাত্বিক ত্রাৎপধা_ষড়রিপু 
বলি দেওয়া, যথা --(১) কামের প্রতীক্‌ছাগ ; স্ৃতরাৎ ছাগবলির 
তাথ্পধ্য-কাম দমন ।, (২) ক্রোধের প্রতীকৃ_-মহিষ; অতএব মহিষ 
বলির তাৎ্পধ্য-_ক্রোধ দমন। (৩) শাস্ত্রে মুগ বলির বাবস্থা দুষ্ট হয় 
-উহ& লোভের প্রতীক কেননা মগ লোভনীয় বস্তুতে আকুষ্ট হইয়া 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়]; স্ৃতরাং মৃগ বপির তাতপর্যয- লোভ দমন। 
(৪) গড্ডালিকা ভাবধুক্ত মেষমোহের প্রতীক্‌ [ কেননা অগ্রগ্রামী 
মেষ জলে পতিত হইলে, অবশিষ্ট মেষপমৃহ অবিচারে জক্ষে-াতিত 
হয়]; অতএব মেষ বলির তাত্পধ্য--মোহ বিজয় । (৫) অহংকারের 
চরম বিকাশ নর-দেহে $ এজন্য নরবলির তাৎপর্ধয_-মন্দ বা অহং নষ্ট 


; (৬) মাৎসধ্য বা হিংসার প্রতীক গোধিকা (গোসাপ) [শাস্টে 
নে বলির ব্যবস্থা দৃষ্ট হর; আসাম প্রদেশে গোধিকা বা গোধা 






বলি-রহস্ত টনি বত | 
ক 


বলি হইয়া ভক্ষিত না ং গোধিকা বনিক নটি াখলধ্য 
নাশ। যে দেশে যে জাতীয় মাংস ভোঙনের প্রথা প্রচলিত; সে দেশে 
সেইপ্রকার বলি প্রদানই কর্তব্য। কেননা, মহানির্বাণ-তস্ে মহাদেব. 
বলিয়াছেন__“সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বস্তনি দৈবতে। যদ্যদাত্বপ্রিয়ং - 
প্রব্যং তত্বদিষ্টয়ে কল্পয়েং” ॥-_অর্থাৎ দেবতাকে বলি নিবেদন বিষয়ে। 
সাধকের ইচ্ছাই বলবতী জানিবে; কারণ যে যে বস্তুতে আত্ম-তৃপ্তি 

জন্মে; তাহাই ইষ্ট দ্রেবতাকে নিবেদন করা কর্তবা| বিশেষত; ধাহারা 





মাংস ভোজন করেন, তাহাদের পক্ষে বলিদান উঠাইরা দেওয়া কর্তব্য 
নহে; এ বিষয়ে মত্প্রণীত “সনাতন-ধশ্ম ও মানব-জীবন” গ্রন্থে (দ্বিতীয় 
ও পরবর্তী সংস্করণে ) বিশেষ আলোচনা আছে। “বলি" বাক্যের প্ররূত 
অর্থ__যাহা শর্ধার সহিত দেবতাকে বা ভগবানকে অর্পণ করা হয়। 


পৃজায়াং (পুজাতে )_স্থুলভাবে পুজীদ্বার সর্বার্থ দিদ্ধি বা 
সর্বাভীষ্ট পূরণ হইয়া থাকে। এতৎবাতীত মানসোপচারে পৃজা এবং 
পরাপূজার বাবস্থা আছে। মানসপুজ1-(১) মনে মনে কল্পিত 
উপচারদ্বার! ইষ্ট দেবতার পূজ। (২) তস্ত্োক্ত মাননোপচারদ্ারা পৃ 
যথা__কুগুলিনী পাত্রস্থ জল (আনন্দ) দ্বার পাছ্য। এন_অর্থ্য; 
সহম্রার বিগলিত স্থধা_-আচমনীর় ; চতুব্বিংশতি তত্ব গন্ধ; অহিংস 
অমারাদি * নির্মলভাব-_পুষ্প ; প্রাণবাঘু-ধৃপ; তেজস্বিতা-দীপ; 
স্থধারস-সমুদ্র ( পরমানন্দ )__নৈবিদ্য ; আকাশনূপ চামর ক্্যাত্বক্‌ 


টি পিটিশ পিপিপি পিস 
পাশা টপস 
আপি পেশি 


ক দশবিধ অধ্যাস্থ-পুষ্প বখা _“অমায়াং অনহঙ্কারং অরাগং অমদন্তখ| অমোহকং 
অনন্ত অনিন্দাং অক্ষোভং তথ। ॥ অমাৎসর্ধ্যং অলৌভঞ্ক দশপুপ্পং বিদুরবব.ধা£” ॥ পরম পুঙ্ধ 
বথা-__“অহিংসা পরমং পু পুষ্প, ইন্টরিয়-নিগ্রহঃ | দয়! যি পুষ্পং জ্ঞান পু 
পঞ্চমং” | 





অঙ্গ 
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৩৯৬. গার রর  উণীকৰ ও সাধন 


বণ ন্্রাত্বক ছত্র এবং. অনাহত ধ্বনিরপ ঘণ্টা প্রভৃতি দ্বারা তন 
পুজার ব্যবস্থা! এতদ্াতীত জ্ঞানময় পরাপুজা যথা-_পূর্ণত্বের বাহন 
কোথার ? ন্থৃতরাং পূর্ণত্বই তাহার বাহন) সর্বাধারের আদ্ন? 
_সর্ধবাধার, এইরূপে স্বচ্ছের পাদ অর্থ স্বচ্ছত্ব। নিশ্মলের নিশম্মলত্বই 
তাহার আনম্বরূপ! নিত্য-তৃপ্ের সতত তৃষ্তিভাবই নৈবিদ্ধস্বরূপ ! 
_এইরূপে ত্রক্ষজ্ঞানময় ভাবরাশিদ্বার! আত্মময় ভগবান পরক্রহ্মের 
পরাপৃজা ব্যবস্থিত। 
যজ্ঞ--আত্ম-নিরোধ বা সতঘম; আত্ম-নিরোধরূপ বজ্ঞান্িতে 
ইন্িগনের ৃত্তিসমূহ একে এক আহুতি দেওয়াই “অন্থর্ধাগ বা 
আধ্যাত্মিক হোম”। মহোৎসব নানাপ্রকারে আনন্দের অভিবাক্তিই 
বাহ-জগতে মহোখসবের প্রাধস্বরূপ। স্থতরাং কন জ্ঞান "ও ভক্তিমূলক 
সাধনাদ্বারা দেহে বিশিষ্ট আনন্দের বিকাশ করাই অধ্যাত্ম-মতোত্সব। 
জানতা অজানতাঁ_পাঠ করিতে জান্তুক বা না! জানুক; অর্থাৎ 
অনভিজ্ঞ অজান ব্যক্তিও যুদি সমাহিত চিত্তে শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রীতিসকারে 
চণ্ডীপাঠ করেন, কিস্বা মাতৃউদ্দেশে পূজার বিশিষ্ট উপকরণসমৃ প্রীতির 
সহিত ইহাই মন্ত্োক্ত গ্রীত্বা] নিবেদন করেন, তবে মতামায়া 
জগন্মীতা! উহা। সানন্দে গ্রহণ করিধা থাকেন। এবিষরে “অজ্ঞানাৎ দি 
বা মোহাৎ” প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যটীও প্রণিধানযোগা ; পুজা যজ্ঞাদি 
অনুষ্টানে মোহ বা অজ্ঞানতাবঠতঃ যন্দ কোনপ্রকাঁর প্রত্যবঞ্ : বাঁ 


অন্গহানি হয়, তবে শ্রুতি নিষু-স্মরণদ্ধারা উহার পরিপূর্ণ বসন ূ 
ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই বিু-স্মবূণ এবং জগন্মাতাকে. ভক্তি [তির, 
সহিত পাঠ বা বলি নিবেদন, একই ভাবাপন্ন ও সাঁুহ্ ঠা] ১) 
শরৎকাঁলে মহাপূজা ক্রিয়তে যাচ বাস্বিকী। না 
তম্তাং মমৈতন্মাহাত্ধ্য শ্রুত্বা ভক্তিসমন্থিত ॥১২ 


হাটি ও 2 





টু 5 


৮৮৪৮ নিজে নাযতাবিডু 
 মনুষ্ধো মংপ্রসাদেন ভঙিম্যৃতি ন সংশযুঃ ॥১৩ 
 মাতৃ-কাণী। শরংকালে বধে বর্ষে আমার যে মহাপুক্ঞা 
( ছুর্গোৎসব ) বিহিত আছে, তাহাতে ভক্তিসহকারে আমার এই 
মাহাতা। আবণে [ এবং পাঠে মন্ত্রে আছে, চ ] মনুম্থগণ আমার কৃপায় 
সর্বববিধ বাধা হইতে বিমুক্ত হইয়া ধন-বান্য ও পুন্রগণে রি হয় 


ইহাতে সন্দেহ নাই ॥১২ 
তত্ব-স্তৃধা। বর্ষ শব্দ বর্ধাদৌ অর্থে লাক্ষনিক ; এজন্য উতর 


চৈত্র মাসের বাসন্তী, দূর্গাপূজা৪ বুঝাইতেছে | পা 
মালিন্য ও চাঞ্চল্য; কেননা ইহাই আত্ম-স্বরূপত্ব লাভের বিশেষ 
অস্তরায়। ধন- ভক্তিধন; ধান্ -শ্রক্কা । [ আন্তিক্য রর ও বিশ্বান, 
ব্যতীত আধ্যাত্মিক ভাব পুষ্ট হইতে পারে না; প্ান্যের উপরে 
মঙ্গল-ঘটাদি প্রতিষ্ঠিত করা হয়; বিশেষতঃ ধান্তের সারাংশকুগী অন্নস্থারা' 
যেমন দেহের পুষ্টি হয়, সেইরূপ অধ্যাত্মভাবে শ্রদ্ধাই মনের অন্যতম 
পুষ্টিকারক )। স্মৃত জ্ঞান [ কেননা পুত্র, প্ুত্নীমক একটী নরক হইতে 
ত্রাণকারী ; আর জ্ঞান এঁহিক পারত্রিক চর্ত্র সর্ববাতাভাবে ভ্রাণকারী। 

রাজা স্ুরথ দ্বিতীয় মনত স্বারোচিষ মন্ধপ্তরে উদ্ভব হন এবং তংকালে 
দেবী-মাহাজ্ম্যের চরিজ্রসমূহ বধিত হইয়াছিল; স্থৃতরাং সেই সুদূর 
অতীতকালেও যে শর কালে তুর্থাপৃক্জার বাবস্থা ছিল, ইহা একটা' 
প্রণিধালযোগয বিষর । কেননা ইহ্ান্ধারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত্ত 
হওয়! যায়, ষে শারদীয়া পৃঙ্। শুধু ভগবান রামচন্দ্র প্রবর্তন করেন নাই» 
উতা পূর্বেও প্রচলিত ছিল; বর্তমান মহা যুগলের সত্যযুখে উহা প্রচলিত 


না থাকিলও পূর্ব খুর্দ মহাযুগে শর২কালে ছুর্থাপূজা 1 অহষ্ঠিত হইত-_ 
ইহা তিনি! প্রমাণিত ও টি | 





রঃ সাত সুন্দররূপে উপভোগ; ডিসি পের দু বিভাগ ] ভারতরর্ষও 
নববর্ষের এক বিভাগ ব1 বর্ষ] শরৎকালটাও বর্ষ কা বৎসরের 
মধাবিভাগ ; মানবদেইরূপ বর্ষের শরংকালরূপ মধাবিভাগই যুলাধার। 
শুরা যী তিথিতে দেহস্থ জড় ও চেতন রাজোর সন্ধিস্থলে কিরূপে 
বোধন হইয়া কুগুলিনী জাগরণঘ্বার। ছুর্গামায়ের মহাপুজ। সম্পন্ন হয়, 
তাহা কামকলা-তত্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং মূলাধার-সন্ধিতে 
ষ্ঠীতে বোধন বা কুগুলিনী মহাশক্তির জাগরণী গ্তব বা পূজা; 
তৎপর সপ্তমী তিথিতে মূলাধারে সপ্তমী পৃজ্জা; তৎপর মণিপুর-চক্রে 
দেবীর মহাষ্টমী পূজার পর অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিতে অনাহত পদ্মের 
আশ্রয় বা আধারস্বরূপ গুপ্ত অষ্ট্দল শক্তি-চক্রে মহাকালী চামৃণ্ড 
দেবীর জন্ধিপূজার পর অনাহত চক্রে নবমী পূজা সম্পন্ন হইলে, 
বিশুদ্চক্রে দশমী তিথিতে কারণময় আকাশতত্বে দেবীর বিসঙ্জন !-_ 
এইরূপে পঞ্চতত্বণয় অক্তন্দ্ূখী পূজার পরিসমাপ্তি ইহাই শারদীয়! 
পূজার আধ্যাত্মিক রহস্য ও যৌগিক তাৎপধ্য। | 
 সম্বংসরে অনুষ্টিত পূজাদিতে সাধনার ক্রম ] 

অতঃপর সম্বৎসরে যে সমস্ত নেমিত্তিক পূজার ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে 
শরৎকালীন দুর্গাপূজাটা উজ্জল মধ্যমশিম্বরূপ ! বিশেষতঃ বসার, 
প্রথম হইতে শেষ পধ্যন্ত যে সমস্ত শাস্ত্রোক্ত বিশিষ্ট পূজা্দি অথষ্টত, 
হয়, তাহাতে মানব-জীবনের আধ্যাত্মিক ভাব এবং সাধনার ক্রম- 
বিকাশ বিগ্ধমান--এই প্রয়োজনীর রহস্ত এখানে সংক্ষিপ্তভাবে প্রদর্শন 


করা হইতেছে। বৈশাখ মাসে শ্রী্মের প্রখর উত্ভাপে উত্তপ্ত হওয়ার. 
স্তায় মানুষ যখন সাংসারিক ত্রিতাপ-জালায় অতিষ্ঠ, হইয়া উঠে, যখন. 
রুদ্র-মৃত্তি কাল-বৈশাখীর প্রলয় ঝঞ্চাবাতে বা তাণ্ডব-নৃত্যের অনুরূপ 


জা তিক ছাথে ও শোকে যান হইয়া নি | ্ি হারা হয়এবং : 
সংসারে বিষরৎ ভাবনা, . করে)... তখন তাহাদের প্রবৃত্িমূলক 
সংসারামক্তিতে বিতৃষ্ণা হা [৯ উদয় হইতে থাকে। এই : 
অবস্থায় নিরাশীর ধূমায়িত আকাশে চপলা'র ক্ষণিক আলো-বিকাশরপ : 
চাপল্যের ন্যায় বিপদ-ভঞ্জন দধুক্দূন বা ছুর্গতিহারিরী ছুর্গা মায়ের কথা : 
ক্ষণিকের তরে মনে আসে? অর্থাৎ সেইদ্দিকে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি পড়ে। 
তখন অনন্ত ছুঃখের মধ্যেও, ভগবানকে ডাকিলে যেন ক্ষণিকের 
তরে শাস্তি আসে-_ইহাই প্রবৃত্তিপরাণ মানবের ভগবৎমুখী প্রথম 
দৃষ্টিপাত; এই ভাবটা জোষ্ঠ মাসের সাবিভ্রী-চতুদ্িশীতে যম বা 
ধন্মরাজের পৃজাতে অভিব্যক্ত ।-_-কেননা সত্যন্ববপ ভগবানের দিকে 
মানবের বাণবৎ ক্ষণিক দৃষ্টিপাতই ধন্মরাজের কৃপায় মত সত্যাবানের 
পুনজ্জন্মলাভ। [বাপের দৃষ্টিপাত বা লক্ষ্যও ক্ষণিক; কেননা বাণটা 
লক্ষ্যবস্তর দিকে নিক্ষিপ্ত হইলে, ধন্গুকধারী বা বাণ ত্যাগকারীর পুনরায় 
চাঞ্চলা উপস্থিত হয় ] এই অবস্থায় প্রবৃত্তি পথের উশ্ৃঙ্খলতা সংযমিত 
হইতে থাকে_-তাই ছো মাসে শুক্লা ষঠী তিথিতে সংঘমের অধিষ্ঠাত্রী* 
যষ্ঠানাতার অচ্চনা হইয়া থাকে। হগীতে জামাতৃ-সেবা। বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান 
মাত্র; প্ররুতপক্ষে উহা গৃহীর এবং গৃহের সর্ববান্গীন কল্যাণের জন্যই 
অনুষ্ঠিত। এইবূপে ্রীত্মরূপ ত্রিতাপজালার সম্তপ্ত মানবকে সুশীতল 
.. * সংষমই দীজীবি হুসন্ভান লাভের একমাত্র উপায়ন্বরণ ; কেননা শিশুর অল্লামু 
বা অকাল মৃত্যু অধিকাংশ স্থলে পিতা-মাতার অনংঘমের ফল: সন্তান তূমিষ্ট হইবাগ 
পূর্বে ছাদ এবং পরে ছয়মাস সংঘমভাব ব্যবিত ; মন্তান জগ্মের ষষ্ট দিবসে সমারোহে 
বষঠী দেবীর পূজা হইয়। থাকে : জাতকের ষষ্ট বর্ষে যিদ্বারস্তের ব্যবস্থা আছে। এতদ্যতীত 
প্রতি ঙ্গাসে ছয়টা তিথিতে সংঘম করার বিধি শান্তর দৃষ্ট হয়, বথা__ অষ্রমী, একাদশী, 
চতুর্দণী পৃণিমা। অমাবন্তা এবং সংক্রান্তি। এইরূপে সংযমাধিষত্রী ষষ্ঠী দেবীর ছয় 
ভাবাপক্ন বা টি গ্রকার বিভিন্ন বিধি-নিষেধ বর্তমান | 








৩২০ ীতীত ও সাধন-রহসকু 


ৰ করিবার, জন, ভগবানের করুণা-ধারা বা আ'নন্দন্ূপ ধা খতুর সমাগম 
আসন্ন হয় । এদিকে সংযমিত বৈরাগাযুক্ত ও ভ্রিতাপ তার্সিক্ যাদৰও 
সুশীতল হইবার জন্য জলপ্রান্তির আশায়, "শান্তিময় জল-দেবীর্কে 
আধাহন করত পূজা করেন__ইহাই দশদিকে শাস্তি গরদায়িনী দশহরা 
বা গঙ্গা পৃজারূপে : অভিব্যক্ত। এইরূপে মানব, ত্রিতাপনাশিনী 
গাপচারিণী গঙ্গার স্ুশীতল জলে ন্নাত হইয়া এবং গঙ্গাদেবীর পুজাদ্বার 
আনন্দাউষিক্ত হইয়া পূর্ণ শাস্থিপ্রাপ্ত হর, তাই প্রশান্তিময় জলরূগী 
আনন্দ-ভাবটা কেহ কেহ ভগবানকে অর্পণ বা নিবেদন করিয়া পরিতৃপ্ত ্‌ 
হইতে চাহেন-_ইহাই জ্যেষ্ট মাপের পৃথিমা তিথিতে জগয্লাথ দেবের 


জান-যাত্রারপে অভিব্যক্ত ! 

অত:পৰ আষাঢ় মাসে. বর্ধার অবিশ্রাস্ত বারিপাতে মানবের দৈনন্দিন 
কাঁক্য সম্পাদনে কোন কোন লময়ে বাধা পড়ে 7 এবন্বিধ কন্ম-শৃহ্য 
অবস্থায় চির-বিরহী জীবের প্রাণে অজ্ঞাতসারে যেন কোন অঙ্জান] বা 
অন্লীযের দ্রিকে টান পড়ে !_উহাই পরোগ্ষে ভগবানের জন আকর্ষণ 

বাটান; প্রাণের এই ভাব বা 1 টানই শ্রশ্রদ্রগন্নাণদেবেব রথযাত্রাতে 
রা কেননা প্রাণের ভগবংমুখী আসক্তি বা আকর্ষণী ভাব 
সমূহ এক্য করত, উহা রজ্জুতে ( শ্রেম-রজ্জুতে ) পরিণত করিয়। 
মহাপ্রাণরূপী' জগন্নাথদেবকে_ আকর্ষণ করাই রথযাত্রার অন্ততম 
উদ্দেশ্য ও লক্্য। এইবূপে প্রাণের টানে মনের আনন্দে জগন্নাথদেবকে 
আকর্ষণ করিলে, এ প্রকার শুদ্ধ ভাব স্থারী হর নাও কেননা 
জন্-্স্তরীণ অশুদ্ধ ভাব ও সংস্কার সহজে নষ্ট হয না; তাই 
চিন্ব- ক্ষেত্র জোয়ার ভাটার, যার সন্তারেরও উত্থান পতন হুইয়া থাকে--. 
স্ব্থ একদিকে ভ্থবান্নের প্রতি, আকর্ষণ . আবার অন্ত. দিকে, 
রিষয়াসক্তির মোহ বা প্রাবল্য. এই উম ভাবে 'চিতত-দোল। দোদুল্যমান্স 





ছক দিতে সাধনা হল এত ও ও ওহ 
হয় । এই দোছুল ভাবটাই শ্রাবণ মাসে ভগবান কে হিন্দোল 
বা ফ্ুলন-পুণিমাতে পরিব্যক্ত। 

এইরূপে ভগবংভাবে ক্রমে বিভাবিত হওয়াতে, ভোগাসক্তির 
দিকে দোলার়মান চাঞ্চল্য স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া, সাদকের চিত্ব-শুদ্ধি 
হইতে থাকে; তৎপর সাধক যখন অর্ধ সময় নিলিপ্ত বা নিষ্কামভাবে 
সাংসারিক কর্তবা সম্পাদন করেন, আর অবশিষ্ট অর্ধ সমর ভগবৎ 
চিন্তা! ধ্যান-ধারণ। ও সদালোচনাদিতে অতিবাহিত করেন(- ইহাই 
সাধকের কৃষ্ণা-অষ্টমীযুক্ত ভাব ); এই অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম 
হয়-_ অর্থাৎ সত্বগ্ণণময় বন্থুদেবের ন্যায় সাধকের চিত্ব-ক্ষেত্র যখন বিশুদ্ধ 
ও স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, তখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-মুন্দর সেই নিশ্মল চিত্তে 
জ্যোভিঃবপে প্রতিবিপিত বা স্বরং প্রকাশিত হন 1--এই ভাবটা ভাদ্র 
মাসে শ্রীকষ্ণের জন্মা্টমীতে পরিস্ুট । এইরূপে ভগবৎ জ্যোতিঃ 
দর্শনে প্রীতি ও প্রেরণ লাভ করায়, সাধকের চিত্তে শরতের সমাগম 
হয়-_-তখন সাধক রজোগুণময় অন্তশ্মখী প্রেমান্তরাগদ্ধার! পরমাত্মার 
মহাপৃজা সুলম্পন্ন করত প্রশান্তি ও পরমানন্দ অন্ত্রভব করেন ।- ইহাই 
আশ্বিন মাসে দুর্গতি নাশিনী ভগবতী দুর্গ? মাতার মহাপুজারপে 
অভিবাক্ত। এইরূপে পরমানন্দ উপলব্ধি করিতে করিতে, সাধকের 
অধাত্ম-রাজ্যে বিবিধ এশ্বধ্য প্রকাশ পাইয়া সাধককে পূর্ণত্বের দিকে 
অগ্রসর করিতে থাকে ; তৎসহ সাধক? চৈতন্যময় ভাব প্রাঞ্ত হইয়া, 
বিশিষ্ট পূর্ণানন্দ ভোগে পরিতুপ্ধ হন।-_এই ভাবটা শারদীয় লঙ্ষ্মী- 
পৃণিমাতে বা চৈতন্যভাবাপন্ন কোজাগর” পূণিমাতে পরিস্ুট। . 

এইরূপে চৈতন্যময়ভাবে প্রাথমিক পরমানন্দ সম্ভোগ করার পর, 


স্বাভাধিক নিয়মে সাধকের চিত্বে পুনরার অবসাদ আসে; তখন 
সাধকের চিত্তে দেহ-তন্ব, আত্ম-তত্ব এবং পরমাত্ম-তত্ব প্রভৃতি জ্ঞানময় 


স্১১ 





্‌ ভাব [সমূহ সযাক্রূপে জানিবার জন্য আগ্রহ চর বা কৌতুহল জন্মে 
এই অবস্থার লাধক আত্ম-নিরোধ দ্বারা আত্ম-্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল : 
হন এবং অমাবস্ঠার ঘোরা রজনীতে বাহ্-প্রক্কতি লয়ের নায় নিজ 
দেহের তত্বময় প্রকৃতিকে পরমাত্ম-ততে লঃ করত, অথণ্ড এক রসের 
রসিক হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন তখন তাভার চিত্তে জ্ঞানময় তত্ব 
সমূহ ক্ষরিত হইতে থাকে_ইহাই কান্তিক মাসে “দীপান্বিতা? 
উৎসব বা শ্যামাপুজারপে পরিব্ক্ত। এইরূপে জ্ঞান তত্বানুশীলনে 
সাধক অনুভব করেন-_«নিতোব সা জগন্ুততি”ঃ অর্থাৎ মা নিত্য! এবং 
পরিদৃশ্ানান জগত, তাহারই বিরাট্‌ মৃত্তি! আর নিজ দেহের “অষ্টধা 
প্রকৃতিও" মাতৃময় ভগবং সত্তা বাতীত আর কিছুই নহে !-এইকূপে 
সাধকের অহংকাররূপী অন্থর, মাতৃচরণে বিলয় হয় _ ইহাই 
জগদ্ধাত্রীপৃারূপে অভিবাক্ত। এইরূপে সাধক মাতম ব্রহ্মভাবে 
বিভাবিত বা ত্রদ্ধে বিচরণ পূর্বক (-_ইভাই প্রকৃত ব্রঙ্মচ্ধা ) , বীধা ও 
শক্ডিলান্ত করত জীবন-সং গ্রামে জ ্ী হন।_-এই ভাব টির 
কাত্তিকেয় পুজাতে আঁ ভিবান্ত। ূ 
এইরূপে 'সাপক মামর ৪ আন্মম্ধর বিশ্ুদ্ধভাব বা গোপীভাপ 
পরমাজুুতে জন্পূর্ণ অর্পণ করেন; তখন ভগবানের রুপার” সাধক পূর্ণ 
আনন্দ ও অমৃতত্ব আম্বাদন করেশ_ _ বিশ্ব ভীবের নতিভ পরমাত্বমথ 
ভগবানের সামরিকভাবে স্বর্ূপগত একাম্ম-মিলন হয় 1-উভাই আজ্জু- 
রমণ বা] রাসলীল। এই পরম ভাব হেমন্ত উদরে অগ্রহীয়ণ 
নাদের রাসপুসিমা 'মহোতসবে অভিব্যক্ত | ব্রজলীলাছেও শ্রারাসে 
গোঁপিগণ ভগবৎ প্রদত্ত প্রেম-সাস্তোগে গবিব তা হইয়। পুনরার তীব্র 
বিরহ-যন্ধুণ। ভোগ করিরাছিলে ন। আবার ুনদা [বন-লীলার অধসানে 
শ্রী ৷ বখন মথুর। ছারককা- নীলা প্রকট করিয়াছিলেন, তখন বাসের 


গাদিতে সাধনা ও 





মানদপ্রাপ রে দীর্ঘকাল বিপ্হজনিভ ছ্ধ সোপ 
তে হইয়াছিল। বিশেষতঃ ভগবান ভক্তের সহিত লুকোচুরী 
লতেই ভালবাসেন-_-একবার দর্শন দানে পরমানন্দে ভাসাইয়া, | 
বার হয়ত স্দীর্ঘ বিরহের উত্তপ্ত মরুভূমিতে নিক্ষেপ করত জালা 
ন করেন !-_-তৎপর পুনরায় উঠাইরা শাস্তি,ও আনন্দ প্রদানে ধন্ত 
বন! কেননা ইহাই ভগবানের চিরন্তন স্বভাব -_ইহাই পৌষ মাসে 
তকালজনিত অশান্তি ও ছুঃখ ভোগ । এইব্সপে বিরহরূপী শীতের 
টচমন্ অবস্থা সাধককে কষ্ট প্রদান করিলেও; সাধকের চিত্তে 
[বচ্ছিন্ন ভগবং চিন্তা এবং পুনঃ পুনঃ ভগবৎ লীলাসমূহ স্মরণ হইতে 
ক-এই অবস্থায় সাধক ধ্যান-যোগে পরমাস্সার সহিত একীভূত 
না তত্বজ্ঞান লাভ করেন-_রাসলীলাতে নিয়ত শ্রীকুষ্ণের পরিচিন্তনে 
পিগণও দিরহ ভুলির। নিজেরাই শ্রীরুষ্ণরূপে প্রতিভাত ও বিভাবিত 
ছিলেন !--এই জ্ঞানঘর ভাবটা সরম্থতী পূজাতে অভিব্যক্ত! 
1 সাধকের চিত্তে শীতের জাডা এ সঙ্কীর্ণভাব বিদূরিত হইয়া, যখন 
ঘ মাসের শেষে মলর়-ক্সিপ্ধা বসন্ছের সমাগম ভদ্নঃ তখন বাসন্তী 
পঞ্চমীতে জ্ঞানের অধিষ্টাত্রী” সরম্থতী দেবীর অচ্চন। করত, ভক্ত 
ক মাতৃচরণে জ্ঞাননয় পুস্পাঞ্জলি প্রদানে প্রাণে ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত 
। অতঃপর সাধক জ্ঞান লাভ করত শিব-চতুর্দশীতে জ্ঞানময় 
বর পুজা ঘা: অবিশুদ্ধ নিই সর্ানরকে * বিলন করঙ. সাধক 


পি পা 


ঞ 











&অহং মদে ও রূপ-গবের গবিবত “হুদশন' নামক জনৈক িদ্তাধর, অন্তরীক্ষে ভ্রমণ 
কালীন, আঙ্গিরস-খধিগণের কুরূপ দর্শনে উপহাস করায়, তাহাদের অভিশাপে 
ধানি প্রাপ্ত হন। সেই সর্প অস্বিকা-বনে শিব-তুর্দপীতে গোপরাজ নন্দকে গ্রাস 
তে আরম্ভ করিলে, ভঙ্গবাঁন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শ্রীপাদপট্টল্নর প্পর্শদ্বারা তাহার অহংত! 
য় করেন; তখন দর্শন শাপমুক্ত হইয়া ভগবত কৃপা! প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


৩২৪ স্ত্রী পশ্রীচণ্ডী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 





স্ববূপত্তে বা শিবস্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হন । | 
এইরূপে সাধক সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভগবান 
শ্রীরষেঃর জগন্সর প্রেমানন্দের দোল বা প্রেমময়ী জগন্মাডার আত্ম-হারা 


প্রেম-বৃতোর অপূর্ব বিলাম, দশন অনুভব ও আস্থার কেরি ধন্য 


হন! এই ভাব-ফ্কান্তুন মাসে দোল-লীলাতে অভিবান্ত 1. তাই 
 মাতৃ-সাধক রামপ্রসান গাহিয়াছেন--“ষে দেখেছে মায়ের দোল, সে 
পেয়েছে মায়ের কোল। বামপ্রসাদের এই বোল (বাক্য) ঢোলমারা 
বাণী” ॥ তখন সাধক সর্ধত্র ঘাতৃরূপ দর্শনে অভ্যন্ত হইয়া, ত্রদ্মজ্ঞানমর 
মাতৃপৃজাতে 'ব্দ্ধানন্দ লাভ করেন এই পরম ভাব বাসস্তী ছুর্গা 
পুজ্জাতে অভিবাক্ত । এইরূপে সাধক সর্ববাতোভাব বিশ্বময় ভগবখ কর্তৃত্ব ও 
সর্ধবনিয়ন্তত্ব উপলদ্ধি করত, সম্পূর্ণ আহ্ম-নিবেদন করিয়া আত্ম-লাভ 
করেন -দাধক জীবন্মুক হইয়া বিশ্বের হিতার্থে নিজকে বিলাইর। দেন 
এবং সর্ধবতোভাবে মহামায়া মারেরই ইচ্ছা পরিপূর্ণ করেন; এইরূপে 
ভিনি আত্ম-আহুতি প্রদান করিয়া আত্মারাম হন।_-এই পরমভাৰ 
চৈত্র মূসের শিবগাজন ধা চড়ক পৃজাতে ত অভিরাক্ত | চড়ক পৃঙ্তার 
কঠোর ব্রতাচারীগণ গৈরিক বসন ধারণপুর্্বক সংঘমী হইয়া, সর্বজাতি 
নিহ্বিশেষে গলা ধরাধরি করত নৃত্যপরায়ণ হন এইরূপে বড়শী বা 
বানবিদ্ধ তওয়া রূপ কঠোর সাধনা দ্বারা শিবশক্তির কপাতে, জীব 
পরিহার পূর্বক শিবত্ব লাভ করাই তাহাদের চরম লক্ষা বা উদ্দেশ্য । 
চড়ক পৃজ! বা শিবোৎসব সম্বন্ধে বৃহদ্ধম্ম পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে_ 
“চৈত্রে শিবোৎপবং কুরধ্যাং নৃত্য-গীত-মহোৎ্সবৈঃ| আ্ায়াৎ ত্রিসন্ধাং 
রাজৌ চ. হবিস্তশী জিতেন্দটরিয়ঃ ॥ সর্বকর্ট-পরিতাগী শিবোৎসব- 
পরাণ: । ।  ভট্তৈ জাগরবং কুধ্যাৎ রাত্রৌ নৃতা-কুতৃহলৈ।” 

উারোক্ত বিশিষ্ট পূজাদি ব্যতীত, সুর্ধ্য পূজা, গণগতি পুঙগ। 











পঞ্চ উপাসনা-রহস্ত. ৩২৫, 


অন্নপূর্ণার পূজা ও বিজি ব্রা সম্বংদর মধ্যে ব্যবস্থিত এবং 
আচরিত হয়; এইসকল ব্রতপৃজাদির উদেশ্ব- চিত্ত শুদ্ধি ও চিত্ত 
একাগ্র করত ব্রতী বা সাধককে ভগবানরূপ পরম লক্ষ্যে আকৃষ্ট ও 
পরিচালিত করা। বিশেষত: পঞ্চ উপাসকগণের মধ্য বাহভাবে 

বা আচারে ভেদ দৃষ্ট হইলেও, প্রকৃতপক্ষে পঞ্চ উপাসনাতে স্বরূপগত বাঁ 
ইঞ্টভাবীয় কোন ভেদ নাই; সকল উপাসনাই ্রক্মময় তগবানরপী, ৰর 





একই লক্ষ্যে কেন্দ্রীকৃত। কেননা, ভগবানের সংহারাত্মক্‌ জঞানময় রা 

মঙ্গলকারী ভাবসমষ্টিই__-শিব বা মহেশ্বর (শৈবগণের ইটদের )। টা 
ভগবানের পণিশ।দনক।নী ভাবসমষ্টিই-_বিষু ( ( বৈষ্কবগণের ষ্টৃষঠি) 
ভগবানের সন্বান্তধ্যামিত্ব ও সর্বপ্রকাশক ভাবসমষ্টিই-_সুধ্য (সৌর- 
গণের দ্েবত। ); ভগবানের সিদ্ধিভাবাপন্ন জ্ঞানময় বা গণময়্ ব্যাপক্‌ 
ভাবসমষ্ঠিই_গ্রণপতি (গাণপত্যগণের দেবতা)) ভগবানের 
ত্রিগুণময়ী মহামায়াই--মহাশক্তি ( শাক্তগণের ইঠ্টদেবী )) সত্তরাং 
পঞ্চ উপানকগণের উপাস্ত দেবতাগণ অভেদভাবাপন্ন এবং একমাত্র 
আত্মময় পরক্রন্ধ ভগবানেরই পঞ্চবিধ দিব্য মৃহান্ফুরণম্বব্ীপ,!-_-এইসকল 
পুজাতত্বই মন্ত্রোক্ত “মহাপূজা ক্রিয়তে যাচ বাধিকী” এই মাতৃ-বাণীর 
অন্তনিহিত ও বিশ্লেষিত ভাবরাশি। 

এক্ষণে ভারতের সর্বত্র শ্রংকালে ছুর্গ। দেবীর যে মহাপুজা 
সম্পন্ন হয়, এ সম্বন্ধে ঘতকিঞ্চিং উল্লেগ করত, পুজা সঙ্থদ্ধে ব*টব্য শেষ 
করিব। শরৎকালে দুর্গাদেবীর মনাপুজা ভারতের সর্বত্র কোন, না 
কোন আকারে সম্পন্ন হইয়! থাকে । কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পথ্য 
সিন্ধুদেশ হইতে উডি্তা পধ্যন্ত এবং আসাম প্রদেশের স্থদূর প্রান্ত 
পর্য্যন্ত অনেক স্থলেই প্রতিপদ. হইতে নবমী পর্যন্ত, নবরাত্রির জন্য চত্তিকা 
দেবীর মঙ্গলময় ঘট-স্থাপনপূর্বক পূজা করা হয়। মারের মুন্নযী 


রঙ 


৩২৬ শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


মুদি ব্যতীত কোন স্থানে যন্থাদিতে, কোথাও পীঠস্থানে বা প্রতিষ্ঠিত 
ক ঈ বি প্রস্তরময় বা ধাতুময মুদ্তিতে, ুর্গামায়ের পূজার অনুষ্ঠান হয় 
এবং সর্বত্রই দেবী-মাহাত্মা পাঠ হইয়া থাকে । সৌর শান্ত প্রভৃতি 
 পক্ষৌপাসকগণ এবং ত্দন্তর্গত ভারতীয় বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও 
নবরাত্রির উৎসব প্রচলিত আছে। এত্দ্বাতীত একান্গ শক্তি-পীঠে 
প্রসিদ্ধ তীর্থসমূতে এবং শ্রীক্ষেত্রে ও দেবীর পৃক্গ! ও চণ্ডীপাঠ বাবস্থিত। 
এই মভাপুজা নানাভাবে এবং নানাপ্রকার নামে ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
অনুষ্ঠিত হয়-_কাশ্দীরে অস্থা দেবী, কান্যকুন্ডে কলাণী, মিথিলায় 
৬ ভগবতী উমা, রাজপুতুলার ভবানী, মহারাষ্ট্রে মহামায়া, বোস্বাই নগরে 
ুশ্বা দেবী বা মহালক্ষ্ী, গুঞ্জরে (গুজরাটে ) হিস্কুলা এ রুদ্রাণী এবং 
দাক্ষিণাত্যে অদ্ধিকা ও মীনাক্ষী নামে ভগবতী ছুর্গামায়ের পুজা 
হইয়া থাকে । | 
মভাত্শবর্মাশালী মহাশক্তি ছূর্গাপ্রতিমাতে একাপারে স্মস্ত শক্তি এ 
শক্তিমানের যুগপৎ $£বকাশ-_এই মভিননয় অতুলনীয় মূ দিতে, বিদ্ধা 
এশ্বর্ধ সিদ্ধি বিজয় প্রভৃতি সমন্ত ভাবের 'একাধাবে সমাবেশ রহিরাছে । 
_ জ্ঞানী বিছ্ঞারপিণী সরস্বতী, শর্ধামরী প্রীরূপ। লঙ্গুী, সর্বববিজরী 
দেব-সেনাপতি কাত্তিক, সব্ব-সিদ্ধিদাতা গণমর সংঘভাবের অধিপতি 
গণেশ, স্থমনোহর বেশে এই গ্রতিমাতে ক্ুশোভিত | উদ্ধে চিত্র-পই 
্র্গা-বিষু-মহেশ্বর এবং তেত্রিশ কোটী দেবতা পরিকল্পিত. গার 
নিয়ে পাশবিক শক্তিদমুভের সমষ্টিভূত পশুরাজ সিংহ এবং আন্থরিক 
শ্তিসমূহের সমষ্টিকপী ন্থুররাজ মৃহিষাস্থর, মায়ের পদাশ্রিত হওয়ায়, 
উভয়ের, শক্তিসমূহ স্তস্তিত এবং দেসত্ব ভাব প্রান্ত; এজন্য তাহারাও 
'্থর-নরের পুজার্থ হইয়াছেন ।. [ কেননা পাশবিক শক্তি এবং আস্থরিক 
একি মহাশক্তিরূপিণী মাঘেরই শক্তি ; এজন্য টি মহাশক্তির পৃজাতে, 


দুর্গা পূজার মাহাত্্য ্ | | ৩২৭ 


তাহারাও বমাগত ]। তা প্রতিপদ তিথিতে হি মায়ের ঘট 
' স্থাপনের দিন হইতে ক্রমশঃ, আনন্দের বিকাশ, তৎপর যাতে আননমধীর 
উদ্বোধন এবং সপ্তমী অগ্রনী নবমী দিবসে আনন্দের পূর্ববিকাশ 
অতঃপর বিজয়া দশমীতে ও বিভিন্ন স্থান হইভে সমাগত প্রতিমাগমুহের 
একত্র সমাবেশে অপূর্ব শোভা ও আনন্দের বিলাস! এইরূপে 
আনন্দমরী মারের আনন্দ মহোত্সবের পরিলমাঞ্থি হয়। অবশেষে 
বিসঞ্জনের পর শক্র-মিত্র ভুলিয়া জাতিভেদ বা উচ্চ নীচ ভুলিয়া 
পরস্পরের নতিত পৌহার্দমর় প্রেমালিঙ্গন ভাঁবটাতে৪ মধুমর আনন্দ- 
ভাবের অভিবাক্তি !--এইরংপ আধাঞধিগণ দুঃখ-তাপ ক্রিষ্ট সংমারে 
এই মভামচোংনবের ব)বস্ছ। করা কি আনন্দলন অমন? উত্দবিস্ত চ 


2) 


ে বয়াছুন, ভাবা বিশ্মিত তততে হর। 


1 ষড়খতুতে ষটুচক্র-ভেদ ]. 

এই শরৎকাল সঙ্গন্ধে আরণ একটা অপূৰ্ব এবং উপভোগা যোগ- 
বিলাস বত্তনান, তাভা এখান শ্রুরশন করা হইতেছে । প্রতোক 
বিশিষ্ট কাখা ধা ভাবের অস্ত দ্বিবিধ গতি নিহিত, যথা প্রবৃত্তি- 
মুখী ভাটিরান গতি এবং নিৰৃততিযুধী উজান গতি । মানব-দেহেও 
ভোগময় বিন্দু ও ত্যাগমর বিন্দু উভরে একাত্মভাবে মূলাধারে কেন্দ্রীকুত 
এবং সেই মুলাধার বিন্দু হইতেই ত্যাগময় উজান গঞ্তি আরন্ত হয়। 
শর২কালই পূর্ীতদ্বমর় মুলাধার_-এই সময়ে পৃথিবীও সুজলা স্থফলা 
শন্য-শ্যামলারূপে পুর্ণত্ব প্রাপ্ত হর; এজন্য শরতে পৃথিবীতে পঞ্চতত্বময় 
ক্ষিতিতত্বের বিকাশ । উপরোক্ত দ্বিবিধ গতির স্বাভাবিক নিয়মে, 
বধেরও ভোগময় সাধারণ গতি এবং ত্যাগময় উজান গতি বর্তমান । 


কোন কোন স্থানে অগ্ঠাপি আশ্বিন মাস হইতে বর্ষ গননা করা হইয়! 








৩২৮ প্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ব ওপাধন-রহস্য 


থাকে। এইপ্রকার আশ্বিনাবধি বধের, * উজান গতি বা আধাত্িক 
ভাব ধরিলে, ক্ষিতিতত্বময় মূলাধারস্থ শরৎকালের পর, অপ্তত্বময় 
স্বাধিষ্ঠানস্থ ৰর্ষী খতুর অথিষ্টান !__-এই নময়েই অপ্তত্বাধিপতি বিষ্ণুর 
বিশেষ লীলাসমৃহ প্রকটিত। তাই শরৎ ও বধার কেন্দ্রবিন্দুতে, ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং বর্যাকালেই বিষ্তুরুপী ভগবানের ঝুলন এবং 
রথ-বাত্রাদ্ি অভিব্যক্ত। ব্রজলীলার গোপিগণ ভগবতী কাত্যায়নীর পৃজা 
করত, ভগবান শ্রকুষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখানেও উজান গতিতে 
র্‌ শরৎকালে ভগ্ঘৰতী মহামায়ার পুক্জাদ্বারা তাহার 8 বিধানের 
পর, উভয় খতুর সদ্ধিতে প্রীরুষ্ণের জন্ম এবং বর্ষার্ধপ আনন্দময়” ডি 
বিষ্ণুর বিবিধ আনন্দ-উৎসব। তৎপর উক্তান গতিতে তেজতত্বমর 
প্রীতম বা বাদিক মণিপুর-চক্রের অভিব্যক্কি-_-এইসময়ে পরম তেক্ঞময়ী 
সাবিত্রী দেবীর এবং রুত্রতেজময় ধন্মরাজ যমের পৃজাদি হইরা থাকে । 
এইরূপে বর্ষের অন্বশ্ম খি গতিতে, বাযুতব্বময় মলর-বিলসিত বসম্ভ বা 
বাষিক অনাহত-চক্রের অভিবাক্তি!-_-এহখানেও ভগব্তী বাসন্তী 
দেবীর পুজার পর, অন্তম্মথী উজান গতি হিসাবে নিশুদ্ধ বায়ুততময় ব। 
প্রাণময় বিষ্ুরূপী হীরের দোল-বাত্রাতি আনন্দ-বিকাশ ; ভহপর 
ব্রিগুণমর ঈশানের শিবরাত্রি উৎসবদ্বারা চৈতন্থের বিকাশ ব] জ্ঞানলাভ | 
অতঃপর বসম্থ ও শীত খতুর কেন্দ্র-বিন্দুতে প্রাণমরী ও ভ্ঞানময়ী 
সরস্বতী দেবীর অর্চনাদ্বারা প্রাণে জ্ঞানে ও চেতনার সু প্রাতিক্কি 
হওয়া। এইরূপে উল্টা গতিতে আকাশতত্ব ব। ব্যোম্তন্বণর শীত খত 
বা বাধিক বিশু দ্বচক্রের » অভিব্যক্তি--এইসখনে অনাত্ম-ভাবসমূহের 


ক ময়মনসিহ জেলার নুসঙগ পরগণাতে এ এবং অগ্ কোন কোন স্থানে অগ্তানি আখি ও 
মাস হইতে বর্ধ গননা হইয়| থাকে-_উহাকে 'পরগণ। সন? বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং 
হালখাতা, হিলাব নিকাশ সমন্তই পরগণ। সন মতে লিখিত ও ব্যবহৃত হইয়| থাকে । 





ধড়ধতুতে ষ্চক্রা. ৩২৯ 


দক্কোচ এবং আক্ষভাবের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে, তত্পৰ শীত খু 
এবং হেযস্ত খতুর সন্ধিতে গোপিগণকত ভগবতী কাত্যায়নী দেবীর 
প্জান্ধপ ব্রত সদাপনে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ এবং তৎ কৃপায় লজ্জা বা 
মারারূপ বন্ত্রহরণদ্বারা জীবত্বের বিশুদ্ধি! তৎপর উজান গতিতে মন- 
্তত্বমর হেমন্ত বা ব্ধ-দেতে আজ্ঞ-চক্রের অভিব্যক্তি-_-এইসময়ে 
ন্ৃতভাবে ভক্ত ও ভগবানের প্রেমবিলাসরূপ রাসলীল। স্থসম্পন্ন হয়। 
অতঃপর হেমন্ত ও শর২কালের সদ্ধিম্বরূপ দীপান্বিতার মহারাত্রিতে 
মহাকালীর পুজাদ্বারা বড়খতুর যটুচক্রভেদ বা মহানির্বাণ প্রাপ্তি! 
_-ইহাই বাবিক উজান গতির রহস্যময় ও আননপ্রদ যোগ-বিলাস ! 1 রহ 
(১২1১৩) | 
ত্বা মমৈতম্মাহাত্্যং তথরচোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ। 
পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্‌ ॥১৪ 
রিপবঃ সংক্ষয়ং যাস্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্তে । 
শনতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্সাং মম শ্র্তাম্‌ ॥১৫ 
শ[্িকম্মণি সব্বত্র তথা দুঃস্বপ্-দর্শনে | 
গ্রহগাড়ান্ চোগ্রাস্থ মাহাস্থ্যং শৃণুয়ান্মম ॥১৬ 
উপসর্গাত শমং যান্তি গ্রহগীড়াশ্চ দারুণাঃ | 
হুঃস্বগঞ্চ নুতিনিষ্টং সুস্বপ্রমুপজায়তে ॥১৭ 
বালগ্রহাভিভৃতানাং বালানাং শান্তিকারকম্‌। 
সংঘাঁতভেদে চ নুনাং মৈত্রীকরণমুস্তমম্‌ ॥১৮ 
মাতৃ-বাণী। আমার এই মাহাক্মা এবং মঙ্গলজনক উৎপত্তি 
বিবরণ এবং যুদ্ধে মদীর পরাক্রম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, মন্থুষ্যগণ নির্ভয় 
হইয়া! থাকে ॥১৪॥ ভক্তিপূর্ববক আমার এই মাহাজ্মা পাঠ কিন্বা শ্রবণ 


বত ্রীপ্রীচ ঘী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 







করিলে, শ্রোতার শক্রগন সমাকৃরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কল্যাণ নন এবং 
কুল সমৃদ্ধ (বংশবৃদ্ধি) হেতু আনন্দিত হয় ॥১৫। সঃ শাস্তি 
কর্শে, দুঃস্বপ্ন দর্শনে এবং অতি কষ্ট দায়ক গ্রহ পীড়াদিস্টে কু নাও এই 


হাত্ম্য শ্রবণ ও পাঠ করিবে [ চ থাকা হেতু পাঠ বুঝাই রী ছু 1॥১৬| 


| [রর মাহাত্মা শ্রবণ ও পাঠ করিলে ] রে উপসগ ১০ .. বাণ 
্ রী উপশম হর এবং মানবগণের দৃষ্ট ছুংস্বপ্ হরে গলি য়; 


টির ব!লবক গণে: রা বা রিও কারে এব মানবগণে র মধ্যে 


২ 


পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে [উহা মীমাংসা করিঘ: ] মিত্রতা 
সংস্থাপন করেখ১৮ 


তত্ব-্তধা। চণ্ডীপাঠ ও শ্রবণদ্ধারা মানবগণ নির্ভয় নি 
চণ্ডী-মাপক মৃত্াপ্তরী হইর়! শিবন্বরূপত্ব লাভ করেন। কেনন। মুত্তান্ভরই 
সর্ববিধ ভয়ের মূল.কাঁরণ, এজগ্য মুতাভয় বিদুরিত করির়। মু্াক্রস্থরূপ 
হইতে পারিলেই, মানব প্রকৃত নিভয় হইতে পারে । মত্ত ক্ষত ভয় 
কাম ক্রোধাদি রিপুগণ সংযমিত হয়। কুল ন 
জাগ্রত হ হইরা চণ্তীপাঠক ও “শ্রাভাকে আনন্দিত করেন । আর বাহ্া- 


জি 


৪ ভু 
ক 





চিট 
না 


ভাবে--যে কুলে জ্ঞানী ব! ভকের জন্ম হয়, তাহার কুন পবিত্র হত, 
জননী কৃতার্থ তম, এবং তাহার জন্মভষিও পবিত্র স্পশে পুখাবালি ০ 
সৌভাগাবতী তইরা থাকেন! তাই শাস্ত্বে আছেনসিলহ শাঁধত্রং 
জননী কৃতার্থা, বন্ুন্ধর পুণ্যবতী চ ত্েন।” | 
শান্তি-কন্ম_ত্রিতাপ জলা, অবিগ্ভাজনিত পঞ্চর্লেশ এবং যড়ভাব 
বিকারাদি উৎপাত হইতে পিমুক্ত হইবার জন্য অন্মুখী, জ্ভানময় 
সাধনাদি _চণ্তী পাঠকের পক্ষে ইহা স্থলভ ও মহজসাধা তয়। দুঃস্বপ্ন 


সাংসারিক অনিত্য ও বিকারধুক্ত সুখ-ছুঃখময় ভাব সমূহে বিমুগ্ধ বা 


আসি এ 
৩৩১ 


চা 


দেহে গ্রহাধিকাঁর 


্রান্ত হইরা উ্তাপিগকে সত্য মনে করা বা সত্যবৎ আচরণ করা! । 
জাগ্রত অবস্থাতে স্প্লাবস্থাটী যেমন মিথ্যা বা নিক্ছি্ বলিয়া বোধ হয়, 
পক্ষান্থরে স্বপ্নাবস্থাতেও জাগ্রত অবস্থার ভাবসমৃহ স্বাভাবিক- 
রূপেই নিক্ষিয় হইয়া পড়ে! সুতরাং উভয় অবস্থাই ' পরিবর্তনশীল, 
এজন্য অনিতা- চণ্তী-সাধকের পক্ষে এই অবিষ্ঠা-বিমোহিত অনিতা বা 
অনাত্ম-দৃষ্টি অপসারিত হইয়া, বিশ্বে নিতাভাবাপন্ন শক্তিময ও মাতৃময় 
দিবা দৃষ্টি প্রনারিত হয় !__ইহাই মস্তোক্ত ছুঃস্প্ হুস্বপ্নে পরিণত হওয়া? . 
গ্রহ- পীড়া জ্যোতিষ শাস্্নতে নবগ্রহগণের প্রভাব 'জীব- দেহের, 
সব্ধত্র এইভাবে ক্রিরাশীল--যথা, রবি-_আত্মারূপে ; চন্দ্র__মনরূপে+ 
মঙ্গল বল শক্তি ঝা ক্রোধরূপে ; বুধ--বাকা ও স্বৃতিরপে ; 
নী বুদ্ধি জ্ঞান ধশ্ম ও সখরূপে; শুক্র-_কাম-কামনা- 
; রাহু- অফুরন্ত ও অতৃপ্ধ ভোগ-তৃষ্ণারূপে এবং কেতু 
সা আকাশ কুস্ুমবৎ অনন্ত কল্পনারূপে .অভিবান্ত! [তবে 
বিশেষ যোগাযোগ হইলে জৈমিনীর মতে, কেতু কৈবল্যের কারক হন, 
কিন্তু পূর্ণমুক্তি একমাত্র বৃহম্পতিই দিতে পারেন ]1 জন্ম লগ্নকালীন 
গৃহগণ আকাশে পরম্পর যেরূপ ভাবাপন্ন হইয়। অবস্থান করেন, 
জাতকের মন-বুদ্ধি সুখ-দুঃখ গ্রভৃতিও সেইরূপ বল ব| ভাব প্রাপ্ত হইয়া 
জীবনব্যাপী ক্রিয়াশীল তয়; স্ৃতরা২ ভক্তিসহকারে ও একাগ্র হই 
দেবী-মাহাত্মা পাঠ ও শ্রবণ করিলে, এপকল গ্রহ-বৈগুণ. লাঘব হইয়া 
শান্তি হইতে পারে; ইহাই মাভৃবাকোর তাৎ্পধ্য। উপগ্রহ-_পুনঃ 
পুনঃ জন্ম-মৃত্যুকারক বাসনা-কামনাজনিত ভববযাধি। বালগ্রহদ্ার। 
অভিভূত__বালাকালই ধশ্মভাব বা উত্তম সংস্কার লাভের উপযুক্ত সময়; 


এই সময়টা বিশ্ব-সঙ্কুল, কেনন। কুসঙ্ধে পতিত হইলে, তাহার প্রতিক্রিয়া 
জীবনব্যাপী ভোগ করিতে হইবে। যিনি চত্তীপাঠ বা শ্রবণ করেন, 





৩৩২ শ্রীশ্রীচতী-তত্ব ও সাধন্নরহস্ত 


তাহার সন্ভান-সন্ভতিগন কুমঙ্গ লাভ করেনা; বরং সংস্গদ্ধারা ধর্ম-বিষয়ে 
উপযুক্ত সংস্কার লা করিয়া, অমৃতত্বের অধিকারী হয়। মানবগণের 
পরম্পরের মধ্যে বিবাদে মিত্রতা- চণ্ডী-দাধকের চিত্ব-ক্ষেত্রে কোন 
বিষয়ে সন্দেহ বা দোলারমান চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে, উহা! মাত ব] 
গুরুকুপার আপনা হইতে অতি ্ুন্দররূপে মীমাংসা হইয়া থাকে 1 ইহাই 
যন্তরোক্তিসমূতের গুঢ় তাংপধ্য ।-(১৪-১৮) 
.. ছুব্বৃত্বানামশেষাণাং বলহানিকরং পরমূ। 
রা রক্ষোভূতপিশাচানাং পঠনাদেব নাশনম্‌ (১৯ ৯: 
অর্ক মমৈতম্মহাত্্যং মম সন্গিধিকারকম।২০ 
. পশ্ুপুষ্ার্ঘূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তখোত্তমৈহ। 
বিপ্রাণাং ভোজনৈহোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহণিশম্‌ ॥২১ 
অন্যৈশ্চ বিবিধৈভোগৈঃ প্রদানৈর্বংসরেণ যা। 
প্রীতি মেঁ ক্রিয়তে সাম্মিন সকৃৎ সুচরিতে শ্তে ॥২২ 
শ্ুতং হরতি পাপানি তথারোগ্য, প্রবচ্ছতি। 
রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্তনং মম ॥২৩ 
যুদ্ধেষু চরিতং যন্নে ছুষ্টদৈত্য নিবহণম্‌। 
তম্মিন্‌ শ্রুতে বৈরিকৃণ্তং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে ॥২৪ 
মাতৃ-বাণী-[ এই মাহাত্মা ] দুর্ধত্তগণের অতিশয় বলহানিক 
এবং ইহ পাঠমাত্র রাক্ষদ ভূত ও পিশাচন বিনঈ হইয়া থাকে |১৯| 
এই সমস্ত মাহাত্যু পাঠ করিলে, আমার সান্নিধ্য লাভ হর |২৭॥ এক 
বংমর কাল অহোরাত্রিতে পণ, পুষ্প, অর্ধ্য, ধূপ গন্ধ, দীপ, ব্রাহ্মণ 


ভোজন, হোম,. পঞ্চামৃতাদি অভিষেক দ্রব্য [ প্রোক্ষণীয় »ক্ানের 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য ] এবং অন্তান্য বিবিধ ভোগা ভ্রবাদি যথবিধি প্রগান 


র 


সাধনার বিস্ব ওঠ 


করিলে, আমার যেরূপ প্রীতি জন্মে, একবার মাত্র এই মাহাত্রা শ্রবণ 
করিলে [ শ্রোতার প্রতি ] সেইরূপ প্রীতি হইয়া থাকে ॥৯১।২২। আমার 
উৎপত্তি বিষয়ক এই চরিত, শ্রুতিগোচর হওয়ামাত্র শ্রোতার ] সকল 
পাপ বিনষ্ট হয়) আরোগা লাভ হরর এবং অনিষ্টকারী স্মস্ত প্রাণী বা 
ভূতবর্গ হইতে রক্ষা হইয়া থাকে ॥২৩। সংগ্রামে ছুষ্ট দৈতাগনের বিনাশক 
মদীয় কার্ধাকলাপ শ্রবণ করিলে, তাহার বদাচ শক্রভর় থাকে না ॥২৪ 


তত্ব-স্ুধা। দুর্ঘ-ত্গণের বলহানি_উচ্ছি ও বৃত্িসমূহের 
্রবৃত্িমূখী চাঞ্চলা সমৃহই বব, ত্তগণ; উহ্যাদিগকে সম্যক্রূপে নিরোধ রা 
করাই ৰলহানি। রাক্ষস ভূত পিশাচাদির উংপাত-_দাধনার উন্নত 
অবস্থা অতীন্দিয রাজোর বিস্বকর বিভূতি সমুহই উৎপাতম্বরূপ ( 
ৃদ্ধদেবের সিদ্ধিলাভের পূর্বের “মার” প্রভৃতি অবিষ্যা-বিভূতির আক্রমণ 
হইয়াছিল; যোগ-সাধন করা অবস্থাতেও হঠাৎ রোগের আক্রমণে বিদ্ব 
উপস্থিত হা; আবার তাগ্রিক সাধকগণকেও বিদ্লকর বিভূতিসমূহদ্বারা 
প্রতারিত বা বিড়শ্বিত হইতে হয়। পশু ষড়রিপু; পুষ্প - অমারাদি ; 
অর্থাস্মনতত্ব; উজ ; গন্ধ-পুথীতত্ব; দীপ -তেজজতত্ব 
ব্রাঙ্মণ ভোজন বক্ষতত্ব আলোচনা; হোম- সংযম বা প্রত্যাহার ; 
পঞ্চামৃত» পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দিবাভাব সমূহ ; অন্যান্থ ভোগা ভ্রবাদি- 
রমতর; [ নৈবিষ্ঠ প্রভৃতি ]। এখানে মস্ত্রোন্ত মাত-বাঞীর তাৎপর্য 
এই যে, একবংসরকাল যোগাঙ্গ সাধনাদিদ্বারা আত্ম-নিরোধ করত 
তত্বান্ুণীলনদ্বারা ষড়রিপু জয় করি] এবং মানস পুজাদ্বারা পঞ্চতত্বাদি 
আত্ম-তক্‌, পরমাত্ব-তত্বে লয় করিলে ষে ফল লাভ হইবে, তৎসমূদয় ফল 
দেবী-মাহাজ্মা একবার মাত্র পাঠে বা শ্রবণে লব্ধ হইবে ইহাই 
আধ্যাত্মিক তাতপর্যা। 


৩৩৪. ীপ্ীচ্ী-ততব ও সাধন-রহস্ত 


. দেবীঘাহাত্মা পাঠ বা শ্রবণকারীর পাপরূপ অজ্ঞানতা নষ্ট হয় 
তিনি ভব-রোগ হইতে আরোগ্য হইয়া মুক্তিনাভ করেন; তাহার 
প্রানী বা ভূতবর্গ হইতে রক্ষা হয় এবং মাতৃরুপায় লাধন-পথের প্রবল 
বিশ্ব বা অস্তরারসমূহ অপসারিত হয়। এইরূপে জীবন-সং গ্রামে তাহার 
দুষ্ট ইন্দিররূ্পী দৈতাগণের প্রভাব উপশখিত হয় এবং কাম-ক্রোধাদি 
ষড়রিপুও সংযমিত ও বশীভূত হইয়া চণ্ডী-দাধককে প্রশান্তি ও পরমানন্দ 
প্রদান করে-_ ইহাই রহস্য ও তাৎপধ্য |--€১৯-২৪) 

যুম্বাভিঃ স্তৃতয়ে। যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মধিভিঃ কৃতাঃ। 
্রহ্মণাচ কৃতাস্জান্ত প্রযচ্ছস্তি শুভাং মতিম্‌ ॥২৫ 
মাতৃ-বাণী। [হে দেবগণ] তোমর। যে স্তব করিয়াছ। ব্র্গ। 
যেন্তব করিরাছেন ) এবং ব্রন্ষধিগণ তোঘাদের সহিত মিলিত হইয়া 
ষে স্তব করিরাছেন, সেই মকল স্তোত্র ানবকে শ্ভকারা বুদ্ধি প্রদান 
করে ॥২৫ , 
তত্ব-স্থধা। দেবী-বাভাত্মো চারিটী জগন্বঙ্গল স্বদাল! বিরাজিত । 
(১) মধু-কৈউভ বিনাণের জন্য ব্রচ্ছাক্ত স্তর ; (২) মতিষান্্রর বধান্তে 
ভূগড কম্যপ!বি মহধিগণ এবং দেবগণের সন্দিশিত স্তব ২ (৩) শুস্ত-নিশুশ্ত 
স্বর্গরাজ্য অধিকার করার পর, দেবগণের স্তব এবং (9) শুস্ত-নিশতস্ত 
বধাস্তে দেবগণরুত স্তব। এখানে মন্ত্রে জগন্সাত| এই স্তবসমূহের বিশেষ: 
মাহাত্মা ও শ্রেম্তত বর্ণন। করিয়াছেন; সমগ্র চণ্তী পাঠ বা] শ্রবণ কট রিবার 
স্থাবিধ। সকল সদরে ঘটে ন*তথাপি বদি কেহ দেবী-দাহায্যোর উপরোক্ত 
স্তবাং ংশ মাত্র পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, তবে পাঠক ও শ্রোতার 
ততজ্ঞান- -মাধিকা শাস্তনন্ম উদঘাটনকারিণী সর্ববনর্গল! স্ববদ্ধির উদর 
হইয়া সাধককে মোক্ষের পথে পরিচালিত করিবে! ইহাই: মায়ের 
মঙ্গলময় অভয় বাণী! বিশেষতঃ দেবী-মাহাত্যের অতুলনীয় শুবরব্লমালা, 


চণ্ডীপাঠের ডা দারা | ৩৩৫ 


আখাশান্ব-সমুদ্র-মন্থনোছুত অমৃতম্বরপ !_-উহা র্-জ্ঞান-ভভতিযুক্ত 


স্বশেধার সাধককে আনন্দরূপ অমৃত পান করাইরা পরিতৃপ্ত ও ধ্ 
করিয়াছে করিতেছে এবং করিবে !1--(২৫) | 


অরণ্যে প্রাস্তরে বাপি দাবারিপরিবারিত: ০ 
 দস্ট্যতির্বা বৃতঃ শৃশ্ঠে গৃহীতো বাপি শক্রতিঃ॥১৬ 
সিংহব্যাস্বানুযাতো বা ধনে বা বনহস্তিভি:। 
রাজ্ঞাক্রুদ্ধেন বাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোইহপি বা ॥২৭ 
আঘুণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে । 
পতৎশ্ু বাপি শস্ত্রেু সংগ্রামে ভূশদারুণে ॥২৮ 
সবববাধান্থ ঘোরাস্্ব বেদনাভ্যর্দিতোইপি বা। 
স্মরন মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সম্কটাৎ ॥২৯ 











মন গ্রভাবাৎ সিহহাদ্যা দস্তবো বৈ ণন্তথা | 

দুর।দেব পলায়ন্তে স্মরতম্চরিতং মম ॥৩০ 

মাতৃ-বাণী। অরণো দাবামি পরিবেষ্টিত, প্রা্ুরে (নিজ্জন 
স্বানে) দা প গত, জনশৃণ্য স্থানে পতিত কি শক্রকতৃক অসহায় 
ভাকে আঞা ভইদা; স্মথব। বনে, সিংহ ব্যাপ্র ও বনহস্তী কতৃক পশ্চাৎ 
ধাবিত, ত্রুদ্ষ কতৃক প্রাণদপ্াজ্ঞ। প্রাপ্ত, কিনা কারাগারে নিক্ষিপ্ত 
ইইরা; অথবা মহাসাগরে অর্ধ পোতে আরোহবপূর্বক বাযুদ্ধার। 
বিধুণিত, কিছ্বা অতিভীষণ যুন্ধক্ষেত্রে শস্ত্রপাতে পতিত, অথবা অন্যান্ত 
নর্ববিধ ভয়ঙ্কর বাধা বা! বিপর্দে পতিত তইয়া কিছ্বা রোগ-্শষ্যায় শামিত 
হইয়া, যন্ত্রনাধ ছট্ফট্‌ করাবস্থায়, যদি আন্ত ব৷ দুঃথপ্রাপ্ত মানব আমার 
এই মাহাত্মা স্মরণ করে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি সর্ববিধ সঙ্কটমর অবস্থা 
হইতে বিযুক্ত হর) [কেননা] আমার চরিত্র স্মরণ করিলে, আমার 


৩৩৬ শ্ীশ্রীচত্ী-তত্‌ ও ই) রহ 


প্রভাবে দিংহাদি জন্তগণ। দন্থাগণ এবং শক্রগণ দূর হইতেই পলারন 
করে ॥--(২৬-৩০) 

তত্ব্ধা। অরণো দাবাগ্রি_সংসারের ভ্রিতাপ জালা; 
সংসার অরণা সদৃশ । কেননা এখানে বাস করিরা সা মানবগণ 
দিশেহারা ও পথত্রান্ত হইয়া ভগব২ বিমুখ ভাব অবঙ্গন বন দুঃখ 
পায় আবার এই হিংদা-দ্বেষে পরিপূর্ণ অরণা তুলা সংমারে পারিপান্থিক 
: বিরুদ্ধ অবস্থাসমূহের মধ্যে অবস্থান করিয়াই সাধকগণ সাধনাদ্ধারা জ্ঞান 
ভক্তি ও মুক্তি লা করিরা থাকেন-__সংসার-অরণোর বিরুদ্ধ ভাবসমূহই 
সাধকগণের নিুঙ্গ নিলিপ্ত ও শূন্াগয় অবস্থা আনয়ন করে, তখন তাহারা 
স্থানে_ধন্মবল বা গুরুবল শৃন্ব অবস্থাই প্রান্তর বা শন্ত অবস্থা। 
দশ্থ্য-ইন্দ্ির চাঞ্চলা * শত্রু -কাম-ক্রোধাদি রিপু। সিংত-বাঘ্__ 
্‌ ভিংসামূলক ভাব; ৰচ্যহস্তী--আশা আকাঙ্ঘার উদ্দাম গতি  জ্্ুদ্ধ 
নৃপতি-_অহংকারের রজোগুনময় বা ক্রোধময় অবস্থা ক্রোধের চরম 
ফল বা 'পরিণান বিনাশ ]- ইহাই প্রাণদপ্তম্বরূপ ৷ কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত-_অনাত্ম-ভাবে আদক্কিহেত্‌ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃতু সঙ্কুল সংসাররূপ 
কারাগারে পতন। মহাসাগরে পোত মধো * বায়ুদ্ধারা বিঘুপিত+ 


পপ পপপাপাপপা পাশিসপাপপশএাস্পীশাপািসীপিতিপীপট 


& সাধারণতঃ জলের উপরঠ নৌকা ভানমান হয়; কিন্তু নৌকাতে অধিক পরিমাণে 
জল চুফিলে উহা ডুবিয়া ষায়। এই নিয়মে সংসাররাপ মহাসাগরে, মানবের দেহ-তরি 
ভাসমান থাকুক, বা গতিশীল টক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সেই দেহ-তরি 
মধ্যে জলরূণী সংসার যেন অধিক পরিনাণে প্রবেশ করিতে না পারে, ইহা লক্ষ্য রাখ! 
বিশেষ কর্তব্__কেনন! ছিদ্র পাইলেই নৌকাতে জল প্রবেশ করিতে থাকে এবং নৌকা 
ডুবির কারণ হয়) এই ছিদ্রনপী আত্যপ্থিক মসারারিই মানবের পুনঃ পুনঃ জনম 
টি কারণশ্বরপ। 





পপি শী পাশা 





চণ্ডী পাঠের ফল ৩৩৭ 


সাতৃময় ও শক্তিময় সংসার-সমুদ্রে দেহত্তরী আশ্রয় করত জীব, পরিচ্ছিন্ন 
ক্র আনন্দভোগের আশায় বিভ্রান্ত হয় এবং বিষয়াসক্তিতে বিমুগ্ধ ও 
লক্ষাত্রষ্ট হইয়া বাঘুক্ধপ চাঞ্চলাছারা ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। 
যুদ্ধক্ষেত্রে শস্্পাতে পহিত_ীবন-সং গ্রামে ইন্দিয় ও বুজিগণের 
চাঞ্চল্যে পরাজিত ; এজন্য. নিরুদ্যন ও. নৈরাশ্তভাব প্রা্থ। অন্যান্য 
ভয়ঙ্কর বাঁধা বা বিপদ--দেহময় ও জগন্ময় ভগবৎ ভাব, মাতৃভাব বা 
আত্মভাব প্রতিষ্ঠার বিদ্লসমূহ। বেদনা বা ছুঃখ-_মাতৃভাব হইতে 
বিচ্যুতি বা ভগ্গবং বিমুখতা [ _উহ্নাই ছুঃখের প্রধান কারণ ] উপরোক্ত 
মাতৃবাণীলমূহ্ের তাৎপর্ধা এই যে--ধাহার। দেবী-মাহাত্মা পাঠ শ্রব্ণ ও 
মনন (স্মরণ ) করেন, তাভাদের ত্রিতাপ জালা নষ্ট হয়, তাহারা ধশ্মবলে 

বা গুরুবলে বলীঘ্মান হন, তাহাদের ইন্দ্রির ও ষড়রিপু সংযমিত থাকে ; 

তাহারা অহিংস হন, ভাহাদের 'নাশ।-আকাঙ্খার উদ্দাম ভাব বা 

উশৃঙ্খলত1 থাকে না, তাহার। ত্রুদ্ধ হইয়া আত্মঘাতীভাব অবলম্বন করেন, 
না, তাহার! জন্ম-মৃত্যসস্কুল সংসাব-প্রবর্তক আসক্তিমর কাধ্যে আত্মহারা 
হন না; তাহারা দেহাত্ববাদী হইয়া গ্রবৃতিমুখী পরিচ্ছিন্ন বিষয়-ভোগে 
মত্ত হইয়। ভগবংবিমুখ হন না; এই সকল পরমভাব লক্ষ্য করত, লক্্মীতন্ত 
দেবী-মাহাজ্যের প্রশংসা করিরা, বক্তা ও শ্রোতার ফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন__“সর্বসম্পদং আপ্রোতি ধুনোতি সকলাপদ:” ॥ এইরূপ 
চণ্ডী-সাধক জ্ীবন-সংগ্রামে সর্ধবতোভাবে জয়ী হইয়! দেহমন ও জগগ্সায় 

মাতরূপ বা ভগবত্রূপ দর্শন করত পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ 


হন ॥--( ২৬-৩০ ) 
অয খষিরবাচ ॥৩১ 
ইত্যুত্বা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা । 
পশ্যতামেব দেবানাং তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥৩২ 


ত২ 


৬৬৮ রশ্রীচণডা-ত সাধন রহস্য 


তেইপি দেব! নিরাতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্‌ যথ। পুরা। 

যজ্ঞভাগভূজঃ সব্বে চক্রুধিনিহতারয়ঃ ॥৩৩ 

দৈত্যাশ্চ দেব্যা নিহতে শুস্তে দেবরিপো যুধি। 

জগদ্বিধ্বংসিনি তম্মিন্‌ মহোগ্রেইতুলবিক্রমে ॥৩৪ 

নিশুস্তেচ মহাবীর্য্যে শেষাঃ পাতালমাযযু ॥৩৫ 

ত্য বিঘরণ । ধধষি কহিলেন--প্রচগ্ুবিক্রমী সেই ভগবতী 
চগ্ডিকা হন কথা নিয়া রেখিতে দেখিতে দেবতাগণের ছু 





হওয়ায়, সেই দেবগণও, নি নি যন্রভাগাদি রহ সত 
অধিকার ভোগ করিতে লাগিলেন ।৩৩। জগৎ ধ্বংসকারী অতি উগ্র 
অতুল. বিক্রমশালী দেব-রিপু শুস্ত এবং মহাবীধা নিশুসত, যুদ্ধে দেবীকর্তুক 
নিহত হইলে, অবশিষ্ট দৈত্যগণ পাতালে গমন করিল ॥৩৪।৩৫ 
 তত্বস্ুধা। দেখিতে দেখিতে মা অন্তহিত হইলেন সেই 
বিছ্বাংচঞ্চলা জ্যোতিশ়ী মা এইরূপেই ভক্ত-হ্বদয়ে আবিভূতা। হইয়া 
পরঝাননদ গ্রধান করেন; আবার তৃক্তের দর্শন-পিপাসা না মিটিতেই, 
স্পর্শনজনিত প্রেমানন্দ ভোগ করিতে ন] করিতেই, ইচ্ছামমী মা পলকের 
মধ্যে আম্মগোপন করেন !-সেই পরম কপমরীকে, সেই রলনয়ীকে 
অনন্তকাল দর্শন করিলেও ভক্তের দর্শন-নুধা পানের পিপাস! মিটিবেনা- 
তাই ভক্ত গাহিয়াছেন--“জনম অবধি হম্‌ রূপ নেহারিন্, নয়ন নাতি পুত 
ভেলি। লাখ লাখ যুগ হির়াপর রাখ তবু হিরা জুড়ন না গেল৷ 
দেহস্থিত. দেবগণের *্যজ্ঞভাগ ভোগ সঙ্গন্ধে পূর্বে বিস্তারিতভাবে 
আলোচন! করা হইদ্রাছে। এখানে উহার পুনরুক্কি শিশ্ররোজন | 
অবশিষ্ট দৈত্যগণ পাঁতালে গমন করিল--ইহার তাৎপর্ধযা এই যে, 
তাহারা সামগ্িকভাবে নিষ্রিয় হইয়া ছড়ভাবাপন হইল। অআধঙ্্ম ভাব 


বিপরীত ভাব. : টি 


জগৎ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইবে না; কেননা সকলেই ধাশ্মিক 
হইলে ধর্দের কোন মধ্যাদ। বা বিশিষ্টত। থাকিবে না-_তাই আলোর 
পার্থে অন্ধকার, সখের পার্থ দুঃখ, ধর্মের পার্খে অধশ্ম, স্থ্র প্রারস্ত 
হইতেই ইচ্ছাময়ী মায়ের ইচ্ছায় বর্তমান এবং ক্রিরাশীল। এই বিরুদ্ধ- 
ভাব না থাকিলে বিশ্বলীল! অচল হইরা পড়িবে ! বিশেষতঃ সকলেই 
যদি ধশ্মপরারণ হয়, তবে জগতটা একরস ভাবাপন্ন হইয়া নিক্রিয় বা 
পরম শাস্ত অবস্থায় উপনীত হইবে--বাহ্‌জগতে এইপ্রকার একরস 
অবস্থা, জড়েরই নামাস্তর মাত্র; স্থৃতরাং সংসার-স্থিতি লীলায় অধন্ধরূপী' 
শ্সস্থরভাব অপরিহাধ্য । এতৎসম্পর্কে এখানে একটা রব 
উদাহরণ উল্লেখ করা হইল, যখ।--রেলগাড়ী চলাচলের লৌহময় 
সেতুসমূহ বিপরীত ক্রমে বা বিপর্যানভাবে লৌহ-সমষ্রিদ্ধারা নিশ্মিত 
হয়) অর্থাৎ এক এক খণ্ড লৌহ যেন পূর্ব হইতে পশ্চিমে ধাক্কা 
দিতেছে; আবার তাহার সঙ্গেই অপর এক এক থণ্ড লৌহ পশ্চিম হইতে 
পুর্ব দিকে বিপরীতক্রমে ধাক্কা দিতেছে ; এই পরস্পর বিপরীতভাবে 
ক্রিরাশীল লৌহখগুগুলিই সেতুটাকে স্থায়ী এবং দু করিয়াছে ; নতুব! 
সমস্ত লৌহই যদি সরলভাবে একদিকে একই ধারার ব্যবহৃত হইত, 
তাহা হইলে, সেতুটী তত দৃঢ় ও শক্তিমর হইত না। এই নিয়মে 
জাগতিক বিভিন্ন ও অনন্ত দ্বন্বভাবসমৃহই বিশ্বের স্থিতি-স্থাপকত্বে 
সহারতা করিতেছে! তাই সাংখাদর্শন বপিয়াছেন__-“রাগবিরা+্য়োষোগঃ 
্থষ্টঃ* অর্থাৎ ব্রাগ (অঙ্থ্রাগ ) এবং বিরাগ ( ছ্বেষ), এই উভয়ের যোগা- 
যোগেই সটিকাধ্য সম্পন্ন হইরা থাকে ।--(৩১-৩৫) 


এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ. 
- সন্কুয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্‌ /৩৬ 





পরশ্রীচতী-তক্কঞ্ঠ সাধন-রহস্ 


হি 

তয়ৈতন্মোহাতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রন্য়তে। 

সা যাচিতাচ বিজ্ঞানং তুষ্ট খন্ধিং প্রযচ্ছতি ॥৩৭ 

ব্যাপ্ত তয়ৈত সকলং ব্রহ্মা মনুজেশ্বর | 

মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীম্বরূপয়া ॥৩৮ 

সৈব কালে মহামারী সৈব স্ৃগ্টির্ভবতাযজা | 

স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী ॥৩৯ 

. জত্য বিবরণ। হে রাজন্! দেবী ভগবতী * রা হইয়াও 
এইরপে পুন: পুন: জগতে আবিভূতা হইয়৷ জগৎ পরিপালন করেন ।৩৬ 
তিনিই এই বিশ্বকে মায়া-বিষুগ্ধ করিতেছেন, তিনিই এই বিশ্ব হি 
করিতেছেন। ভক্তগণের প্রার্থনাতে তৃষ্টা হইলে, তিনিই শ্রাধিত 
তত্জ্ঞান বা এশ্বর্ধা প্রদান করিয়া থাকেন ॥৩৭॥ হে নরপতে । প্রলয় 
কালে মহামারীম্বরূপ, মেই মহাকালীই বিশ্ব-ব্রঙ্গাণ্ বাপিঘ্লা অবস্থিত 
করেন 1৩৮॥ তিনি প্রলয়কালে লোক সংহস্থী, স্ট্টিকালে ফগ্পরহিডা 
( নিত্যা) হইয়াও তিনি সৃষ্টিরূপা ; সেই সনাতনীই স্িতিকালে ভূতগণের 


রক্ষঙ্ষত্রী|৩ন 
তত্ব-স্থধা। ষড়েশ্বধ্শালিনী ভগবতী মা নিতাতৃপ্ত এবং স্বরূপ- 


ভাবে গুখাতীত হইলেও, জগতে ত্রিগুননয় লীলা বিস্তার করিয়াছেন ; 

তাই জগতের কল্যানের জন্ত এবং ভক্ত সাধকের অভীষ্ট পৃরণঙ্গ 
কুতার্থ করিবার জন্য, ইচ্ছামযী মা চিন্ময়, তত্বময়, মনোমর, ভাবমগ. কথা 
সচ্চিদানন্দময় গ্েহধারণপূর্বক জগতে এবং ভক্ত-ৃদর়ে আবিভূ্ত হইয়া, 
থাকেন। দৈহিক ও "জাগতিক শক্তিময় সমস্ত কাধ্যহই ভগবৎ বা 
ভগবতীর ইচ্ছাসস্ৃত লীগা-বিলাস 1 স্ষ্টিনীলা-চাতুর্ষের তিনিই 
একমাত্র আধার এবং আধেয়; স্বতরাং এমন শক্তিমান কে আছেন, 
যিনি দেই ইচ্ছাময়ীর জাগতিক ইচ্ছা লক্ঘন বা রোধ করিতে পারেন ? 





বিশ্বলীল! ৩৪১ 


হ্ৃতরাং অভিমানের বোঝা ঘাতৃ-চরণে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে 
লীলার সহায়করূপে কর্তব্য সম্পাদন করাই চণ্ডী-সাধকের অগ্ততম দাধ্য। 

সেই পরধাত্মযহীই মহামায়ারূপে জীব-জগতকে বিমুগ্ধ করিয়া 
থাকেন । তিনি মোহিত করেন লতা, কিন্তু তিনি যে মা,বিশ্বপ্রমবিনী 
ননী, তাই সৃষ্ট সম্তানগণের বন্ধন মুক্তির জন্তও তিনি সতত লালায়িত ! 


__জীবমাত্রকেই তিনি সতত তাহার দ্রিকে আকর্ষণ করিতেছেন এজন্য এ 


তিনিও কৃষরূপা বা কৃষ্ণা! যিনি ভি ক্সহকারে কাস্তিকতার চা 
সহিত ঘায়ের উদ্দেশ্য প্রার্থনা করেন, উহা ্রহিক সর্ব ভোগের 
জন্যই হউক, স্বর্গভোগই হউক কিনা মুক্তিলাভের জন্ই হউক, জগন্মাতা 
ভক্তের সর্বাভীষ্ট পরিপূরণ করিয়া থাকেন। আবার যখন লীলার অন্তে 
ইচ্ছামমী মা জগত-লীলা বা দেহ-লীল| অবদান বা সংহরণ করিতে 
ইচ্ছ| করেন, তখন তিনিই সর্ববিলয়কারিণী সংহাবিণী তামসী মহাকালী- 
রূপে কিন্বা নাক্ষা মৃত্যু বা মহামারীরূপে আত্ম-প্রকট্‌ করিয়া, জীব- 
জগতকে নিজ কারণময় দেহে সংহরণ বা! বিলয় করিয়া থাকেন। আবার 
যখন তিনি পালন বা রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি পাল্য 
হইয়া নিজেই নিজকে পালন করিয়! থাকেন !- ইহাই মহামায়া 
মায়ের বিশ্ব-লীলার রহস্য ও তাঁৎপধ্য ।--(৩৬-৩৯) | 

ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর দ্বিপ্রদা! গৃহে । 

সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীবিবনাশায়োপজায়তে ॥৪০ 

স্তুতা সংপৃজিতা পুশ্পৈধৃপিগন্ধাদিভিস্তথা । 

দদাতি বিত্বং পুজাং্চ মতিং ধন্মে তথা শুভাম্‌ ॥৪১ 

ইতি মার্কগ্ডেয়পুরাণে সাবণিকে মন্বস্তরে দেবীমাহাত্যো মাহাত্মা- | 
বর্ণনা! নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ। শ্লৌোকসংখ্যা--৩৮) মন্ত্রসংখ্যা-৪১ 

সত্য বিবরণ । সম্পদ্কালে তিনিই মানবগণের প্রতি উশ্বর্যা- 


চে 


৩৪২ প্রীভীচতী-ততব ও সাধন 


দায়িনী লক্ষ্মী; আবার তিনিই অভাব বাঁ বিপদকালে বিনাশ সাধনক্র্ী 
19৭। ভক্তগণ কর্তৃক স্তা এবং পুষ্প ধৃপ ও গন্ধাদিদবারলিম্যকরপে 
পৃজিতা হইয়া ইনি ধন পুত্র এবং ধর্শমবিষয়ে কারী দধি ৫ প্রদান 
করিয়া থাকেন ॥৪১ ১ 
ৰ  তব্বন্থধা। যখন প্রাক্তন করবে মানবের সাংসারিক জা | 
হয কিছ্বা যখন সাধক-দেহে (যোগ্য বা ৰা ভক্তির অতুল সি, সম্পদ 
সমূহ প্রকাশ পায়। তখন মা! শ্রী বা লক্গ্মীপে সেই ভে বা 
 ভ্তদেহে অধিষ্ঠিত হইয়া ভক্তকে আনন্দ প্রদান করেন। আবার 
ুষ্র্র-বশে যখন মানব নিক্গের বিপদ নিজেই স্বগৃহে আবাহন বা, 
আনয়ন করে, তখন মা বিপদময়ী অলক্ষ্মীরূপে তাহার অভায বিনাশ 
| করিয়া থাকেন! অর্থাৎ সাধক যখন ভগবং প্রীত্যর্থে সাংসারিক কর্তবা 
পালন করত কর্খকল ভগবচ্চরণে নিবেদন করিয়া, আত্ম-সমর্পণরূপ 
মহাত্রত স্থসম্পন্ন কবেন, তখন মা সাধকের অন্থুর বাহির ও গৃতাদি 
সম্পদময় করিয়া তাহাকে পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিত করেন ; আবার যখন 
সাধক, কন্ীবশে সাধন-্র্ট অহস্কত কিন্তী ভগবৎ বিমুখ হয়, তখন মা 
বিপদরূপিণী অলঙ্্মী মৃত্তিতে তাহার গৃতে ও দেতে আবিভূতি হা 
সমস্ত বাহ এশ্বধ্য বিনাশ করেন এবং দেতেরও অস্থম্ম্বী দেবভাবীন 
এশ্বধ্য এবং মাধুধ্য হরণপূর্বক পথ-্রান্থ সাধককে সর্বতোভাবে অভা” 
গ্রস্ত করিয়। ক্রমে তীহার প্রজ্ঞা-চক্ষু উন্মিলিত করেন। | 
সেই করুণারপিণী তগবতী ভক্ি-শরদ্ধা সহকারে স্তা ও পৃজিতা 
হইলে, ভক্কেয় সর্বাভীষ্ট "পুরণ করিয়া থাকেন, এই আশ্বাসবাণী 
 গতান্গতিকৃভাবে স্থদূর অতীত কাল হইতে বিঘোধিত হইয়া 
আসিতেছে । স্তব-স্থতি চিত্তগুদ্ধি ও চিত্ব-একাগ্রতার অন্যতম উপায়” 
স্বরূপ, এবিষয়ে ইতিপূর্যে আলোচিত হইয়াছে। বিত্ত ভক্তি ধন। 








যাধমার কল. .-.; 0 ৩৩ 


পুত্র -জান ; ধশ্ে মতি" বিশুদ্ধ স্থির বৃদ্ধি [গীতার ভাষায় স্িত গাজা] 
_এইবূপে ভক্তের পৃঙ্ধাত্তে গ্রসন। হইলে, স্তাহীর নির্ঘন চিত্ব-ক্ষেতে মা 
বিশুদ্ধ দিবা প্রেরণ! দান করত ভক্তকে জ্ঞান ভক্কি ও প্রেমে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করেন_-তখন সাধক সচ্চিদাননস্বরূপত্ধ লাভ করিয়া ধন্য ও কুতার্থ 
হন।-(৪ ৪০1৪১ ) রা এ | 

হে গায়ত্ীকপিখি ভগবী কুলকুগুলিনি! একবার করুণী গ্রাকাশ 
পূর্বক ত্রিতাপ-ভাপিত জগতে আবিভূতী ইও--ছুললভি মানব- 'দে্টের : 
মূলাধারে ব্রহ্মানন্দময় শযা! পরিত্যাগ করত উখিত হইয়া, জীব-জগতেমী রর 
সকলকে আনন্দকপ অমৃত বিতরণ কর। গু নমশ্চণ্ডিকায়ৈ 

ও মহাপদ্মবনাস্তঃস্ছে কারণানন্দ-বিগ্রহে। 

সব্ধভূত হিতে মাতজ্শগৃহি পরমেশ্বরি ॥ 

ও আয়াহি বরদে দেবে ত্রাক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি | 

গায়ভ্রিস্চন্দসা, মাতত্রক্মযোনি নমোহস্ত তে ॥ 





উভ্তুল্ন জ্ন্বিভ্র 
ত্রয়োদশ অধ্যায় 
স্বরথ-সমাধির মাতৃপুজা। 


সাপ শিপ পাস্প্থাসি0িশ ১৮০ ি ািীটি 


খষিরুবাচ ॥১ 
এতৎ তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাত্মযমুত্বমম্‌। 
এবং প্রভাব স। দেবী ষয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥২ 


ডু 


৪6? শ্াশ্রীচতী-তত্ব ও সাধন-রহস্ 


বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষুমায়য়া! 1৩ 
তয়! ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তখৈবাচ্ঠে বিবেকিনঃ | 
মোহ্ান্তে মোহিতাশ্চৈৰ মোহমেম্স্তি চাপরে ॥৪ 
তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্‌। 
আরাধিভ| সৈব ন্বণাং ভোগন্বর্পাপবর্গদা ॥৫ 

সত্য-বিবরণ। খধি বলিলেন_হে রাজন! এই সর্বশ্রে্ঠ 
দেবী-মাহাত্মা তোমার নিকট কীর্তন করিলাম । যিনি এই জগতকে 
. খারণ করিয়াছেন [কিবা ফিনি এই ব্রদ্ধাণ্ডের হৃটি-স্থিতি-প্রলয় সাধন 
করিতেছেন], সেই দেবী ঈদৃশী প্রভাব বা শক্তিসম্পন্না ১/২। 
_ বিুঁমায়ারূপিণী দেবী ভগবতীই তবজ্ঞানরূপ বিদ্যা উৎপা্দন/রণ এবং 
বিতরণ করেন ৩ তিনিই তোদাকে এই বৈশ্তাকে এবং ওযা 
_ বিবেকাভিমানী নরগণকে যোহিত করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন 
এবং ভবিষ্যতেও করিবেন ॥৪| হে মহারাজ! সেই পরমেশ্বরীলে 
একমাত্র আশ্রয়ন্বরূপে গ্রহণ কর) [ কেননা] আরাধিতা হইলে, ভিনিই 

ভোগ স্ব্গ.,একং মোক্ষ প্রধান করিয়া থাকেন ॥৫ 
তত্ব-্ধা। খধষি মহাশ্তিরূপিধী দহাষাার প্রভাব ও) 
অতুলনীয় শক্তি দদ্ধদ্ধে বিশেষভাবে চণ্তীর ব্রি-চরিত্ে বর্ণনা কৰিছে) 
এখানে শক্তি সপ্থন্ধে বিজ্ঞানসম্মত ও শাস্ত্রীয় ভাব যংকিঞ্চিৎ আন] 
করা যাউক। শক্তি-নমূক্রের গভীরতা এবং ন্মাপকতা অলীম, 
অপরিমাণ এবং অনন্ত ₹ তাই শান্্ে আছে_সর্বখবিদং পঞ্তিঃ। নেহ 
লানাস্তি কিঞ্চন |৮__অর্থাং এই বিশ্বের সমস্ত শক্তিমর, এখানে শক্তি 
_ ক্তীত আর কিছুই নাই। শক্তির প্রশংসা করিয়া মহাদেব শিবাগমে 
বলিয়াছেন_-“শক্তিই শিব, শিবই শক্তি, ত্রদ্ধ শক্তি, জনাদন শক্তি, 
ইন শক্তি, রবি শক্তি, চন্ত্র শক্তি গ্রহগণও শক্তিস্বরূপ; অধিক আর কি 


শক্তি ও গতি রি ৩২৫ 


বলিব £_এই সমস্ত জগতই শক্িম্বরূপ, ইহ। ধিনি জানেন না, অর্থাৎ 
ঘিনি জগতকে এক্তিময় ভাবনা না করিয়া, ভেদ দৃষ্টিতে জগংভাবে 
দেখেন, তিনি নিরয়গামী হন” | 
বিশেষতঃ যাহা গাপাতদুষ্টিতে জড় বলিরা মনে হয়, তাহাতেও 
শক্তির ক্রিরাশীলতা বিদ্যমান ; কেনন। সপ্ণ বা ব্যক্তুভাবে শক্তি এবং 
গতি একাক্ম-ভাবে জড়িত ও ক্রিয়াপ্ধিত। শক্তিমর গতিতে ভ্রিবিধভাব 
বৈজ্ঞানিকগণ দর্শন করেন, ঘথা_(১) একই চক্তাকার পথে বৃত্তাকারে 
নিরত পরিভ্রমণ (২) কুগুলী-আকার গতি। অর্থাৎ সর্পের কুগুলীর মত 
এক প্রান্ত স্থির রাখিরা, অপর গ্রান্তদ্বারা পুনঃ পুনঃ পর পব বেষ্টন 
করিতে করিতে অনন্তের ধিকে চলিয়া যাওরা ; (৩) তরঙ্গাকার গতি 


অর্থাং উপরে ও নীচে তির্যকভাবে পদ” অক্ষরের গ্যায় উদ্থান-পতনময় 
গতি। এই হিবিধ গতি জাগতিক শক্তিতে যুগপৎ সতত বিদ্কমান ॥ 


রক 


দগত-দেহে এবং স্বীব-দেহের অভান্থরেও গতি-শক্ষি লিজ ক্রিয়াশীল হ. 


আর ভিসির 19 শর্ট । হাতরাত অনাস্য বন বং সামার এ পক্ি,। 
এইকপে দেশ কাল এবং পাজ্জ সনস্থই পর্িনয়ু এ কীতিমত। ছেল সা 
লে সততার আাধিকা, আসর ইহাতে সঙ্কোচন প্রমারণ 
কিবা বিব্তনভাব পরিনৃষ্ট হয়; সীমাহারাই অখণ্ড দেশকে গও খও 
করা হইয়াছে; দেখ-শক্তি বাছডও দৈথা প্রস্থ এবং পুর এই ছি ভাবাপ্জ। 
দেশের নীমাও নিরস্কর পরিবর্তনশীল; কেননা কালের অগ্রতিহত 
প্রভাবে উহা বুদ্ছি বাহাস প্রাপ্ধ হয়। বিশেষতঃ দেশের অভ্াস্তরে 
কোথা তাপ, কোনথানে শীতলতা৷ আবার কোন জায়গাতে সমভাব 
অস্থুভব হয়-_ইছাদ্বার। ষে কোন দেশব্পী বস্তুর আভ্যন্তরীন গতিময় 
তরঙ্গ বা গতি-শক্তির পরিচয় পাওয়া যার; সুতরাং দেশরূপী বস্ত 
মাত্রই সচেতনভাবে অন্কপ্রাণিত 1--এজন্ উহা এক্তিময় 







৩৬ | ্ীক্্ীচণী-তত্ব ও লাধৰ- স্ 


অতঃপর কাত ভা গতিতে কৃতি-ক্থিতি-লম়, ১ খুল-সৃ 
কারণ এবং ভূত-ভবিষ্য-বর্তমান, এই ভিবিধ ভাব বিষ 
এবং কাল অভিন্ন ৬ অঙ্ছেগ্য সম্বন্ধে বিজড়িত। পৃথিবী ঝি 
আহ্বিক-গতিতে নিজে নিজে এববার ঘুরিয়া আসেনএ্িা দ্বারাই 
 অহবোরীত্র নির্ধারিত হয় আর স্থধাকে কেন্্র করিয়া বাধিক-গিতে 
আপন কক্ষে একবার খুরিয়া আসা পরিমাণ কাল বা সময়কে, 
| ন্বৎসরকূপে গণনা কর! হর; আবার দেশনপী পৃথিবীর আন্কিকগততি- 
দ্বার লন্ধ অহ্বোরাহ্রকে, বিভিন্ন ভাগ এবং অণুভাগে বিভক্ত করিয়াই 
দণ্ড পল বিপল্াদ্দির এবং স্ুক্করভাবাপন্ন ক্রটা নিমিষাদির উৎপত্তি; 
স্বৃতরাং দেশ ও কাল একাত্ম সম্বন্ধে বিজড়িত। আর পান্ত্র বা বস্ত-সত্ব। 
মাত্রই সর্বতোভাবে দেশ-কালের অন্তভূক্তি বা উহাদের সহিত 
ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত! এই দেশ-কাল-পাত্রই জগন্ম,ত্তি ; স্বতরাং 
 উহ্া শক্তিময় মাতৃময় ও ঈ্ষময়। 

এতদ্্যতীত শক্তির প্রভাব বিচারস্থলে, আরও একটা প্রণিণঃন-খাগা 
বিষয় আলোচা। বিশ্ব-্রঙ্গাণ্ডে প্রকৃতপক্ষে জড় বলিয়া কিছু নাই-_ 
সমস্তই চৈতত্তমর ! ইহ! আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত সতা। প্রত্যেকটা 





পরমাণু বিশ্লেষণ করিলে, দেখা যায় যে, উহার মধাস্থলে একটী 
জ্যোতির্য় ক্ষুদ্র বিন্দু -স্থিরভাবে বিদ্যমান, আর এ স্থির বিদ্দুটাকে 
কেন্দ্র করিয়া, অপর একটী ্োতিঃবিন্ু সতত বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে ূ 
এই স্থির বিন্দুটার নাম বিজ্ঞনবিদি রাদারফোর্ডের ভাষায় প্রোটন্‌ 
(0:99) 7 আর সতত বৃত্তাক্কারে ভ্রবণশীল জ্যোতিংবিন্দুর নাম__ 
ইলেক্ট ন্‌ ( 5150002) 1  প্রোটন্‌ নামক স্থির বিন্দুটা পিতৃশক্কি- 


তুল্য (603105); আর পরিভ্রমণশীল বিন্ুটা মাতৃশক্তি তুল্য 
(5৫205) 1 এতত্বযত্ভীত কোন কোন পরমাণুতে প্রোটন্-বিন্দুকে 


॥. পানি ও 1 পা শু 7৭ 
নখ 


কেন্দ্র করিয়া ইলেক্ট ন্নমূহ নয প্রথম, বৃত্ত তীয় বৃত্ত, তৃতীয় বত 
এবং চতুর্থ বৃত্ত-পথে ক্রমে পর পর চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে; 
এইকপে খ্খনাধুক উন্েম্‌ণ্তছ বছ ও বিডি হইলেও, ম্বতেরই 
মূল কেন্ত্র একমাত্র বিন্দুরূপী শিবময় প্রোটন্‌। এইপ্রকারে অনন্ত 
ইলেষ্টন্‌ এবং প্রোটনের বিভিননরূপ মিলনে ও বাঞুনার ভীব-জগৎ স্ষ রঙ 
রিধত, আবার উহ্থাদের বিকর্ষণে বা বিচ্ছেদে, সমস্ত পদার্থ বিলয় প্রা 
হয়! তন্ত্শাস্্াদির উক্তি _শিব-শক্তাত্বকং জগং” অর্থাৎ জগ. 
শিব-শক্তিময়। সুতরাং শিব-শক্তির “অণোরণীয়ান্ঠ ভাব, উপরোর্ী 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত। প্রোটন্‌- 
রূপী জ্যোতিশ্বয় বিন্দু শিবতুলা, আর ইলেক্টুন্‌ শক্তিতুলা! এইরূপে 
চৈতন্য রা ভগবং ইচ্ছায় প্রেমাবেশে যেন কাঠিস্ভোর 
জড়-মু্তি ধারণ করিয়াছেন । সুতরাং প্রোটন্কে কেন্দ্র করিয়া ইলেক্টন্‌ 
সমৃহের বিডি তন্ন বৃস্তাকারে নুতা-বিলাপকে যোগিনী-পরিবুত শিব-শক্তির 
কিন্বা গোপিগণ পলিনেস্টীত বাপারু্জেন প্রেমবিলান বা প্রেমানন্দের উৎসব 
বঙ্গা যাইতে পারে '--তাই কি জ্ঞানী, কি যোগী, কি কক, কি ভক্ত 
সকলেই অধ্যাত্ব-জীবনের উন্নত অবস্থায়, সর্বভূতে স্বর যে ব্রহ্ষমন 
শক্কিময় আত্মস্বরূপ ভগবানকে দর্শন করিয়া থাকেন, ইহাও আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত, সত্য । 

্রহ্মবিদ-ববিষ্ঠ জ্ঞান-গুরু, শিষ্য স্ুরথ-সমাধিকে মহামায়া দেবীর 
অপূর্ব চরিত্র-ত্রয় পর পর ক্রমে অশঁবণ ঝরাইলেন। পুনঃ পুনঃ তিনবার 
মাহাত্-অবণঘ্বার! জ্ঞান-দাধনার আবণ মনন ও নিদিধাাসনযুক সাধনত্র্ 
আপন] হইতে সাধিত হইয়া, সাধক-যুগল বিশুদ্ধ ও পরমাত্বভাব . 
বিভাবিত হইলেন; এক্ষণে পরমাত্মময়ীর সাক্ষাৎকারদ্ধারা অভীষ্ট 
সিদ্ধি লাভ মাত্র বাকী-_তাই পরিপূর্ণভাবে শরণাগতিমূলক যাত-পৃজা 

















করিবার জন্য জ্ঞান-গ্ররু আদেশ প্রদান করিলেন। এতংসহ জান-গুরু 
্বষি সংক্ষেপে মহামারা তত্বও বর্ণনা করত শিষ্তগণকে দেখাইলেন যে 
অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্কৎ, এই ভ্রিকালের ঘোর আবর্তন ও 
পরিবর্তনের মধোও মহাযাঘ়্ার: কোন পরিবন্তন নাই-_-তিনি স্ব্বকালেই 
সমভাবাপন্ন এবং চির-স্থির ! আর মন্ত্রে মাকে ভোগ স্ব এন 
নর (মুকতিদাত্রী ) বলা হইয়াছে--এই উক্তি দ্বারা ভ্রগতের মানবমার্রফেই 
উপলক্ষ্য করত সকলেই ষে মারের ভক্ত, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া খষি, 
মায়ের জগজ্জননীহ স্প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন1_ কেননা, জগতের অধি- 
কাংশ লোকই (গাকাঙ্ষী বা প্রবুত্তিপরায়ণ, কতক লোক স্্বর্গকামী, 
'আবার কেহ কেহ মোক্ষ বা মুক্তিকামী; এই তিন শ্রেণীর লোক 
লইয়াই জগং, আর এই ত্রিবিধ ভাব লইয়াই প্রার্থনাদিও হইয়া থাকে 
স্থতরাং জগজ্জননী মীঁযথাযোগ্য ভাবে তাহার সকল সম্ভানেরই 
আশা-আকাঙ্া ষথাকালে পণ্রপূরণ করিয়া থাকেন; অতএব প্রত্াক্গে 
বা পরোক্ষে সকলেই মায়ের ভক্ত। মন্ত্রেজ্ঞান গুরু ঝধি শিত্যদ্ধরকে শরণাগত 
ওয়ার উউন্ত যে বিশেষ বাণী শুনাইলেন, ইহাই গীতা ভাগবত এবং 
ত্তীর মূল বীজ বা মৃলমন্ত্স্বরূপ! তাই ভক্ক-কবি শরণাগত সাধকের 
প্রার্থনামূলক ভাবটা বিকাশ করত কলিয়াছেন_-“তোমারি রাজ্য হ্বদ্য 
আমার। কামার্দি দানব করে ছারখার ॥ দলিয়া দানবদলে দশুক্ধ-দলগি | 
আপনার রাঙ্ো বাস করহ আপনি ॥৮__ (১৫) 
ক এ মার্কগেয় উবাচ ॥৬ 

ইতি তন্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ। . 
২. . প্রণিপত্য মহাভাগং তমৃষিং সংশিতব্রতম্‌ ॥৭ 
.... নিষ্বিবপ্লোহতিমমত্তেন রাজ্যাপহরণেন চ। 

জগাম স্স্তপসে সচ বৈশ্যো মহামুনে ॥৮ 





মাতৃপুজা ৩৪৯ 


সন্দর্শনার্থমন্থায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ | 
সচ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীমৃক্তং পরং জপন্‌ ॥৯ 
তৌ তশ্মিন্‌ পুলিনে দেব্যাঃ কষা মৃদ্তিং মহীময়ীম্‌। 
অর্হনাকক্রতুস্তস্তঃ পুষ্পধূপা গ্রিত্প ৈঃ॥১০ 
সত্য বিবরণ । মার্কণ্ডেয় বলিলেন_-হে মুনিবর (ভীগুরে 1) 
অতি মমতাবশত: এবং রাজ্যাপহরণে দুঃখিত চিত্ত, নরাধিপ স্থুরথ এবং 
সেই বৈশ্ব, উভদ্ধে মেধস খুনির এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাভাগ 
তীব্র-ব্রতপরারণ সেই ধধিকে প্রণামপূর্ক তপস্যার জগ্ঘ তৎক্ষণীহি, 
প্রস্থান করিলেন ।৬-৮। তাহারা মহামারা অস্থিকার দর্শন কামনায় 
নদী-তটে একা গ্রচিত্তে সমাসীন তইয়া, সর্ধার্থ-সাধক সর্বশ্রেষ্ঠ দেবীসুত্ত- 
ক্তপপূর্ধবক তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥৯। রাজা এবং বৈশ্য উভয়ে সেই 
নদী-তটে দেবীর মৃন্মরী-প্রতিমা নিশ্মাণ করত, পুষ্প ধুপ এবং 
অপ্নি-তর্পশাদি (হোমাদি ) দ্বার! পূজা করিতে লাগিলেন ॥১০ . 
তত্ব-সুধা। সাধকষুগল শ্রীপ্তরুর চরণ বন্দনা করত, তাহার 
উপদেশ এবং আশীর্বাদ শিরোধাধা করিয়া, কঠোর তগপন্ার ব্রতী 
হইলেন। বিশেষতঃ এই প্রকীর পৃজ। ও তপস্যাদির আচরণে দেব খণ ও 
খষি খাদি * কতক পরিশোধ হইথা থাকে। ॥ দেবীর মুন্নী প্রতিমাতে 





_» মানবের পঞ্চবিধ খণ পোধ কর! কর্তব্য, বথা--[১) দেব হণ (২). পিতৃ খণ' 
(৩) নি ধণ (৪) নর খণ এবং (৫) ভুত «ণ। নিত্যা-নৈমিত্তিক ব্রত-পূজাদিদ্বার। দেব খণ... 
শোধ হয়; শ্রাপ্ধ ও তর্পণাদিদ্বার। পিতৃ খণ শোধ; ন্বধর্াচরণ, তপস্তা শান্ত্রাদি পাঠ ও 
বিধি-নিষেধাদি মান্ত করিয়া কবি ্ণ শোধ; অতিথি সেবা! এবং নাগাক্ণ জ্ঞানে জীব-সেবা, 
দ্বার নর ধণ শোধ হয়। [ তৃমিষ্ঠ হওয়ামাত্র মানুষের সাহাযোই দেহটা রক্ষিত হয়, তৎপর 
এ-কোলে 'মৈ-কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শিশুর দেহটা পালিত ও বাস্ধিত হইস্জা থাকে - 
ইহাই নর খপ] গে! লেবাদিদ্বারা ভূত থণ শোধ [ কেন! গৌদুগ্ধ পান করিক্বাই. 

শৈশবে পরিপুষ্টি লাত ; আর পঞ্চবিধ গব্, মানবের সর্ববাঙ্গীন মঙ্গল দাধন করিয়া ধাকে ]1.. 





পৃ _নপ, ধর্ম অর্থ কাম ও মোক, ৬ হী লা 
জন্য প্রতিমা পুঞ্জার বাবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বহিঃপুজা, স্ততি-জপ, 
ধ্যান এবং জ্ঞানময় ব্রহ্ষ-সন্ভাব, এই চারিটী সাধনার বিশিষ্ট স্তর 
প্রতিমা পুজাতে একাধারে সুসজ্জিত। সনাতন-ধম্মাবলক্বীগ্রণের 
প্রতিমা পূজা, পৌত্তলিকতা বা কুসংস্কার নহে-_ ইহাতে গভীর তত্ব ও 
ভাবরাশির একত্রে সমাবেশ রহিয়াছে । প্রতিমা পুদ্জাতে আবাহন, 
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, চক্ষুদ্ান প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহ ব্রহ্মজ্ঞানমূলক। ;) ইহাতে 
আসন যুগ প্রাণায়াম ধারণা ধ্যান, ততময়ন্থ ভাবে আত্মা “নিবেদন বাস্মা 
রন তি অষ্টাঙ্ যোগের অনুষ্ঠানসমৃহ ষোগমুরক। প্রতিমা পূজার 
 ুঙ্ত,, ধৃপ, নীপ প্রভৃতি উপকরণসমূহ দেহতত্ব ও রদ্ততবের ঠীবোধক । 
. এক্ন্ব এই উপচারগুলি তত্বমূলক। এতদ্বাতীত পূজ্াতে বাবস্থিত 
স্বব-স্তরতি এবং বেদ পুরাণসম্মত মন্ত্রাদি ভাবমূলক; সুতরাং প্রতিমা 
ন্‌ পুরে অনন্ত ভাবের ও অমৃতময় রসের সমাবেশ রহিয়ান্ছে। জগতের 
নেকেই ভগবানের বা।পকত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু একমাত্র ভারতীয় 
 আর্ধাগণই প্রক্তপক্ষে তীহার ব্যাপকত্ব কারধাত; সর্বর দন 
করিয়াছিলেন--তাই মুন্ময়, শিলাময়, বালুকামর, মণিমর, স্বর্--রৌপা- 
'লৌহাদি নিশ্মিত অষ্টবিধ ধাডুময়, দারুমর, চন্দনময়, প্রতিমাদিত্তে 
ভগবং-পূজা বাবস্থিত ও আঁচরিত!-_-এইরূপে আর্ধাগণ, ঘটে প. 
“চিত্রে ও আলেখ্যাদিতে, তত্মূলক-যন্ত্রাদিতে, নত্-পুষ্প প্ররভৃতিতে উুঁজনী- 
বিব-নিষ্ অশ্বথাদি ৃক্ষমূলে, অষ্টবিধ প্ররুতি-দেতে, নত-্যা-অগ্রিতে, 
ঙ্া-যমুনাদি জস-প্রবাডহ এবং সর্ববাধারে বিশ্বরূপী ভগবানকে পুজ। 
করেন, অন্থভব করেন এবং দর্শন করিরা প্রেমে পুলকিত -হন! 
এতগ্কাতীত .গেরুপুজা” 'কুমারী”পুজা “যোড়শীপুজা প্রত্ৃতি বারা 
মানব-দেহাধধারেও দেই অনন্তের পৃক্গ। করার বিধান দৃষ্ট হয জান" 









মহাতীর্থ টাই ৬ ববি ঘট ৩৫৬ | 


বিজ্ঞানের চরমসীমানায় ধাহারা উপনীত হইয়াছিলেন, ধাহা্ের ত্দ্ধততব 
ও আত্ম-তত্বময় ঘোষণা বাণী, আজ পৃথিবীর সভ্য জাতিমাত্রেরই বিল্ময 
উৎপাদন করিতেছে, সেই ভ্রিকালদর্শী আধ্যখধিগণই প্রাতিমা- “পূজার 
প্রবর্তক ও ব্যবস্থাপক 1 ইহা সেই মহধিগণের সমাধিযুক্ত জ্ঞান- বি 
প্রস্থত জগন্ঙ্গল দান বা অমুতমর ফলম্বরূপ !! 
মারের সন্দর্শনার্থে নদী-পুলিনে অবস্থান যৌগিক ব্যাখ্যা] 
মনোময় দ্যাজ্ঞা-চক্রেই ভিবেণী-সঙ্গম-স্থানরূপ মহাতীর্থ, এখানে ত্রিকুট- 
স্থানে গঙ্গারপা ইড়া নাড়ী, যদুনারূপা পির্গলা নাড়ী এবং সরন্বতীরূপা 
রা নাড়ীতরর সশ্মিলিত হইয়া, অপূর্ব সঙ্ম-ীর্ঘে পরিণত করিয়াছে__ 
কেহ ইহাকে যুক্ত ত্রিবেণী আবার কেহ কেহ মৃক্ত ত্রিবেণী বলিয়ী : 
থাকেন! এতৎব্যতীত যোগশাস্্, এই অপূর্ব মহিনমর স্থানকে গঙ্গা 
বরুণা এবং অসি নদী-বেটিত বিশ্বনাথের “বারাণসী? ধামরূপেও বর্ণনা 
করিয়াছেন*। আবার কাহার মতে ভ্রমধ্য স্থনিটা নৈমিষীবণ্য 
খপ ণ। এইরূপ মভাশক্তিসম্পন্ন পরম রমণীয় স্তানই মস্ত্রোক্ত 


পাপা পপি 


* মহাদেব শিব-সংহিতাতে বলিয়াছেন _.“ইড়া হি গিঙ্গলা খ্যাতা বরণাীতি হোঁচ হোতে ) 
ছরাণনী তয়োর্খবধ বিশ্বনাথোহত্র ভাষিতঃ ॥” পু 
[ কাহারও মতে মানব-দেহের দ্বিদল প্রদেশস্থ জমধ্য স্থানটাই নৈমিযারণারপ! 
[কেদন! আসনবদ্ধ অবস্থার শিব-নেত্র হইয়। অনিমেধনেত্রে জমধাস্থিত - তপঃ ক্ষত্রটী দর্শন 
টুকরার দার্ঘভৌমিক যৌগিক পন্থা বি্তমান-_-উহাই নৈমিষারণা ; অরণা বলার তাৎপধ্য 
ই যে, উহাতে জনপদন্ুলত কোলাহল ও চাঞ্চল্যের অভাব, পক্ষান্তরে নিজ্জনতা হেতু 
[সেখানে ইত্রিয়সমূহ এককেন্রে লয় .তক্সয়তাপ্রাপ্ত হয়। ব্রক্ষার যলোময় নেমি-চক্র সমপ্ত 
/তৃমণল পরিজ করার পর নৈমিবারণোই স্থিরতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং মেই চন্তীর্ষে 
সমন্ত তীর্থের একত্রে সমাষেশ হওয়ায় উহা! সর্বশ্রেষ্ঠ ও পবিজ্রতম তীর্থরাজরূপে পরিশ্ণিত্ক . 
হইয়াছিল । মালবের মন্টাও দেহের অগ্ঠান্ত স্থান অপেক্ষা এই ফেন্ত্রেই বিশ্বেরণে ও 



















সরা বি 
পঞকহ  জীত্রীচতী-তত্ব ও সাধন-রহন্ত | 


রঃ দী দিন) : সাধকষর এখানে নম্র করত, ইষইদেবী ভগ. তীকে 
শন করিবার উদ্দেশ্তে দেবীর মহিমমযী মুন প্রতিমার অরূপ শাস্তুস্মত 
ধ্যানপরার়ণ হইরা এবং মানসোপচারে পৃজাদি করিয়া, দেবীর সন্তোষ, 
বিধান করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন-_ইহাই যৌগিক তাংপর্ধা। 
বিশেষতঃ পরবর্তী মন্ত্মূহে দৃষ্ট হয় যে, সাধকন্ধয় যোগ-সাধনার নিয়মে 
আহার এবং মনংমংঘম করত, তিন বংসর কাল মাতৃ-পৃঙ্গা করিয়া- 
ছিলেন । সাধারণতঃ বাহাভাবে দুর্গোৎসব, তিন দিনে কিন্বা কোথায়ও- 
নবরাব্রিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে $ কিন্তু এখানে তিন বংসর কাল 
ব্যাপিয়া পুজার রহস্য ও তাৎপর্য এই যে, সাধারণতঃ অষ্টাঙ্গ যোগ- 
সাধনার সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, তিন বংসর*্* সময়ের প্রয়োজন ; 
ইহাও এভংপ্রসঙ্গে বিচাবা। সেই পৃলিনে বা দেহস্থ ভিবেণী তীর্থে 
রাজ! স্থুরথ এবং সমাধি বৈশ্থা, দেবী্ন্ জপ করিঘাছিলেন_ ইহার 
তাৎ্পধা এই যে, পুনঃ পুন: দেবী-চরিত্র ও মাহাত্বা শ্রবণে সাধকদ্বব, 
জ্ঞানময় পরমাত্মভাবে বিভাবিত হইগাছিলেন ; এক্ষণে অস্তম্ম্রথী হই), 
দেবীন্ুক্তে, প্রতিপাদিত জ্ঞানমর তবসমূহ তাহারা একে একে» | 


--শিািটা্টিটিাািশিটী 


সহজে স্থির বা! লয়প্রাপ্ত হয়। এইসব কারণে ন্য়ং মহাদেব সভত এই ক্ষেত্রে রে র্ধা রা 
জমধ্যে দৃষ্টিপরায়ণ! যোগ্লিগণও লঞ্চলেই এই পবিত্র লয়-কেন্্রটাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন । 
আবার ভক্তগ্ণও ফোটা তিলকাদিদ্বারা এই রমণীয় ক্ষেত্রটার শোভা ও হা রণ 
পুর্বক উহাতে সাধনপরায়ণ হন। রি 

ক যোগ-শান্্রমতে_সিদ্ধিলভার্থী ছু সাধকের দ্বাদশ বর্ম পর্যন্ত সবে সাধনা করা 
প্রয়োঙ্গন হয়; অধ্য ও অধিমাত্র সাধকের পক্ষে, ছয় বৎসয় প্রয়োজন হয়; আগ 
অধিমাত্রতঙ্গ ব1 সর্বোত্তম সাধকের পক্ষেও তিন বৎসর সাধন কর! প্রয়োজন হইতে পারে । 
তাই উত্তম অধিকারী 858 অতি; মশ্বৎসরৈ সি্ধিযেতত স্াৎ ন 
সংশয় শির সংহিত।। র টিকে ৫ 














জরিপ 


পরমাত্মাতে মগ করিতে মাগিলের | আই সাধকঘয় যোগ সা 
রূপ কর্দমযৌগ, জানযোগ এবং ভক্তিযোগাদি অবলগ্নপূর্ববক সাধন-সমূত 
সথনদবারা পরম রত্বরূপী পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্য কারমনোবাক্যে 
সচেষ্ট হইলেন_ইহাই মন্ত্োক্তির গুঢ় তাত্পধ্য। পুষ্প ও ধৃপের 
আধ্যাত্মিকভাব পূর্বে ব্যাখ্াত হইগনাছে। অগ্মি তর্পণ - তেজস্থিতা 
অবলনপূর্বক আত্ম-তত্ব বা পঞ্চতত্ব পরমাত্মারপী পরমতত্কে 
সমর্পণ ।--(৬-১০) 

নিরাহারো যতাহারৌ তন্মনক্কৌ সমাহিতৌ । 

দদতুস্তৌ বলিং চৈব নিজগাত্রান্থগুক্ষিতম্‌ ॥১১ 

এবং সমারাধয়তো স্ক্িভিবধৈর্ধতাত্মনোঃ। 

পরিতুষ্ট। জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষ প্রাহ চণ্ডিকা ॥১২ 

সত্য বিবরণ । কখনও নিবাহারে কখনও আহার সংযত করিয়া 
ক ধানযোগে স্থির ও তন্মর করত, জিতেন্দ্িয় হইয়া তাহারা তপস্থা 

/করিতে লাগিলেন এবং স্বদেহের শোশিতদ্বারা অভিষিক্ত বলি অর্পণ 

করিলেন ॥১১॥ উরে একা গ্রচিত্তে তিন বংসর কাল, এইরূপে আরাধন। 


করিলে, জগন্মাতা চ্ডিকা কা পরিতুষ্টা হইলেন এবং সাক্ষাৎ্ভাবে আবিভূতা। 
হইয়া বলিলেন--॥১২ 

তত্ব-্ধা। এখানে মন্ত্রোক্তিসমূহে যোগ-দাধনের ভাব বিশেষ- 
রূপে অভিবাক্ত | রাজা স্থরথ এবং সমাধি বৈশ্য, প্রথমে স্থগঠিত মৃন্মযী 
মূন্তিতে বাহাভাবে ঘথাবিধি পৃঙ্জান্ধার চিত্ব-শুদ্ধি ও চিত্ব-একাগ্র করত 
দেবীর সন্তোষ উৎপাদন করিলেন; তৎপর ক্রমে যোগের বিশেষ গস্থ। 
অবলম্বনপূর্ব্বক, দেবীর সাক্ষাৎকার লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
নিরাহার বাকোর আধ্যাত্মিক ভাব-ইন্জরিয়গণের বিষয়-সস্তোগ 
নিরোধ |. গীতাতেও ভগবান “নিরাহারশ্থ দ্বেহিনঃ* উ্ভিতে এরূপ 


ডু 





টা ৪ শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


রা অর্থই পরিব্যক্ত করিয়াছেন) আর. “্যতাছার' বাকাটার সাধারণ 
অর্থ সংযখিভ আহার অর্থাৎ শা্-নিদিষ্ট যৌগিক আহার; আর 
_ এই বাকোর, ভাবার, থা- ইষ্দেব-দেবীর ্যান-ধারণাদিতারা আনন- 
রস পানই ইস্িযগণের তাহার বা উপযুক্ত আহার! সুতরাং নিরাহার 
যতাহারদ্বারা লাধকন্বর ইন্দিয়গনকে নিরোধপূর্ববক ঘাতৃদর্শন লাভের 
জন্য স্থির-চিত্ে তন্মর হইয়া দুর্গাদেবীর ধ্যান করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে তাহারা নিরনচ্ছিন্নভাবে ভিন বৎসর সাধন করার পর, সমাধি 
সহযোগে পরমাত্মময়ী ভগ্ৃবতীর সাক্ষাংকার লাভ করিলেন 1- ইহাই 
মন্ত্োন্তির তাৎপধ্য। গীতাঁতেও ভগবান, যোগীকে একাকী নির্জন 
স্থানে অবস্থানপূর্বক জিত-চিত্ত ও জিভেক্িয় হইবার আদেশ করিঘ়া- 
ছেন; তৎপর আত্মশুদ্ধি করত ভগবৎপরারণ হইয়। যুক্ত আহার যুক্ক- 
কর্ম-চেষ্টা প্রভৃতি আশ্রয়পূর্ধবক, সমাধি লাভ করিবার উপদ্শে দিয়াছেন 
গীতার মেই উপদেশই, এথাঞ্জে কাধ্য বা সাধনরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । 
রাজা স্ুরথ ক্ষত্রিয়, আর সমাধি বৈশ্যা, বৈশ্য জাতীয় তাহারা 
একযোগে উগবতী দুর্গার পূজা এবং দেবীসৃক্ত সমন্থিত চণ্তীপাঠ করিয়া 
এবং নিজ্গ রক্ত বলিরূপে প্রদান করত, ইটষ্টদেবীর প্রসন্নতা সম্পাদন 
করিয়াছিলেন! এই ভাবটা দ্বারা ইক নিনংশররূপে প্রতিপন্ন হয় যে, 
মানবগণের নিজ নিজ মঙ্গলার্থে বা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কিছা নিষথ 
ভাবে দেবীর গ্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ব, চণ্তীপাঠ করিতে অথবা 
রাগমার্গে ব ভাবাবেশে দেবীর পূজা করিতে কোন বাধা নাই। 
নিজ রক্ত-রঞ্রিত বলিদান__ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রক্তদানই বীর-ধর্ম ব 
 স্বধন্ম ; স্থৃতরাং ক্ষত্রিয় রাজা স্রথ, ছগন্মাতাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য 
নিঙ্গ রক্তদ্বারা দেবীর তর্পণ করিলেন। আর রক্তই রঞ্জোগ্ুণ। স্ৃতরাং 
রক্তদানের আধ্যাত্মিক তাংপধ্য_ ইষ্টদেব-দেবীতে প্রেমানগরাগ 


সমর্পণ 1(১১/১২) 








| | 2 
যৎ রা তে বয় |ভূপ য়া. কুল-নন্দন ॥ /১৪. 
মত্বস্তৎ প্রাপ্যতা সর্ধং পরিতুষ্ট দদামি, তং ১৫. রা 
সত্য বিৰরণ। দেবী বলিলেন__হে রাজন! হে কদ-ন্দন ই 
বৈশ্য! তোমরা থে যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহা আমার. নিকট | 


হইতে গ্রহণ কর; আমি সন্ত হইয়া) তাহ! তোম্দিগকে প্রদান 
করিতেছি ॥১৩-১৫। | 


তত্ব-স্তৃধা। এখানে মন্ত্রে ছুর্গামা ভা স্থুরথকে 'ভূপ” এবং লমাধিকে 
'কুলনন্দন” বলিলেন, কেননা এখনই মাতৃ-বরে রাজা সুরথ সসাগরা 
পাথবীর এবং নিজ দেহরূপী পুথিবীর পতি হইয়া অন্তরে বাহিরে 
স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিবেন; তাই গা ভাভাকে ভূপ বলিলেন। আর 
ঘে বংশে বা কুলে, ত্রঙ্গজ্ঞ সাধক জন্ম গ্রশ্ণ করেন, সেই কুলের উর্ধতন 
পিতৃলোকবানীগণ এবং অধস্তন নিরংগামী পৃর্বপুরুবগণ সকলেই নন্দিত 
বাআনন্দিত হন। বিশেষত; দিনি ভগবতী কুলকুগ্ডলিনীর রুপাতে 
অকুল ভব্সাগরের মধ্যে থাকিয়া কুল পাইরা আনন্দিত হইয়াছেন, 
ভিনিই কুল-নন্দন। মা পরিতুষ্টা হইলেই সর্ববাভীষ্ট পূরণ করিয়া 
থাকেন ; আবার রুষ্ট হইলে সমূলে নিম্মল বাঁ বিনাশ করিয়া থাকেন ! 
ইহা স্তবাদিতে বরিত হইয়াছে; সুতরাং সর্বতোভাবে জগজ্জননীর 
সন্দোষ বিধান করাই মানবের অন্যতম সাধ্য! কেননা মহামায়া ম| 
স্টাহার মায়িক আবরণ উম্মোচন করিলেই, মানবের স্ববূপত্বলাভ বা 
গবৎ দর্শন হইয়া থাকে। ব্র্গলীলাতেও ভগবৎকামী গোপিগণ 
মহামায়! কাত্যায়নী মায়ের উপাসনাদ্ধার! তাহাকে তুষ্টা করিয়া, ভগবান 
শ্রকষ্ণকে পতিরূপে প্রাণ্ধ হইয়াছিলেন; এইরূপে বরদা অভয়া 
মহাশক্তিময়ী জগন্াতা, সকলের প্রতিই রুপা ও প্রেমপরায়ণা ! এজন্ত 
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তিনি মকলেরই ৃজ্যা-সর্কশ্রেণীর সাধক নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির 
নিমিত, সেই মহিময়ীর শ্রীচরণ'প্রান্তে আশ্রিত ও শরণাগত 1--(১৩ -১৫) 
| মার্কণডেয় উবাচ ॥১৬ 

ততো বত্রে নূপো রাজ্যমবিভ্র-শ্ন্জন্মনি | 

অত্র চৈৰ নিজং রাজ্যং হতশক্রবলং বলাৎ ॥১৭ 

সোইপি বৈশ্য স্ততো জ্ঞানং বত নিধ্বি্মানসঃ | 

মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্‌ ॥১৮ 

জত্য বিবরণ। মার্কগ্র বলিলেন_অনস্তর রাজা স্ুরথ জম্মা- 
স্তরে নিষ্ষণ্টক রাজা এবং 'ইভজন্ে স্বীর শক্তি প্রভাবে শত্রবল নি 
করিয়া, রাজা উদ্ধারের বর প্রার্থনা করিলেন । আর বিষয়-বিরক্ক 
প্রাজ্ঞ সেই বৈশ্য অহং বা জীবভাবাপন্ন আমি এবং [ পুভ্রকলত্র দেহ- 
গেহাদির প্রতি ] আমুার-আদার ভাবাপন্ন আসক্তি-বিনাখক পরম 
জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন 7১৬১৮ 

তৃত্ব-ন্ধা। সাধকরাজ প্রথম প্রার্থনার জন্মান্তরে নিষ্ষণ্টক রাজা 
রর করিলেন_-ইহাতে দুই প্রকার ভাব বিদ্যদান, যথা--(১) কান 
সাধকের অক্ষর স্বর্গ প্রাপ্তির কামন। ; (২) ভক্তজনের চির-আকাজ্ক্ষিত 
সালোক্য, সামীপা সান্ধপা এ সাধুজ্ঞা প্রভৃতি মুক্তিছারা নিতা-স্বগ বা 
ভাবময় নিতালোক [ ব্রদ্ধলোক কৈলাস বৈকুগ্ঠ বা গোলকাদি 1 প্রাঞ্থির 
কামনা। সারূপা ও সাযুজা মুক্তি ফোন কোন ভক্ত বাঞ্কা না করিলেও 
উহার, ্র়ো জনীয়তা অপরিাধা; এবিষয পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । 

বধক-রাজ মায়ের নিকট দ্বিতীয় প্রার্থনাতে স্বকীয় শক্তি-প্রভাবে 
শ্গণকে নিহত করিয়া, রাঙ্গ্োন্ধার কামনা করিলেন; ইহার 
খাসি, তৎপর এই যে_ আত্ম, শক্তির রদ বিকাশশ্বারা আত্- 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া, কাম-জ্রোধ ও ইন্জিযবৃত্তিরপী শক্রগণকে জয় করত, নিষ্ত 
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হংভাবাপর় মালিতে এ এবং বাক মমতার ব বশে আত্ম-রাজ্য হইতে বি 
দঃ হইয়াছিলেন; এক্ষণে মায়ের নিকট সেই হত আত্ম-রাজ্য বা | 
আত্ম-ন্বরপত্ব লাভের জনয প্রার্থনা করিলেন_-কেননা উহাদ্বারা প্রহিক 
ও পারত্রিক আনন্দ লাভ হইবে--ইহাও সকামভাবে বর প্রার্থনার 
উদ্দেশ্য। মন্ত্রে নিজ বলে বা শক্তিতে শত্রু জয় করার উক্তির ভাবটী 
এই যে, অপরের বল বা শক্তি-সাহাযো বাহ্‌ রাজ্য জয় করা যায় বটে, 
কিন্ধ নিজ বল বা অধাবসায় * বাতীত মাঁত-রুপা বা আত্ু-রাজ্য লাভ 
হয় না_-তাই শ্রুতি বলিয়াছেন__“নায়মাত্মা বলহীনেন লভাঃ” অর্থাং 
শর্তিহীন দুর্ববল ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারেন]। 

মুক্িকামী বৈশ্বা, আমি-আগাররূপ অবিশ্ুদ্ধ জীব-ভাবলয়কারী 
বরহ্মজ্ান বা কৈবলা প্রার্থনা করিলেন। পরিচ্ছি্ন ভেদ-প্রতীতিকারক 
জীবভাবীয় ক্ষুদ্র আমিটাকে পরমভাবে বিভাবিত করিয়া স্বরূপত্ব প্রদান 
করিতে হইবে; আর আমার-আমারবূপ মমত্বের সম্কৃচিত ক্ষুত্রভাৰ 
বিনাশ করিয়া, উহ্থাকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিতে হইবে !_তখন বিশ্ব- 
প্রেমে উদ্ভাসিত ও উল্লসিত হইয়া মনে রিনি আমি, সকলি 


_ * এ সমন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন_“নানাশরাসতায় প্রীরস্তি"..+আন্তে ভগ আসীন 
উদ্ধন্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ.শেতে নিপন্ভমানত্ত ..চরৈব ।”__যে পরিশ্রম করেন! অর্থাৎ ক..ড, ভার 
কখনও লঙ্গী লাভ হয়ন। । যে বসে থাকে, তা ভাগ্যও বমে থাকে : দাড়ালে ভাগ্যও 
ঈাড়িয়ে উঠে, শুয়ে পড়লে ভাগ্যও বিমুতে থাকে ; চলে বেড়ালে, ভাগ্যও চলতে থাকে! 
.“চলতে চলতেই স্ষ্যের এত মহিমা! ।_-অতএব এগিয়ে চল, চল। বিশেষতঃ শ্রমার্থক 
প্রীবীজদ্বারা লক্ষী প্রনন্জ। হন; অর্থাৎ ধনৈমবর্যের অধিষ্াত্রীস্্রীয়পা লক্ষী, শ্রমদ্বারা পরিতুষট 
হন: জাবাঁর কালের অধিষ্ঠাত্রী কালীও, কর্মবীজ ত্রীংদ্বারা অর্থাৎ কালের বথাবোখ্য 
সম্থাবহারদ্বার! পরিতুষ্ট। হইয়। থাকেন। 


চে 





৩৫৮ শ্রীশ্রীচত্রী-তত ও গধন-রহ 






আনার, । এয ত্ীব-জগতের সকল বন্তই আমার নিকটত্ি সক 
আত্মার, এজন উহা প্রিয়তর-__সকলি ভগ্ববানের বা মায়ের__তা 
উহা প্রিয়তম 1 এই পরম প্রেমময়, ভাব লাভের জন্যই সর্জাতী 
গ কারিলী মায়ের নিকট সমাধি-বৈশ্টের প্রার্থনা ৰা ১৬ চা | 
রি .... দেব্ুৰাচ ॥১৯ | 

বপৈরহোভিতন পতে স্বরাজ্য প্রাপ্র্যতে ভবান্‌॥ ২০ 

হত্থা রিপূনস্বলিতং ভব তত্র ভবিষ্যাতি ॥২১ 

মৃতশ্চ ভূয় সংপ্রাপ্য জম্ম দেবাদ্‌ বিবস্বতঃ ॥২২ 

সাব্িকো নাম মনুর্ভবান্‌ তূবি ভবিস্ৃতি ॥২৩ 

বৈশ্যবর্ধ্য তয় যশ্চ বরোইনম্মত্তোহভিবাঞ্ছিতঃ ॥২৪ 

তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্য তব জ্ঞানং ভবিস্যাতি ॥২৫ 

জিজ্জধ্র সা লাস 
বধ করত, স্বীয় রাজ্ালাঁভ করিয়া উহ! অস্থলিতভাবে ভোগ করিতে 
পারিবে এবং এই দেহান্থে স্থধাদেব হইতে জন্ম লাভ করিয়া, তি 
পৃথিবীতৈ সাবখি নামক মন্থু বলিয়া বিখ্যাত হইবে। হে বৈশ্টশে্ট 
তুমি আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিরাছ, তাহা প্রদান করিতেছি 
তোমার ব্রহ্ষজ্ঞান সম্যক দিদ্ধ হইবে ; অর্থাৎ তুমি নির্ববাণ-মোক্ষ « 


করিবে 1--(১৯-২৫) 
তত্ব-সুধা। জগন্মাতা পরিতুষ্ট। হইয়া রাজা সবরথকে ই ইহকালে 


নিফণ্টক রাজা এবং প্রকালে ভাবী সাবর্শি মন্তত্ব বা মহ্ামানবত্ব প্রদান 
করিলেন_এঁহিক ভোগ-স্থুখ বা এশ্বধা এবং সকামভাবে স্বর্গ-হুথ 
প্রার্থনা করিয়া শরণাগত হইলে, জগদস্বা মা, উহা আর& উচ্চতরভাবে 
পরিপূরণ করেন, ইহা রাজ! স্থরথের বরপ্রাপ্রিূপ কপাতে বিশেষরূপে 
অভিব্যক্ত। মা ভক্তকে স্বরাঁজপ্রান্তির বর প্রদান করিলেন-_-ইহার 





জীবন্ুক্তি ৩৫৯ 


বহিরঙ্গ ভাব বাতীত, অস্তরঙ্গ ভাবটী এই-_সিদ্ধ সাধক অতঃপর হড়রিপু, 
মন ও ইন্দ্িরাদির উপর একাধিপত্য লাভ করিবেন এবং তাহার 


আত্মভাব বা ভগবত্ভাব হইতে কখনও বিচাতি হইবেনা-ইহাই ্ 
মধ্োক্ত অন্থপিত অধ্যাত্ব-স্বরাজ লাভ! 


(সাংসারিক ভ্রিতাপ-জালাতে বিব্রত হইয়া ভগবং চরণে নিএদ্রী 
হইলে, কিন্বা ছুঃখ-মোচককনর জন্য নিফুত প্রার্থনা করিলে, স্বাভাবিক 
ভাবেই ভগবানকে পরিচিন্তন কর! হয়_-ইহাতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হইতে 
থাকে । অতঃপর বৈষয়িক ছুঃখ মোচন হইলে, ভগবানের প্রতি একটা 
স্বাভাবিক টান বা অন্ররক্তি জন্মে উহাই ক্রমে ভাক্তিতে পরিণত হইয়! 
মুক্তি আনরন করে। এজন্য সকাম প্রার্থনাতেও বিশেষ সার্থকতা 
আছে-_তাই অর্গল! স্তবে “ূপং দেভি জরং দেহি” প্রভৃতি উক্তিতে 
উ্ভার নিষ্কাম আভ্যন্তরীন্‌ ভাবটী অন্তনিহিত রাখিয়া, খধি সকামভাবাপন্ন 
ভাষাই উহাতে প্রয়োগ করিরাছেন। কেননা জগতের অধিকাংশ 
লোকই সকামভাবাপন্ন ; এজন্য সকামীগণীকে প্রথমতঃ বৈষয়িক ভাবের 


মধাদিয়া আকধণ করত, পরিশেষে পরমার্থ দানে কৃতার্থ করাই মায়ের 
উদ্দেশ্য | 


জগন্মাতা নিষ্কামী ভক্তকে, ব্রহ্ষজ্ঞান বা কৈবল্য মুক্তির বর প্রদ্ধান 
করিলেন--এইরূপে মোক্ষাকাত্মী সাধক, জীবনুক্তি লাভ করিলেন। 
মনোনাশ, অবিদ্যানাশ এবং তব্জ্ঞানোদয়-_এই তিনটী ভাব জীবন্ক্তের 
গ্রধান লক্ষণ। (১) বাসনাক্ষয় এবং সন্বল্প-বিকল্প লয়ের নাম, 
মনোনাশ।; (২) জীবমায়! অবিদ্ঠার কাধা প্রধানতঃ চারিটা, যথা 
অনিত্যতে নিত্যবুদ্ধি, অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, অন্থথেতে নুখবুদ্ধি এবং 
অনাত্ম-বিষয়ে আত্ম-বুদ্ধি; অবিগ্যাবিজৃম্তিত এইসকল ্রাস্তি নিরসনপূর্ববক 
সত্য বিক'শের নাম, অবিগ্যানাশ । (৩) পঞ্চবিধ ছুঃখ বা ক্লেশ নাশ 


৩৬০ | শ্রীশ্রীচণ্তী-তত্ব শুগাঁধন-রহস্য 


করত, প্রক্কৃতির চতুব্বিশতি তত্বের অনুলোম ভাব (জীবভাব ) এবং বিলোষ 
ভাব (ঈশ্বরভাব ) এবং গুণাতীত পরম ভাব সমাক্রূপে উপলব্ধি করাই 
তত্ব-জ্ঞানোদয়। মোটকথা দেহতত্ব, আত্মতত্, প্রক্তি-পুরুধতব, 
শক্তিতত্ব এবং ভগবন্ততব প্রভৃতি পরমতব্বাদদি বিষয়ে মাতৃরুপায় গুরুরুপায় 
বা ভগবত্ককপায় সমাক্রূপে জ্ঞানলাভ করাই-_ব্ষজ্ঞান-সংসিদ্ধি !! 
এই অবস্থায় জীবন্ুক্ত সাধক, বিষয়ের অনিত্যতা। বিচারের পরিবর্তে 
উহাতে শক্তিময় ভগবৎ সত্তা বা অধিষ্ঠান দর্শন করিতে. থাকেন! 
সমষ্টিভাবে জগংলীলাটা যেমন ভগবানের সচ্চিদানন্দময় বহি ভাব, 
 সেইরপ জীব-দ্েহটাও ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাকৃত এবং ব্রদ্ধাণ্ডের অঙ্গীভূত 
_ একটা স্কু্ লীলা-নিকেতনরূপে প্রতিভাত হয়-_এইরূপে জীবন্ক্ত সাধক 
. অস্থভব করেন-_এই মানব-দেহও তাহারই আনন্দের সন্ত স্। তীহারই 
রে 'আনন্দ-বিধানের জন্য কণ্ধ-সথত্রে গ্রথিত বা স্থিত, আবার তাহারাই মহান্‌ 
. ইচ্ছা পরিপূরণের জন্য বথাকালে বিলয়গ্রাপ্ত! হুতরাং এই ট টা 
আমার ক্ষুত্র দেহ-যন্ত্র লইয়া ভগবান যাহা ইচ্ছা করুন না কেন, যে: 
ইচ্ছা তাহাই তিনি খেলুন না কেন, তাহাতেই আমার পরিতৃপ্ি অ.. 
আনন! * আমার ক্ষণস্থায়ী জীবন-কুঞ্চে তাহার ইচ্ছাকে রূপ দে. 
কিন্বা তাহার প্রেমাননের ভাব ফুটাইয়া তুলাই আমার একথান্্ সাপ 
আল | ভল, হি 
বলিতেছেন__'হ ভগবন্‌! আমাকে ক্রমাগত ভব.নাটমঞ্চে অভিনয় করিতে পাঠাইতেছ; 
এইরূপে আমি চৌরাশী লক্ষ বার বিভিন্নরূপে অভিনয় করত, তোমারই ইচ্ছা পদিপূরণ 
(করিয়া আসিতেছি! হতরাং বদি আমি সংসার-নাটে ভালরপে আমার পাঠ বা অভিন 
সম্পন্ন করিয়! ধ্যকি, তবে তোমার গ্রপাদপক্প আমাকে পুরষ্কারশ্বরূপ দান কর ! আর. যদি 
আঙি যখাযখ অভিনয় করিতে অক্ষম হইয়! থাকি, তবে এই অযোগ্যকে ভব-নাটে আর 
আনিওনা এবং ইহার ফাতায়াত চিরতরে বন্ধ করিয়। দিও 1” 


ক্ষাত্রয়-জীবন টি ৩৬১ 


কর্্ব্য1__ইহাই মানব-ঈীবনে বিশ্তদ্ধ গোগীভাব এবং চণ্তীর সংসিদ্ধি ! 
মার্কগেয় উবাচ ॥২৬ 
ইতি দত্বা তয়োদেবী যথাভিলফিতং বরম্‌। 
বকুবাস্তহিত। স্যে। তক্তযং তাভ্যামতিষ্ত ॥২৭ 
এবং দেব্যা বরং লব্ধু। স্ুরথঃ ষত্রিযর্ষভঃ ॥২৮ 
কৃ্্যাজ্জন্ম সমাসাগ্ঠ সাবধির্ভবিতা মনুঃ *॥ ক্র” ৬২৯ 
ইতি মার্কগেয়পুরাণে সাবণিকে মন্বম্তরে দেবীনাহাজ্সে স্বরথ- 
বৈশ্যয়োর্বর-প্রদানোনাম ত্রয়োদশোহবটায়ঃ। শ্লোক সখ্যা--১৭২। 


মন্ত্রনংখ্া-২৯ 7 [ সমগ্র দেবীমাহাজ্মের ক্জোকসংখা--৫৭৮; 
মন্ত্রপংখ্যা--৭০০ ] 


সত্য বিবরণ । মার্কত্ের বলিলেন-_-এইরূপে দেবী তাহাদিগকে 
অভীষ্ঠ বর প্রদান করত, স্থরথ ও সমাধি কর্তৃক ভক্তিপূর্ববক সংস্কৃত 
হইয়া ততক্ষণাৎ অস্তহিতা হইলেন। ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ স্থরথ: এইরূপে .. 
দেবীর নিকট বর লাভপূর্বক, ুরধা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভবিষ্যতে 
সাবপ্সিনামক মনত হইবেন ॥ ২৬-২৯ না 

তত্বস্থধা। দেবীর বর লাভ করিয়া ভক্ত সাধকছর রুতাথ 
হইলেন, তাহাদের সর্বববিধ চাঞ্চল্য চিরতরে উপশমিত হইল-_বাসনার 
উক্ণস্বা মাতার স্তস্তিত হইয়া আত্ম-রাজ বা স্বরাজ প্রতিষ্টিত 
হইল। কত্রিয়-জীবনে বল-বীধ্যই প্রধান সহায় ও আশ্রয় -এই. 
স্থনিযস্তস্ত বল-বীধাছারাই ক্ষত্রিয়গণ বহিজ্জগতে এবং অন্তর্জগতে 
আত্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন--“ক্ষদতি রক্ষতি জনান্‌ ইতি 
ক্ষত্রিয়” অর্থাৎ জনমাধারণকে নিজ শক্তিত্বার রক্ষা করেন, এহন 


শশা পাপা পপ 


& মতান্তরে | খেষ দুই লাইনে এক শ্লোক. পাক সখ্য _ -২৮ হা] উহা হইযার পাঠ কার ্‌ 
নিয়ম, এজন্য উহাতেও মোট শ্লোক সংখ্য। হয়-_-২৯ চিঠি 


এ পপপিপপগ পশশীশাটিশিিশিশীািিশিটীশিশী নিরেট 28 








৩৬২ শ্ীশ্রীচণ্ী-তত্ব ও সাধন-রহস্য 


নাম কষত্িয়। কিছা-“ক্ষতাৎ আায়তে ইতি ক্ষত্রিয়:*-ক্ষত বা ছুখ 
রর তে ত্রাণ করিতে সক্ষম, এদস্ত না ক্ষতিয়। রাজা স্তরখের 
খঃক্ষতরিয নাম ধারণ, আঙ্জ মাতৃ-ককপার সার্থক, ও পুর্ণরপে সাফলা-মণ্ডতিত 
_ হইল-_তিনি সত্যালাভে শবস্ত, জ্ঞান ও  চৈতন্তলীভে দীপ্ত ও 
উহ, এবং আনন্দলাভে পরম প্রীত হইয়া বাঁধাবান ও প্রতাপবান- 
রূপে প্রতিভাত হইলেন 1--তাই খষি মন্্ে তাহাকে ক্ষত্রিয-শ্রেষ্ 
বলিয়া বর্ণনা করিলেন এবং তিনি যে মাতৃকূপার মানব-জ্ঞাতিব 
. জর্বধিধ কল্যাণকারী মন্গ বা মহামানব হইবেন, তাহা বিঘোষিত 
করির্া, তাহাকে জগতে স্বপ্রতিষ্টিত করিলেন । 

সপ্তশতী দ্েবীমাহাত্সোর সপ্চশত মন্ত্রাজি ব্রহ্গনগ যাতৃমর, তত্বমগ্র 
ভাবময় ও শক্িময় মহামালাম্বরূপ 1 মালা জপ করিতে করিতে 
মালার ফের বা আবর্তন একবার শেষ হইলেই, পুনরার প্রথম 
মালটী কিন্বা গ্রন্থি স্থর্ষনীয় মধাবন্তী: সাক্গী দানাটী সাক্ষীরূপে 
. উপস্থিত হর়--এখানে সপ্তশতী মহা-মন্ত্র মালাতে ও, উপরোক্ আনি 
ও শেষ ঝকাদর (সাবণি; মন্ুঃ) সাঞ্গীরূপে বিরাজিত। জপের মালাতে 
সাক্ষী দ্ানাটা দুইবার স্পর্শের হ্যায় কাত্যায়নী তত্ব, দেবী-দাহাত্মোর শেষ 
মন্থাংশ “নাবনির্ভবিতা মন্থ:” উক্ভিটীও দুইবার পাঠের ব্যবস্থা দিরাছেন--- 
ইহাতে উপরোক্ত মালার ন্যায় মন্ত্রের সাক্ষীভাবটা সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । এইরূপে চণ্তী-নাধক মহাশক্তির কপাতে শক্তিতত্ব ও ক্তি- 
জ্ঞান লাভ করত বিশ্ব-্ন্ধাপ্ডের সর্ঘত্র আনন্দের প্রতিষ্ঠা করিলেন! 
অন্তরে বাহিরে সর্ব্দিকে সর্ভৃতে সর্বত্র এক অখণ্ড সমরস সচ্চিণানন্দ- 
ময় পরমাত্মা পরিপূর্ণূপে বিরাজিত, এই সত্ামর জ্ঞানয় এবং 
আনন্দময় পরমভাব সাক্ষাংভাবে উপলদ্ধি করিয়া, সাধক সচ্চিদানন্দ 
স্বর্ষপাত্থে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন 1--( ২৬২৯) 


জিগুণময় ভাব ৬৩, 


বিশেষ রষ্টব্য__ প্রথম ও মধ্যম খণ্ডে দেখান হইয়াছে ঘে, য, দেবী- 
মাহাত্মোর প্রথম চরিত্র সনবপুণের অস্তস্ী নীলা এবং আহ্র্রিক- 
ভাবসমূহের স্ুল অবস্থা; অধ্যয চরিত্র-_রজো গুণের অন্তস্রী বিকাশ 
এবং আহুরিক ভাবের স্ুক্ম অবস্থা; উত্তম চরিঙ্ঞ _-তষোপুর্দৈর 
অস্তন্মু্ী প্রলয় লীলা এবং আস্করীনাবেব কারণময় অবস্থা । এখানে 
উত্তম চরিত্রে এ সকল ভাব, দেবগণের মধ্যে, জগন্মাতাতে, শুভ- 
নিশুস্ত মধো এবং সাধক-চিত্তে কিরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা অতি 
হক্ষেপে এখানে প্রদর্শন করা হইল | দেবগণপক্ষে__কারণময় 
তামলস লক্ষণ-_কাঁরণদ্ধপী অস্থরগণকে মহ্াকারণরূপিণী মহামায়ার 
সহায়ত! ব্যতীত, নিজ নিজ কামনামূলক গব্বিত ভাবশহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত; 
হইয়া পরাজয়। রাজস লক্ষণ-__মাতৃখক্তিগনের সমষ্টি ও তাহাদিগকে 
ুদ্ধা্থে প্রেরণ। সাত্বিক লক্ষণ_-অপদ'স্ষিতা মাকে স্মরণ, পুনঃ পুনঃ 
স্তব, দেবী দর্শন ও আত্ম-নিবেদনাদি। জগন্ম(ত। পক্ষে-কারণমন্ 
তামস লক্ষণ-_নব-শক্তিকে নিজ মহাকারণময় দেহে বিলয় করা। 
কারণময রাজস লক্ষণ__দ্রেহ-কোয হইতে কৌষিকী দেবীর সৃষ্টি ;. 
ক্রোধময় ভ্রুকুটী হইতে কালিক1 দেবীর আবির্ভাব; সিংহবাহিনীরূপে 


শক্তিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধ-লীলাদি। সাীত্বিক লক্ষণ--লোকশিক্ষা- 
হেতু জাহুবী-জলে স্নানের *অভিলাষ ; শরণাগন্ত ও ভীত দেবগণের 
প্রতি অভয় বাণী; নিরালগ্পুরে যুদ্ধ-বিলাস। শুভ্-নিশুভপক্ষে_ 
তামজ লঙ্গণ-_দেবগণের যজ্ঞভাগ হরণ, দেবী দর্শনের পরম সৌভাগ্য 


*প্রচলিত একটা প্রবচন আছে__“পঙ্গা-ন্নানে গঙ্গাস্নান, নদী-স্রানে আধা। পুকুর- 
ল্লানে যেমন তেমন, কুপ-ল্লীনে গীধা ॥” অর্থাৎ গঙ্গার নুপবিত্র ও উপকারী জলে স্নান 
করাই প্রকৃত প্লান । নদীতে বা শ্রোত-গলে নান করিলেও, গঙ্গান্নানের অর্ধেক উপকার 
লাভ হয়। আর পুক্ধরিণীতে ডুব' দিয়া স্নান করিলেও, টহান্বার! কতক উপকার হয়, 
কিন্তু কৃপ-সানে বা পাত্রে সংরক্ষিত সামান্ক জলম্বার! কাক-্লানবৎ সান করিলে, প্রকৃত 
হ্বানের উপকারিতা লাভ হয় না। 











চি 


ঞ্  আীচতী-তৰ ও সাধন-হস্ত 


বাঁভ করিয়াও ্রাস্থিনয় মায়িক অভিলাষ । রাজস লক্ষণ-_জিলোকের 


ৰ দিব্য নয পাদনূহ ভোগের জন্য একত্রে সমাবেশ করা) উশবধামননেটবিত 
হইয়া দেবীকে স্ত্ীরূপে পাইবার জন্য কাম-কামনা ; যুদ্ধে অধাবসায়সহ 


সর্ধন্ব বিপঙ্জন | সাত্বিক লক্ষণ_-দিব্য সৌন্দধ্যভূষিত নারী, ্রাতৃদ্বর 


মধ্য ধাহাকে পছন্দ করিবেন তীাহাকেই বিবাহ করিতে পারিবেন, 


: এক্নপ ত্যাগময় প্রস্তাব ; সর্বস্বান্ত হইয়াও লক্ষ্যবস্তুতে আদর্শ একতান তা । 
 নিরালঙ্থপুরে শৃন্ঠঘয় স্থানে দেবীসহ ম্থচিরকাল অবস্থিতি। 


ৃ সাধকপক্ষে_কারণমর তামস লক্ষণ_সংসারের অনিত্যতা নিয়ত 


সিল লি উজ 


প্রিতান 'করিয়াও ঘোর বিষরাম্ুপক্ি; নিষ্গ পঞ্চভৌতিক দেহটা “অষ্টধা 
প্রকৃতির নিব বন্ত হইলেও, উহাতে মোহময় আমি-আমার ভাব। 
বান্গষ লক্ষণ__নদী-পুলিনে এ্বধযময র্গাপূজাতে রকুদান, 'অধাবসায়- 
৷ সহ. সান-পরচেষ্টা বা কঠোর তপস্যা। সাত্বিক লক্ষণ_ ইষ্ট 
সাক্ষাৎকার, বরলাভ ও ততরুপায় সংসিদ্ধি কিন্বা বিশ্বময় সর্বত্র সা 
 পরমভক্ত হনুমানের গ্যার « মহাশক্তিময় ভগবানের ধুগলভাব দর্শন 
অন ও প্রেমানন্দ লাভ। 





। উপসংহারে ব্তব্য_সপ্তপী দেবীমাহায্মোর আধ্যাত্মিক,যৌগিক 
এবং দার্শনিক ব্যাধ্যাবলী এইখানে শেষ হইল। যিনি আত্ম-মহিমার 


ও উদ্ধদ্ধ হইয়া! আত্মজ্ঞান লাভে ইচ্ছুক, তিনি এই কল ব্যাখাবলীর মন্দ 


আপন ভাব পুষ্টির উপকরণসমূহ প্রাপ্ত তইবেন। এই গ্রন্থের বিভি 


স্থানে বল! হইয়াছে যে,আম্িকে বিশুদ্ধ করির! সঙ্চিদাননদ স্বরূপজে 


বহহুষান নিক বঙ্গ চিডিরা সীতা রামের বৃগল-র্থি দর্শন করাইয়াছিলেন। -উহা 


জীব সাতর ব। গদর্থমান্েরই অন্ত নিহিত সতা : কেননা বর্ষ হইতে পরমাণু পর্যন্ত, সকলেই 


অত পুর শিব (বা সীতা) এবং হাধাকৃষদর [ইহাই জানব 


ও স্বক্তের পরম সাধ্য এবং শৈনানখণ খল করি 


০৮০০ 





প্রতিষ্ঠা করাই  দেবীস্থক্ত এবং দেবী-মাহাত্ের উদ্দেন্ত ; আর এই উদ্দেস্ ৰ 
লাভের উপায়-__কর্ম-জ্ঞ।ন-ভক্তি-যোগ সহকারে রণ শরণাগতি থা ৃ 
আত্ম-মাহতি | আমর! শ্রকৃতিরূপিণী জগত-দেহেই অবস্থান 1 
করিতেছি_-উহাও যে মাতৃ-কোল স্বরূপ! বিশেষতঃ আমরা আমার- 
আগার করির। নিবন্ধ যে আমিত্ের গরব করি! থাকি, মেই আমিটাও | 
ব্রিগ্রশময় দেরূপ শাতৃ-ক্রোড়েই সমান বা অধিষ্টিত-_সৃতরাং ' আমরা পু 

বাষ্টভাবে প্রতোকে জগদ্গা মহামাঘ্া মায়ের কোলে চির আশ্রিত 
মোহ এবং অজ্ঞানতাই আমাদিগকে “কোল]'রূশিণী মায়ের কৌল 

হইতে বিচ্ছিন্ন করে-_তাই অবিগ্ভ। প্রভাবে আমর! আত্ম- বিশ্কৃত ও 
নিন হইয়া এই পরমতৰ হদ্গম করিতে পারিনা । আমের 
জীব-ভাবাপন্ন “আমিটী" সাধারণ দৃষ্টিতে দ্র ও দুর্বল বলিম। অনুমিত 

হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উচ্না গেরূপ নহে__মামি অবিনশ্বর ব| মিতা, 
_মামি চিরকাল ছিলাম, চিরকাল আছি এবং ভবিষ্যতেও চিরকাল 
থাকিব; সুতরাং আমার আত্মমর নিত্য আমিটীও অপূর্ব : মহিমায় 
মহিমান্বিত কেননা আমাতেও যে সেই প্রকৃতিরূপিণী মা এবং 
আস্মারপী পরম পুরুষ চির-অধিষ্টিত তাই আমিও ব্যক্ত ও অব্যক্ত, 
গুযাশ্রয় এবং গুণময়, সাঞ্চন ও নিরঞ্জন; আবার আমিই নিত, বোধস্বরূপ 


আত্মা, আরও কত কি মুকান্বাদনবং বুঝাইবার ভাষা বা উপার নাই! 
কেবল অপীম অনন্ত! অনস্ত !--তাই সাধক গাহিয়াছেন__“চিন্তায় 
নাহিক মিলে পরম সে আমি। মায়া পরামর্শ শূন্য নিফল মে তমা মী 

এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যতদূর আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাই. 
প্রতিপর ভর যে_-আমরা “আমি” বলিতে যে অবাক্ত চৈতন্য 
নিরাকার সত্তা অনুভব করি, তাহাও আত্মময্ী মা; আর 'আমার” 
বলিতে দেহ, গ্রেহ প্রন্থুতি যাহ। কিছু আছে, তাহা প্রর্তিকপিণী 
মা 1 ইন্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীরূপে মা, আবার ইন্্রিয়ের প রসাদি 








প্ীশ্রীচণ্ী-ত্ব ও. (সাধন-হস্ত 


রিষ্‌ মধাশতিশেও মা এইপে পঞভৃত, প্গ্রাণ পঞ্চ 
য়া. প্রনৃতি রূগেও মায়ে অনন্ত অভি | প্রপঞ্ষময় 
বিশ্বে রটারপেও মা, দৃশ্ঠরূপেও মা, আবার দরশনরূপেও শভিরপিনী 
আমের প্রকাশ_এমনি ধারায় আমরা সর্বরূপা মায়ের সহিত 
ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত । স্বতরাং 'ছে আনন্দরপী অমতের অমর 
সম্ভানগণ! 1 অমুতময়ী মায়ের কোলে চির-অধিষ্টিত, থাকিয়াও মায়িক 
অভিনয় বা নিরানন্দের খেলায় মুগ্ধ থাকা আর কর্তব্য নহে-_সর্বন্ 
শক্তিময় ও আননদবর মাভৃলীলা উপলক্ধি করত, পরমরমে রদিক হইয়া 
প্রেমাননদ-লাতে ধন ওকুতার্থ হও'_ইহাই আন যুগ-ধর্ম্মও সাধনা 1! 

দেবী-মাহাক্সের তন্ব-হুধামর বাখাবলী আশ্রর করিরা, যিনি 
জ্বানসাধক, তিনি শক্তিময় জ্ঞান-সমুদ্রের অতল তলে নিমজ্জিত হইয়। 
বরস্বানদপ্রদ তত্ব-রত্বদমূত আহরণ পূর্বক, বিশ্বের সর্বত্র ব্রক্ষজ্ঞানময় দুি 
সম্পাত করিতে সমর্থ হইবেন। যিনি যোগ-সাধন নিরত,। তিনি 
ষট্চক্র- :ভেদের অপূর্ব তত্ব ও বিস্তারিত রহস্তস্মৃত অবগত হা শঙ্তি- 
এর কুগ্ুলিনীতত্, আত্মতৰ এবং পরমাত্মত্ সম্যকৃরূপে অবগত হই] 
জীবাত্মা-পরণাজ্মার মিলন করত, স্বরূপানন্দ লাভে পন্য হইতে পারিবেন । 
যিনি সকাম বন্ধ, তিনি সাংসারিক কর্তব্য সম্পাদনের মধ্য দিযাও 
ভগবানের দিকে অগ্রন্র হইবার যথাযোগ্য পন্থা প্রাপ্ত তইবেন। আক্কি 
ধিনি নিষ্কাম-কর্মম-সাধক তিনিও অনাদক্কভাবে কর্তব্য সম্পাদন 
পূর্বক, সর্ববতোভাবে আস্মশ্নিবেদন করার পরম কৌশল অবগত হইয়া 
 পরমাত্মভাবে বিভাবিত হইবেন। আর ঘিনি ভক্ত, তিনিও দেবী- 
মাহাজ্মোর অপূর্ব স্তব-মাল| জপদ্ধারা পরাভক্তি লাভ করত, মাতৃভাবে 
ৰা ভগ্ববৎ প্রেমে বিভোর হইয়া, রাসলীলায় পরমভাব ও চরম তত্ব, দেবী- 


মাহাত্যের চরিত্র-ত্রয়ে উপলন্ধি করত, পরমানন্দে পুলকিত হইবেন 
এবং মহাশভিময ভগবানের চরণে প্রণত ও শরণাগত হয় ধন্ত ও 
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রুতার্থ হইবেন! 1 এইক্ধপে ধনীর সাধকের দেত-রথের পরাতথাড়ি- রে 
মী বিশয-যা্, ততৃধা পানে সার্থক হই সফলতার বিমনায় ওর 
উদ্জলতায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে তখন তাহারা গর়কপায় বাক. 
কৃপায় বিশ্ব-প্রেমে বিভাবিত, হইয়া বিশ্ব-হিতে আত্মনিয়োগ করত 
মহামানবত্ব গ্রা্ হইবেন_ঠাহাদের কুল পবিত্র ও জনক-জননী 
কুতার্থ হইবেন এবং তাহারা জীবন্ত ও অস্ভিমে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়! :: 


ধন্য ও কৃতরুতা হইবেন 1! 


এক্ষণে, যাহার অসীম করুণ! বিশ্ব-্রদ্ধাণ্ডে শত-ধারায় সভত 
উৎসারিত, ধিনি অনন্ত ও অব্ত্ররূপা হইয়াও ভক্তের কাতর আহবানে 


দেহ-ধারণপূর্বক সকলের অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন,_ধাহার সমস্ত 


কার্ধ্যই ভগন্ঙ্গলম্বরূপ ! ব্রহ্মা চারিমুখে বেদ-স্ততিদ্বারা যাহার মহিমা 


কিছুমাত্র বর্ণনে অসমর্থ, বিষু্ধ অনন্তভ/:- অনন্ভমুখে সর্বত্র ধাহার 


গশংস। করিরা থাকেন, মঙ্ছেশ্বর পঞ্চমুখে স্তব করিয়াও ধাহার অস্ত 


পান না; ধাহার বিচিত্র মহিমা এবং অপূর্ব মাহাত্মা-বর্ণনে বেদ-বেদাস্ত 


ও উপনিষনাদির স্থষ্টি, ধাভার অনন্ত তত্বময় সিদ্ধান্ত পরিকল্পনার এবং 
ধশ্বধা বর্ণনায় মহিনঘয় ষড়দর্শনের উৎপত্তি, যে মহাশক্তির গৃঢ- 


রহস্যাদি বিকাশে তন্ত্র শাস্ত্রাদির উদ্ভব, ধাহার অনন্ত লীলা-বিস্তার .এবং. 


বিচিত্র চরিত্র প্রচারে অষ্টাদশ পুরাণ প্রকাশিত ও স্তব-মুখনিত, যোগী 


খষি আশ্রমী ও সন্ন্যামীগণ ষাহার স্বরূপ-্ধ্যানে প্রেমানন্দ-ধারায় অভিষিক্ত 


ঘিনি সাধক ভক্তগণের হিতার্থে ত্রিচরিত্র-সমন্থিত অপূর্ব সাধন-কৌশল : 


বিজড়িত মহারতুন্ব রূপ চগ্রীলীলা-মাহাত্ম্য প্রকাশ করত, মর-জগতে 


অমরত্তের প্রতিষ্ঠ। করির়াছেন__ভক্তগণের কর্ণাৃ্ম্বরূপ ধাহার অলৌকিক | 
লীলাম্ৃত পান করিলে, ভব-ব্যাধি দুর হইয়া অনায়ামে ভোগ, স্বর্গ এবং .. 
রা. 
ভব-ভীতি-হর! প্রেমলীলা-বিস্তারা রসেন্্-শেখরা রাস-রলিকা! মহাপ্রেমিক! রর 





অপবর্গ লাভ হয়-_সেই করুণা-পারাবারা ক্ত-মনোহরা সর্ধবরূপাধ 


০ 


ঃ 4 ক 
টু টন 5... 
তি পি ০5 


2 প্রীশ্রীচণী-তন্ব ও সাধন-রহস্ত 
ষোগমায়া জগজ্জননী ভগবতীর অতুল রাতুল শ্রীচরণ-সারোজে 
দণ্ডবৎ প্রণিপাত করত, তাহ [রই অমৃতশ্র/বী লীলা বর্ণনা ও ব্যাখ্যার 
রা হার করিলাম। ও' নমশ্চণ্ডিকাট়ৈ। 

 & জয়দে জগদানন্দে জগদেক প্রপৃজিতে। 

জয় সর্ব্বগতে ছুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোইস্ত তে। 
ও ছুর্গে ছুর্গে রক্ষণি স্বাহা ॥ ও হীং ছুর্গায়ৈ নমঃ ওম্‌ ॥ 





[চভী পাঠান্তে অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা ] 
-ও যদক্ষরং পরিভরষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ ভবেৎ। 
র্‌ ভব তৎ সর্ব স্বতপ্রসাদা ন্মহেশ্বরি ! ॥ 
“. যদত্র পাঠে জগদশ্থিকে 'ময়া, 
: বিসর্গবিন্দক্ষরহীনমীরিতম্‌। 
তদন্ত সম্পূর্ণতম্ঃ প্রসাদতঃ, 

7... সঙ্কল্পসিদ্ধিস্ত সদৈব জায়তাম্‌ ॥ 
 যঙাত্রান্বি্ুবিন্দু্িতয়-পদ-পদদন্দ-বর্ণাদিহীনং, 
উজাতজ্যাইপূববং প্রসভকৃতিবশাদ্‌ ব্াক্তমব্যক্তমন্থ! | 
 মোহাদজ্ঞানতে! বাপঠিতমপঠিতং সাম্প্রতং তে স্তবেইস্মিং- 
সা সরব সাঙ্গমাস্তাং ভগবতি ৰরদে ! ত্বতপ্রসাদাৎ গ্রসীদ ৮. 

গ্রসীদ ভগনত্যন্থ প্রসীদ ভক্তবংসলে ! | 
| এল কুরু মে-দেবি ! দুর্গে দেবি নমোহস্ত তে । 
| প্রণাম | 
১ $ সর্রমজল-মঙ্ল্ শিবে সর্বার্থসাধিকে। 
, শরপ্যে রস্বকে গৌরি নারায়ণ নমোহস্ত তে ॥ 
খে মমস্চতিকাটৈ॥ ও'তৎসৎ ৬. 











জী 


গীতা ও চণ্ডী উতন গ্রন্থেরই শ্লোক বা মন্ত্রংখ্যা সপ্তশত, এজ 
উভয়কেই “সপ্তশতী” বলা হয় এবং উভয় সই ভগবান, বেদব্যাস- 
কতৃক প্রকাশিত; এইপকল বিষন্ন ভূমিকায় এবং প্ুথমথণ্ডে কতক 
আলোচনা কর! হয়া; তথাপি এবিষয়ে আরও কিষ্িং আলোচনা! 
কর! প্রয়োজন। পূর্বে বল। হইয়াছে যে, "গীতার পরবর্তী অবস্থা চণ্রীগ 
_ইতা দ্বারা কেহ যেন একপ অন্রমান না করেন ষে, গীতার সমস্ত 
উপদেশগুলিই চণ্তীতে পুনরায় বিস্তারিতভাবে ৃষ্ট হইবে; তবে রথ 
জান ভক্তি ও যোগমূলক উপদেশসমূহের সারাংশ চণ্ডীতে উজ্জল দৃষ্টান্ত 
সহ জুন্দররূপে অভিব্যক্, ইভাতে কোনও সন্দেহ নাই। এতগ্যাতীত 
যে সকল তত্ব গীতাতে ভটিন বা অম্পষ্ট, তাহাও তে ৮৪ 
সরল ও প্রাঞ্জলভাবে অভিবাক্ত হইয়াছে । . 

কেহ কেহ আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, গীতাঃ 1সথাপর বগের 
শেষভাযগ কথিত, আর চত্তী বা দেবী-যুদ্ধ সভাযুগে বা গতা- যুগের 
বহু পূর্বে অনুষ্টিত, সুতরাং চণ্ডী, গীতার পরবর্তী বা পরিপূরক, অংশ 
বলাযায় কিরূপে ?--এ প্রশ্ন সমীচীন এবং অতি সঙ্গত কিন্ত ইহার 
সমাধান৪ খুব কঠিন নহে। এবিষরে : যৎ কিঞ্চিৎ আলোচনা কর! 
যাউক; চণ্ডী অনাদিকাল হইতে আচরিত কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি সমর 
ক মিলন- রসথ_ইহাতে তগৰান ও ভগগবতীয় বীধাময় দি 


রঃ 
লে 











হি ধন 


রি সি ১ নং জী ও সাধন 








ইহার অন্ব-প্রভাঙ্গ রে হুরিভ বষ্টত!__এই অমূল্য গ্রন্থে, একাধাঃ 
: তর যনশক্তির এভাবে তৃক্ি ও মুক্তিলাতের উপায় উদ্ঘাটিত- -- 
_"আত্মভাব ও পরমাত্মভাবও ইহাতে সমূজ্জ্লরূপে উদ্ভাসিত |! ন্বতরাং 
 অনাদিকাল হইতে চণ্ডী, জানী কর্মী যোগী ও ভক্তগণের নিকটে 
_ বিশেষরূপে বরণীয় ও আদরণীয় হইয়া আদিতেছে। মত্য ্রেতা প্রভৃতি 
বিশিষ্ট ধুগে ভগবানের অস্তিত্বে এবং তাহার লীলা-বিলাসাদিতে 
_আতান্তিক বিশ্বাস থাকা হেতু, ভগবান এবং ভগবতীতে শরণাগতি- 
লক ভাবরাশি তৎকালীন সমাজে স্থাভাবিক এবং সার্বভৌমিকরূপেই 
বিদ্যমান ছিল; সেকালে শরণাগত হইবার জন্য নৃতন করিয়া উপদেশ 
বা শিক্ষা দেওয়ার বিশেধ প্রয়োজন হইত না) এজন্য সেই সেই 
যুগবাসীদের নিকটে চণ্ডী স্বাভাবিক নিত্য-ব্যবহাধ্য অতুলনীয় গ্রস্থরূপে 
_আচরিত ভুইত। তৎপর দ্বাপরযুগের শেষে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মন্তয- 
ধামে নানাবিধ লীলা! প্রকট করিয়া একশত পঁচিশ বৎসর বয়সে 
নিত্যধামে গমন করিলেন; তাহার তিরোধানের সময় হইতেই কলিষুগ 
আরম্ভ হইল। কলিযুগের মানবগণ যে ঘোর অবিশ্বাসী, নাস্তিক এরং 
স্বচ্ছাচারী বা বা পাপাচারী হইবে এবং তৎকালে যে ভগবৎ শরণাগতির 
বিশেষ অভাব হইবে, তাহা শান্ত্রকারগণ বহু পূর্বেই অবগত হইরা, 


তা শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। 
কলির জীবের মঙ্গলের জন্যই ভগবান বেদব্যাসর্ূপে আবিভূতি 


হর বিবিধ শাস্ত্র গ্রকাশ 'করিয়াছিলেন। পরম করুণাময় ভগবান 
পীকফ, কলির পতিত মানবগণকে কর্ম জ্ঞান ভক্তি ও যোগমূলক শরণা- 
ভির'ভাষ শিক্ষা দিবার জন্যই, বং শ্রীমুথে শ্লীতারণ অমৃত প্রদান 








তাও চন্তী - ০ ৯ 


করিয়াছেন !-গীতার উপদেশে উদ হইয়। শরণাগতির জন্য প্রন্থত 
হইলেই, সাধক-চিত্তে অপূর্ক শিম ও রহস্যময় চণ্ডী-তদ্বের বিকাশ 
হইয়া থাকে; স্বতরাং শরণাগতির আত্ান্তিক প্রয়োজনীয়তা শিক্ষাঙথারা 
নাধকঙ্ধকে চণ্ডীতন্ব আাস্বাদনের উপযোগী করাও গীতার একট 
বন্ততম উদ্দেশ বলা যাইতে পারে। গীতা ও চণ্তীর পরস্পর অনূর্বা 
সম্বন্ধ এবং ভাবের ক্রমবিবর্তন বা বিকাশ উপলব্ধি করিতে পারিলে, 
আনন্দে ও বিস্ময়ে আগুত হইতে হইবে !-_ মোটকথা গীতার ভগবছ, 
উপদেশসমূহই, তাবময় মৃত্তি পরিগ্রহপূর্ববক চণ্ীতে স্ুবিকশিত; 
অথবা চণ্তীর ভাবময় মুত্তিসকলকে বিশ্লেষণ করিয়'ঈ, অহাশক্তিময় ভগবান 
গীতাবূপ অমুতের স্ষ্টি করিয়াছেন ! 

প্রাচীন যুগে মন্তদরষ্টা খধিগণ সমাধির অবস্থার যে সকল নিত্য- 
ভাবাপন্র বিশিষ্ট মুদ্তি দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, সেইসকল 
প্রধান যুস্তিকে তাহারা তাহাদের অপূর্ব তপস্যা এখং যোগবল-প্রভাৰে 
বীজমন্ত্ররপে পধাবনিত করিরা গিয়াছেন! বিকশিত বৃক্ষকে যদি 
কোনরূপে বীজমধ্যে পুনরায় প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে কেহ সক্ষম হন, 
ইহা যেমন অভূতপূর্ব ব্যাপার, সমাধিতে উপলব্ধ বিশিষ্ট দেবদেবীর 
ুদতিদ্ধার৷ বীজমন্ত স্থপ্টি করাও, সেইব্ূপ অদ্ভুত শক্তি এবং যোগবলের 
পরিচারক। এইসকল বীজমন্ত্র হইতে যেমন খধিগণ দৃষ্ট তৎ তৎ 
দেবদেবীগণের আধিভাব সম্ভবপর হয়, সেইবূপ গতানুগতিক বা ধারা- 
বাহিক নিয়মে, বীজমস্থব এবং তত প্রতিপাগ্ভ দেব-দেবীর অচ্ছেছ্য নিত্য 
সম্থদ্ধের হার, গীতা ও চণ্ডী-_পক্ষান্তরে চণ্ডী ও গীতা, পরম্পর 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং অচ্ছেছ্চ নিত্য-সম্ম্বযুক্ত 1 গীতা-সাধনায় 
সম্যক অগ্রসর হইলে, তথায় চত্তী-তত্ব ও সাধনা, ম্বতঃই অভিব্যক্ত 
হই, সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধি ব। মুক্তি প্রদান করিবে । আবার  চ্ী- 





৩৭২ জীন্রীচতী-তত্ব ও সাধন হস্ত 


টি 


ক যত ঞ চর 
মিনি পি নবৃং 





সাধকের পক্ষেও গীতার অমৃতময় উপনেশাবলীর প্র 
খানি অপা রিহাধ্য। 


িা্ শ্রবণ রি হইবে। রড র্‌ দবাপর যুগের শেষেই কি 
হয়নাই নাই; ইহা বনু পূর্বের মন্ত্-লেকে বিশেষভাবে প্রচারিত হ ট্াছিল 


. গীতার চতুর্থ: অধ্যায়ের প্রথমেই ভগবান প্রীযুখে বলিয়াছেন_ এই 
করায় যোগ-কথা আছি পূর্বের বিবস্বতকে বষিয়াছিলাম, তিনি নিজ পুত্র 
 মস্থকে উহা বলিয়াছিলেন, মন্তু (নিজ পুক্র। ইক্ষাকুকে উহা বি়াছিলেন, 
এইরপে। পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ-ৃস্থাস্ত, রাজধিগণ জানি লেন 
স্বতরাং চ্তীর স্ঠার, গীতাও প্রাচীনকালে শগবং উপদেখরূে প্রচারিত 
ছিল ; চণ্ডীর অগ্র-পশ্চাৎ বা কালাকাল নির্ণর সমস্তাতে, ইহাও একটা 
গ্রণিধাঁনযোগা অতি উত্তম সমাধান ' 

গীতার সাধনাবলী- বিশ্লেষণ করিলে দেখা যার ফের 


অষ্টাদশ অধ্যারে, অষ্টাদশ প্রকার সাধনার ক্রমপদ্ধতি বাস্তর অতি 





সবন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । ইহার আভাদ মাত্র অধ্যারক্রমে এখানে 
অতি সংক্ষেপে প্রদর্শন করা হইতেছে) গীতার প্রথম অধায়ে ব 
সাধনার আদি স্তরে--“অহং মথেতি? বা মামি-আগারারূপ সঙ্কীণভ 
মোহিত মানব, ভোগাসক্তি এবং ত্যাগ-বৈরাগোর সন্ধিস্থলে উপনীত 
হইলে, প্রথমে নীতিপরায়ণ হইয়া থাকেন। ক্রমে বৈরাগাযুক্ত হইয়া 
 হিংসাত্মক কার্ধা হইতে বিরত থাকিবার চেষ্টা করেন এবং সংসার-লীলা় 
ব্রিতাপ তাপে দু:খিত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ ও বিষারনগ্রস্ত হুন। 
তৎপর দ্বিতীয় অধ্যায়ে বা স্তরে মদগুরু বা সংশাস্ত্ের উপদেশ রপ্ত 
হইরা, সা মাধক আত্মাতে বা আত্ম-জ্ঞান লাভের জন্ত আকষ্ট হন; এইরূপে 
্কৃতীয় অধ্যায়ে বা স্তরে__সাধনারপ কর্ধামুষ্ঠান আরস্ত, করেন। 





প্রন ৮: ঃ 


অতঃপর টু অধ্যায়ে বা স্তরে-_সাঁধক, কর্মে অভিত্রতা ৰা জান লাভ 
করেন ক্রমে পঞ্চম অধ্যায়ে ব! স্তরে_বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া, তিনি 
কম্ম-বেগ বা কর্-ক্রোতের চাঞ্চলা নিরোধ করিতে থাকেন; এইরূপে 
ষ্ঠ অধ্যায়ে বা স্তরে-_সাধক, অভ্যাস-যোগে স্থির ধীর অবস্থা প্রাপ্ত 
হইরা, ধ্যান-যোগে প্রবিষ্ট হন। তৎপর সপ্তম অধ্যায়ে বা স্তরে-_ 
ধ্যান-যোগে তন্ম্তা লাভ করিয়া, তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানবিদ্কূপে প্রতিভাত 
হন) অনন্তর অষ্টম অধ্যায়ে বা ভ্তরে__সাধক, পুনর্জন্ম বা পুনরাগমন 


রহিত হইয়া অক্ষর-্রহ্ম বা তারক-ব্রন্ম যোগাবস্থা প্রাঞ্চ হন। এইক্ধপে. 
ক্রমে মবম অধ্যায়ে বা স্তরে--তিনি রাজবিদ্া লাভ করিয়া পরমাত্মায় 


জগছ্ধিলাস প্রত্যক্ষ করত, রাজ-গুহাযোগে আরূঢ হন; দম্শম অধ্যায়ে 


ব| স্তরে__সেই সাধকের চিত্তে মহাশক্তিময় ভগবৎ বিভূতি সমূহ রশ ২ 
পাইতে থাকে; ক্রমে একাদশ অধ্যারে বা স্তরে-_বিশুদ্ধতা হেতু. 
তাহার চিত্তে ভগবৎ-লীলা বা জগং-রহস্থা উদঘাটিত হইয়া শক্তিময় 


বিশ্বূপ দর্শন হইতে থাকে । অতঃপর দ্বাদশ অধ্যায়ে বা স্তরে-_সাধক, 


ভক্তিযোগে সমার্ঢ হইয়া আত্ম-্ঞানে স্প্রতিষ্টিত হইতে থাকেন; 
এইরূপে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ঝ স্তরে-তিনি প্রকৃতি-পুরুষতত্ব প্রতাক্ষ- 
ভাবে উপলন্ধি করিতে সক্ষম হন এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে লা স্তরে: 
গপত্রয়ের স্বরূপ অবগত হন। ক্রমে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বা স্তরে. 
সাধক, ক্ষর-অক্ষর এবং পুরুষোত্বম ভাবের পার্থক্য সাক্ষাৎরূপে অনুভব 
করেন; অতঃপর ষোড়শ অধ্যায়ে বা স্তরে-_তিনি দেবাস্ুর সম্পদের, 
মহাশক্তিমস্্ মূলতত্ব ও সাধন-রহস্ত অবগত হন | ক্রমে সগ্তদশ 

অধ্যায়ে বা স্তারে_সাধক ত্রিগুণময়সর্ববিধ শক্তি- নীলার তত্ব ও গুঢ় 


রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম হইয়া সত প্রতিঠিত হন! অতঃপর 
দশ অধ্যায়ে বা 1 রে-তিনি সর্বাবিধ জ্ঞানি লাভ করত, 





৩৭৪. সি. _.. জীজ্ীচণী-তত্ব ও সাধন-রহস্ 


 মৃহীশক্তিমঘ্ঘ ভগবানে শরথাপক় হন এবং পরিশেষে মোক্ষ- প্রাপ্িতে 
পরমানন্দ লাভ করিয়া ধন্য হন [ইহাই সাধক- জী বুনি 
সাধনার পূর্ব ক্রম-বিকাশ !! | 

এক্ষণে গ্লতার কতিপয় বিশিষ্ট ভাব বা রনী যাহা চত্রীতে 
মূর্ত হইয়া স্ববিকশিত হইয়াছে, এসম্বন্বেও গীতার অধ্যায়ক্তমে অতি 
সংক্ষেপে কিছু প্রাদর্শন করা হইতেছে। গীতার প্রথম অধাযে_ 
অক্জনের বিষাদযোগ ; গীতার বিষাদ যোগ, চণ্ডীতে অতি বিষাদ যোগ... 
রূপে পরিদ্ফট, তাই রাজা হ্থরধ এবং সমাধি বৈশ্কে ধধি "অতি 
৫ স্াখিভৌ” লেন এবিষয়ে এই থর প্রথম খণ্ডে দ্ভারিতভাবে নি 








বে সাংখা-যোগ শ্রবণ। ত্রিতাপ তাপিত ভক্ত অঞ্জুন দুঃখিত রিবা 
? সত হইয়। ভগবানরূপী জগগদ,রুর শরণাপন্ন হইয়া বলিয়াছিঠে”-- 
 শশিক্ন্তেহহং শাখি মাং স্বাং ্রপ্রম£ "আমি তোমার শিশ্ত, তোমা; 

'শরণাগত, আমায় শিক্ষা দাও” । তখন ভগবান, শিশ্ক অজ্জবনকে প্রথমে 
আত্ম-জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । চণ্ডীতেও তীত্র বৈরাগা- 
ঘুক্ত অতি ছুঃখিত রাজা স্বর, মেধস মুনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক শরণাগত 
হইলে, জ্ঞান-গুরু খষি প্রথমে ভক্ত শিল্ের জ্ঞানের অভিমান চূর্ণ করত 

ক্রমে শৃক্তিমর এবং কন্মময় জগত-রহম্ত উদঘাটিত করিয়া মহামং, 
সম্বন্ধে বিশিষ্ট তত্ব জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সাংখ্যযোগ 
দ্বারা গীতার আত্মস্বরূপ লাভের কৌশল, চণ্ডীতে ব্যাপকৃভাবে বিবিধ 
উদ্াহরণের মধা দিয়া অভিবাক্ত__দেবীস্থক্তেও এবিষয়ে সুন্দর বিকাশ 
রহিয়াছে। দেহের অনিত্যতা এবং আত্মার নিতাতা, চণ্ডীতে শুধু 


উপদেশে নহে, এখানে ভগবান. এবং ভগবতী, ুদধচ্ছুলে স্বয়ং অনিতা দেহ 
রি বিশু াঙ্থরিক ভাব নাশ করিয়া সর্ব নত্াময় আত্ম- ভাবের 
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বিকাশ দেখাইয়াছেন এবং লাধককে 'আত্ম-রাজেয. সুঞাতিচিত 
করিয়াছেন। গীতার "যা নিশ! সর্বভৃতানাং, গ্লোকটা, দতীক্ষে 
“দিবাদ্ধাঃ প্রাণিন; কেচিদ্‌” ক্লোকে আরও ব্যাপকৃভাবে অভিবাক্ 
হইয়াছে । গীতার এই অধ্যায়ে-প্ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ* গুভৃতি 
উক্তি দ্বারা ভগবান, ক্রোধ সম্বন্ধে ক্রম-বিকাশ দেখাইয়া, শেষে “বুদ্ধি 
নাশাৎ প্রণশ্টতি” বলিয়! যাহা নির্দেশ করিয়াছেন, চণ্তীতে উহার রহস্য 
 নিশু্ত বধ-লীলাতে হুন্দররূপে পরিস্ফট হুইয়াছে। 

.শীতার তৃতীয় অধ্যায়ে__কর্দমযোগ, এখানে ভগবান বলিয়াছেন-- 
পে ব্যক্তি কর্ধেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, মনে মনে ইন্দরিয়ের বিষয়সমূহ 
স্মরণ করে, সেই-বিমূঢাতবাকে কপটাচারী বলে”_এই উক্তিটা সর 
এবং সমাধি চরিত্রের প্রথমাংশে অভিবাক্ত। কেননা তাহারা তীর 
বৈরা্গাযুক্ত হইয়! উভয়ে খষির প্রশাস্তিময় আশ্রমে বাস করা সত্ব 
তাহাদের চিত্তে বিষয়-চিস্তা প্রবল হইয়াছিল। “যজ্ঞ দ্বারা ইন্জাদি 
দেবগণকে সংবদ্ধিত কর এবং দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্ধনা, করুন”-_ 
কর্-যজ্ঞ সম্বন্ধে গীতার এই উক্ভি, চণ্ডীতে দেবগণের অধিকার ভোগ | 
সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। গীতার উতক্তি--“সকল 
প্রকার কর্ণ, গ্রকৃতির গুণসমূহ ছারাই সম্পন্ন হইতেছে; কিন্ত অহংকার- 
বিমুঢ় ব্যক্তি আপনাকে এঁ নকল কাধ্যের কর্তা বলিয়া ন করে” 
--এই অহং এর কর্তৃত্ব বা অহমিকা বিনাশ করিয়া আত্ম-স্থরূপ উদ্ুন্ধ 
করাই চত্ীর অন্যতম সাধনা; ইহা এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে 
বিশদরূপে প্রদধিত হইয়াছে ; বিশেষত: গীতার উক্ত শ্লোকটা রাজা 
স্থুরথের প্রাথমিক চিস্থারাশিতে স্ন্দাররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে; আর 


জিগুণময়ী প্রকৃতিই যে সকল কাধ করেন, ইহা চণ্ডীতে সার্ববভৌমিক 
ভাবে সবিস্তারে আলোচিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের 


এ 
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শেষভাগে-_“কামের ছুষ্পুরণীয়তা” আলোচনা পূর্বক, সেই ইং 'শন্কে 
বধ করিবার জন্য ভগবান, ভক্ত অঞ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন; চত্তীতে 
উহ শুস্ত-চরিত্রে ঘিভিন্ন ও বিচিত্র অবস্থার মধা দিয়া স্নররূপে মূর্ত বা 
পরিষ্ফুট হইয়াছে। 

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে_জ্ঞানঘোগ | এখানে ভগবান বলিয়াছেন 
__“আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিা স্বীয় মায়াবশতঃ আবিভৃতি 
হই”__এই উক্ভির সত্যময় উদাহরণ “চণী”--কেননা, ভগবান এবং 
ভগগবতীর বিচিত্র অবস্থযুক্ত তিনটা আবির্ভাব-লীলা ইহাতে সবিষ্তারে 
. বর্দিত। গীতার অভয়বাণী_“বে যথা মাং প্রপদ্ান্তে তান্তধৈব : 
 জজামাইম্প_চতীতে ইহা জলগ্ত ও মূর্ত হইয়া শরণাগত তক্ত সাধক- 
_ গণকে সর্ববিধ অনাত্ম-ভাব হইতে রক্ষা করত, তাহাদিগঞ্জে, রি 
প্রানে ধন্য করিয়াছে । গীতার ত্র্ষজ্ঞানময় উক্তি--“অর্পণ € যজ্ঞ-প1: 
বর্ষ, দ্বত বর, ভোমকর্ত! বর্ষ, অগ্নি বর্ষ, প্রভৃতি উক্তিদ্ধারা টপ 
এবং সর্বভাবে ভগবং বুদ্ধি উদ্ধদ্ধ করার চেষ্টা হয়াছে ; চত্ডীতে_- 
“নিতোোব সা জগন্মসি স্তরা সর্বমিদং ততম্‌” প্রভৃতি উক্তিদ্বারা গীতার 
এসকল ত্রক্ষজ্ঞানময় ভাবকে ভক্তিরসে অভিমিদ্ত, করিরা সরস, দধুময় 
ও আনন্দময় করা হইয়াছে । গীতাতে ভগবং উ্তি__-“তরদর্শীজ্ঞানীগ: 
তোমার কর্তব্য সম্থন্ধে জ্ঞানোপদেশ দিবেন, তুমি তীভাদগকে 2৮৭ 
করিয়া, বিবিধ প্রশ্ধ করিয়া এবং সেবা করিয়া জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ 
করিবে"__এই আদেশ ,এবং উপদেশ, চণ্ীর স্ুরথ-াষি সংবাদে 
অভিব্যক্ত হইয়1 পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে । গীতার উক্তি-- 
 শশ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তত্পরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ৮-_ইহার সাক্ষাৎ জীবস্ত 
উদাহরণ চণ্তীতে সমাধি বৈশ্তের পবিত্র চরিত্র!_তিনি বাহপৃজারপ 
| ভততিম্ক কণ্ান্তষ্ঠান গ্বারা মহাশ্ক্তির সন্তোষ বিধান করত, একদান্ত 





তাহার কুপারপ বরদ্ধারা জ্ঞান বা সংসিদ্ধি লাভ করিয়াডিলেন। 

গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে__কর্ম-ন্যা যোগ । . এখানে ভগবৎ 
উক্তি--কর্ম-তাগ এবং কর্ণা-যোগ উভয়ই মুক্তির কারণ, তনাধ্যে 
কর্-ত্যাগ অপেঙ্গ। কর্ম-যোগই উৎকষ্ট”। “জ্ঞান-নি্ট সন্নযামীরা যে 
পদ লাভ করেন, কর্ম-যোগীরীও সেই পদ প্রাপ্ত হন” চত্তীতে ইহার 
দৃষ্টান্ত বিরাজিত-_রাজ। স্থরথ ও সমাধি বৈশ্য, তীব্র বৈরাগা-যোগে 
কশ্মত্যাগ করিলেও, খষি পুনরায় তাহাদিগকে কর্শময় সাধনায় নিষুক্ত 
করিয়া, কর্ম-যোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন কনিগাছিলেন ; আর সমাধি 


বৈশ্ঠ যে কর্মময় অনুষ্ঠান দ্বার! জ্ঞানময় সংসিদ্ধি লাভ করছিলে, 
ইহাতেও কর্ম-যোগের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।. বিবি 


গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে--অভ্যাস যোগ । এখানে ভগবৎ উকি | 
এপ্রশাস্্-চিন্ত নির্ভীক সাধক, ব্রদ্মচারী-ব্রতপরায়ণ তইয়া, মনকে সংধত 
করিবেন এবং মদগতচিত্ব ও মতপরায়ণ হইয়| যোগযুক্ঞভাবে অবস্থান 
করিবেন। এই প্রকারে সদা মনঃসংযম অভ্যাসকারী যোগী, নির্বাণময় 
পরমা শক্তি সমম্বিত আমার সারূপা লাভ করিষ! থাকেন”*_-এই 
উপদেশের অনুরূপ সাধনা, চণ্ডীতে স্রথ-সমাধির চরিত্রে পরিদৃষ্ট হয়) 
তাই চণ্তীর মন্ত্রে আছে-_“নিরাহারৌ বতাহারৌ তন্মনষৌ ননাহিতৌ”। 
গীভাতে অভান-যোগের সর্ধবশ্রে্ঠ উপদেশ-__“সর্বত্র সমদর্শী « গমাহিত- 
চিত্ত ধোগী আত্মাতে সর্বভূত এবং সর্বভূতে একমাত্র আত্মার অবস্থিতি 
দর্শন করি বালা হিলি আমকে বিদরর স জেদতে) 
সনর্শন করেন এবং আমাতেই সর্ধভূত অবস্থিত এরূপ দর্শন করেন, 
আমি তাহার নিকট অদৃশ্ত হইন| এবং তিনিও আমার অদৃষ্ঠ হননা।” 


গীতার এই আত্মমঘ় এবং পরমাত্মময় উপদেশ, চণ্তীতে নানাপ্রকার 
লীলানন্দের মধ্য দিয় সর্বত্র অনুস্যত এবং স্থবিকশিত।, 


ক্ষ 


৩৭৮ জ্রীশ্রীচত্ী-তত্ব ও সা করহস্ত 


শ্লীতার সপ্তম অধ্যায়ে-_জান-বিজ্ঞান যোগ। 
বলিয়াছেন--“ভূমি জল অগ্নি বায়ু মাকাশ মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার, আমার 
এই প্রকৃতি আটভাগে বিভক্ত; এই গ্রক্কতি অপরা, ইহা ভিন্ন আমার 
 জীবতূত| পরা প্রন্কতি আছে, যাহা এই জগহ ধারণ কুক্রিতেছে 
চতীতে এই পরা এবং অপরা প্রক্কতি উজ্জল ষ্টার মঠ বিভিন্ন 
শক্তির রূপে আবিভূতা হইয়া লীলানন্দ প্রকাশ করিয়াঞ্ছেন। পরিশেষে 
সমস্ত অপরাশভিসমূহ পর প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া, মহাশক্তির অন্ধতীয় 
মহিমা বিঘোষিত করিয়াছেন। গীতার 'বুদ্ধিমানদিগের মধ্যে আমি 
বুদ্ধি” এই উ্তি চণ্ডীতে আরও ব্যাপকত্ব প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রধ্বণি উিত 
হইয়াছে__“্যা দেদধী সর্বভৃতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিত! নমন্তশ্যৈ নমন্ততৈ 
নম্তট্ৈ নমোনমঃ | গীতাতে ভগবত উক্কি-_“আমার এই টদৈবী 
ওপমরী মারা নিশ্চয়ই ছুরতিক্রমা"--চণ্ডীতে গুণময়ী এবং "গুণাতীতা 
মহাষায়ার লীলা, তত্ব এবং রহস্ত সমন্তই উদঘাটিত, তাই দেবগণ মাকে 
স্তব করিয়াছিলেন__“গুণাশরয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমোহস্থ তে”। গীতার 
আর্ত, জিজ্ঞানু অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চারি প্রকার সাধকের বিবরণ, 
চণ্তীতে দৃষ্টাস্তদ্ধারা অভিবাক্ত। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের শেষদিকে 
ভগবান বলিঘ়াছেন-_-“আমি ষোগম্মায়ায় আবৃত বলিয়া সকলে 
নিকট প্রকাশ নহি”__যোগমায়ার এই আবরণ-শক্তি বিজ্ু্ও 
“যোগনিদ্রা"রূপে ক্রিরাশীল1! এবিষঘে চণ্তীর প্রথম মাহাত্মো সবিস্তারে 


বপিত হইয়াছে! .: * 
গ্তার অষ্টম অধ্যায়ে-_অক্ষর ব্রদ্ধযোগ। এখানে ভগবান 
বলিয়াছেন-_“অনন্যমনে খিনি আমাকে প্রতিদিন নিরন্তর ম্মরণ করেন, 
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সেই সমাহিত যোগীর পক্ষে আমি অতি সুলভ |” “জীবসকল ধাহার 
অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে, ধিনি এই সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, 
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সেই পরপুরুষকে একাস্তিকী ভক্রিদ্বারা লাভ করা ষায়।” মহাশক্তিময় 
ভগবানের এইসকল জ্ঞানভক্তিময় উক্তি চত্রীতে সুবিকশিত ও জীবন্ত 
হইয়। নানাপ্রকারে জী বজগতের মঙ্গলসাধন করিয়াছে, করিতেছে এবং. 
করিবে !-_দেবগণ খধিগণ এবং স্থরথ-সমাধি গুভূতি সকলেই ভক্তিবলে, 
দেবদর্শন করিয়া কতরুতার্থ!চণ্ডীতে ভগবান এবং তগবতী ফা 
ভাবে শরণাগত ভক্তগণের ছুঃখ দুর করত, অভীষ্ট পরিপূরণ করিয়া : 
ছিলেন। গীতার ক্ষর, অক্ষর, অধ্যাত্ম, অধিদৈব প্রভৃতি তব, চতীতে + 
ষটাস্তমধো হুবিকশিত। গীতার নবম অধ্যায়ে-_রাজবিদ্যা রাজপুহ-.. 
যোগ। এখানে ভগবান বলিয়াছেন-_“অবাক্ত মুক্তিতে আমি এই সমস্ত 
জগত ব্যাপিয়৷ আছি” *প্রলয়কালে সকল জীবই আমার (ব্রিগুণময়ী ) 
প্রকৃতিতে বিলীন হয়” । “আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া 
প্রকৃতির বশে অবশ এই ভূতনকলকে পুনঃ পুনঃ স্থষ্টি করি |” প্রক্কতি- 
কপিণী মহামায়ার এইসকল তত্ব, চণ্ডিতে শ্রন্ধাভক্তি দ্বারা রসময় হইয়া 
লীলাব্ধপে সবিস্তারে বধিত হইয়াছে । গীতার উক্তি__“রাক্ষপী আন্থরী 
ও মোহিনী প্রকৃতিতে আঅয়কারী বিক্ষিপ্রচিত্ত মৃঢ় ব্যক্তিগণ, সর্বভূতের 
ঈশ্বররূপী আমার পরমতত্ব না জানিয়া মনুয়ুদেহধানী আমাকে আজ্ঞা 
করে|” এই বাক্ষলী? 'আম্মরী? ও “মোহিনী” প্রকৃতির আশ্িতগণের 
বিচিত্র ক্রিয়াশীলতাই চগ্ডীতে যুদ্ধরূপে স্থচিত্রিত! গীত 'র উক্তি-- 
"যাহা কর, যাহা খাও» যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা তপন্যা 
কর, তৎ সমস্তই আমাতে অর্পণ কর”__এই সমর্পণ-রহস্য চণ্ডীতে 
দেবগণের অস্ত্রসমর্পণ রহস্তে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত; এতদ্বাতীত সমর্পণ 
বা শরণাগতি দ্বারাই চত্তী মহাগ্রন্থ নানাপ্রকারে স্ুদজ্জিত এবং অলঙ্কৃত ॥ 

গীতার দশম অধায়ে-_বিভূতিযোগ । এখান ভগ্রবান জাগতিক 
প্রধান প্রধান চেতন বস্তুকে এবং বিশিষ্ট অবস্থাকে ভগবং বিকাশরূপে 





চি 


৬ পত্রী ও সাধন-রহস্ত 


ধারণা করিবার জন্য ভক্তকে (উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন_বিভূতি তি বিশিষ্ট 
যু ণ্ত প্রভাব সম্পন্ন যাহ! ক্ছু আছে, সেই সমন্তই আমার, জম 

( শক্তিময়) অংশ হইতে সন্তৃত হইয়াছে বলিয়া জানিওউ শী ্ার 

এইস্কল জ্ঞানময় উত্তি, চণ্ীতে আরও ব্যাপকৃভাবে গ্রকটিত ঞ্বং 
উমর ভগবতী-লীলারূপে বিত্ত হয়া উহা আরও মাধুখা-মস্ডিত 
হইয়া বিকশিত! _-এইরূপে গীতার জানযয় বিভ্ুতির সহিত 
ভক্তিগ় শরণাগতি এবং স্তবস্ততির মন্দাফিনী-খারা সংযুক্ত হট 
চতীতে প্রেমানন্দম্র অম্ৃত- ত-প্রত্রবণের টা করিয়াছে। বিশেষতঃ 
এই অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন “ জধাাস্ম-নিষ্ঠ। বিদ্যানাংগ ধা নমন্ 
বিদ্যার মধ্যে আমি শ্মধা্-বিদ্ধা 1 এই ইরূপে স্বরং ভগবান ; যানি 
তত্বজ্ঞানমর ভাব স্বীকার করত, দর্ববিদ্তাধ্যে উহার শর্ট প্র পন্ন 
করিয়াছেন! ভগবঞ্চ কথিত গীতার অধ্যাজু-বিষ্যা *দেবী-মাহা,আ্বার 
সর্বত্র নানাপ্রকারে মূর্ত ও পরিষ্ুট হইহাছে। গীতার একাদশ 
অধায়ে- বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ | এখানে ভগতান প্রথমেই দ্বাদশ 
আদিতা, অষ্টবন্থ, একাদশরুদ্। আঅঙিনী দার: প্রভৃতির অভিব্যক্তি 
ভক্ত-অঞ্ছনকে দেখাইলেন । আর চত্তীর প্রারস্তে দেবীসুক্তেও মহাশন্দি 
সহিত অভ্দোন্সক অন্কভূতিতে খধিকন্! বাকৃদেবী, দ্বাদশ আ 7) 
অষ্টবস্থ প্রভৃতি ধারণ করার উল্লেখ করিয়। অপূর্ববশন্ভির টা প্রদান 
করিয়াছিলেন। গীতাতে অঙ্জনকে বিভ্ুতি দেখিবার জন্ত ভগবান 
“দিব্যচন্ষু” প্রদান করিয়াছিলেন, অঞ্জন তথাপি বিভূতি দর্শনে ভীত 


শপাপপাসপীসপপাপীিতি শিপ শাপলা 


. * অধ্যান্-বিদ্ধা বৃষট-ধর্দেও স্বীকৃত হইয়াছে। | বীশুধষট বি বলিয়াছেন-“1[0700 ০৪ 
1 5 81৩2 9 1070 0১ 10)511165 0100৫ 1১102002, ১৪ 10 00১615 11) 


6280165 অর্থাৎ, আমার অন্তরঙ্গ ] তোমাদিস্নকে আমি এই জঙগতের গুঢ রহস্তগুলি 
জানাইদাম: কিন্ত সাধারণের জন্ঠ রূপক ব্যবহার করিলাম |" 








কাল-শৃক্তি . 





হইয়া, উহা সংহরণের ॥ নিখির গা করত, ভগবানকে, পুনঃ পুনঃ 
নমস্কার করিয়াছিলেন! কিন্তু চ্তীতে মাধক ভকতগ্ণ, আরও উন্নত 
অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায়, ঠহারা সাঙ্গীভাবে নীরাময় অপূর্ব শক্তিলীল! 
দর্শনে সমর্থ হইর/ছিলেন। গীতাতে অজ্জনের উক্তি--“যোদ্ধাগণ কেহ 
কে বিছুরণমন্তক হইয়া তোমার (কালরগী ভগবানের ) দন্ত-সন্ধিতে 
সংলর হহইর। রহিরাছে" গীতার এই ভীষণ অভিবাক্তি চণ্তীতে 
ভীষণতর হইয়া করালভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; তাই চত্ীতে চামুগ্ডার 
বিবরণে দেখা যার--“কাপিকাদেবী, মাহুত যোদ্ধা এবং ঘণ্টাসঙ্ক হস্ত ৃ 
সমূহকে একহস্তে গ্রহণ ০৬ তাহার করাল, বদনে নিক্ষেপ 
করিতেছেন! যোদ্ধাপহ অশ্ব এবং মারথির সহিত রথ গ্রহণপূর্বক করাল: 
বদনে নিক্ষেপ করত, দস্তদ্ধার ভীষণকনপে চর্বণ করিতে লাগিলেন!” 

এইরূপে চণ্তীর দেবীধুদ্ধ “দারুণ” এবং 'সর্বলোক-ভয়ঙ্কর” হইলেও 
সাক্ষীরূপে অবস্থিত দেবগণ, মহধিগণ এবং ভক্তগণ, এখানে অভয়া মায়ের 
অপূর্ব শক্তি-লীল। সন্দর্শনে বিন্মিত, পুলকিত এবং প্রেষভক্তিভরে 
অবনত 1! গীতাতে ভগবান অজ্জ্বনকে বিশ্বরুপ দর্শনের মধ্] কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের ভাবী-চিত্র দেখাইয়া বপিঘ্াছিলেন-_“আমি ইহাদিগকে (ভীক্ম 
দ্রোণার্িকে ) পূর্বেই বধ করিয়া রাখিয়াছি, হে সবালাচিন্‌! তুমি 
নিমিত্ত মাত্র হও”। এই “নিমিত্ত হও” উক্ভিটা গীতার একটী বিশিষ্ট 
আধ্যাত্মিক স্তর নিদ্দেশ করে? সাধনার এই স্তরে নিজ কর্তৃত্ব একেবারে 
বিলুপ্ত হয় না; কিন্তু চণ্ডীতে দেবীযুদ্ধ বা আধ্যাত্মিক সাধনার স্তর 
আরও উচ্চে অবস্থিত--সেথানে একদিকে গীতার “নিমিত মাত্র” 


ভাবটাকে ও শক্তিরূপিণী প্রকৃতির. কাধা বলিয়া অন্কভব করিতে হইবে 
এবং তৎসহ স্বকীয় নিশিপ্ত আত্মবোধময় সাক্ষীভাব জাগাইয়া তুলিতে 
হইবে! অপরদিকে র্বববিধ কর্তৃত্বাভিমান ভগবচ্চরণে সমর্পন করত 
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শরণাগত হইতে হইবে--তখন ভক্তসাধক সাক্ষীভাবে দর্শন করিবেন 
.এমহাশজি পরমাত্মময়ী মা, ম্বয়ং ভক্তের পক্ষে সর্বাবস্থায় যুদ্ধ 
করিতেছেন । সেইখানে 'নিমিত্ত মাত্র হওয়ার ভাবটীরও সম্পূর্ণ অভাব! 
_ গীতার মহিত চণ্তীর আধ্যাত্মিক-স্তরের এইখানেই পার্থকা এবং বৈশিষ্ট্য। 

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ । এখানে ভগবান অভ্যাম 
'যোগঘ্ারা চিত্ত-স্থির ও ভক্তিলাভের উপায় নির্দেশ করার পর বলিয়াছেন 
যে বি সর্বভূতে ফেস, মত্রভাবযুক কপালু, মমন্বহীন, 
. শনরহঙ্কার, সুখে ছুখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাণীল। সতত সন্ত, যোগী, ্ 
সন স্থির নিশ্চয়, আমাতে মনবুদ্ধি অর্পণকারী ভক্ত, সেই আমার 
: প্রিয়” | এই ভগবৎ উক্তির অন্তগত “নিরহঙ্কার এবং *সমাহীনতাই, 
চত্তীতে “অহংমমেতি” ভাৰ বিনাশত্বারা আত্মভাব ও প্রেম৬: লাভে 
পর্যবসিত হওয়ায়, সুবিকাশপ্রাধধ। এই ভাব ছুইটী লাভ হইলে, ৬গবং 
কথিত অন্তান্ত অবস্থাগুলি আপন! হইতেই লন্ধ হয়। গীতার ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগ | এখানে চতুব্বিশাতি-তত্ময 
দেহকে ক্ষেত্র বলা হইয়াছে; আর ক্ষেত্রজ্ঞ নির্ণয় করিয়া ভগবান 
বলিয়াছেন_-“তিনি সর্বত্র হত্তপদ বিশিষ্ট, সর্বত্র নেত্র মন্তক ও মুখবিি ই, 
সর্ধত্র শ্রবণেন্দরিরবিশিষ্ট এবং রন্ধা্ডের সর্বত্র ব্যাপির| রহিয়াছেন; : * 
তিনি সকলের আধারভূত হইলেও কিছুতেই লিপ্ত নন, তিনি নিগ্তণ 
অথচ গুণভোক্কা__ * * তিনিই ভৃতগণের ভর্তা, বিনাশক এবং 
উৎপাদক”-_এ সমন্ধে এবং দেহতত্ব সঞ্চঞ্জে চণ্তীতে নানাপ্রকার রহস্য 
এবং সাধন-তত্ব বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান বলিয়াছেন 
“প্রকৃতিদ্বারাই সমস্ত কাজ সম্পন্ন হইতেছে, কারণ আত্মা অকর্তা; যিনি 
€জঞানচক্ুদ্বারা) এইবপ দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত প্রষ্টা।*-_গীতার 
এই প্রক্কৃতি তত্ব এবং প্রক্কৃতির প্রাধান্য চণ্ডীতে বিভিন্ন অবস্থায় ব্যাপক- 
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ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। 

গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে-গুণত্রয়বিভাগ যোগ। এই রা 
চণ্তীতে তিনটা চরিত্রে বিরাটক্ূপে পরিস্ফুট হইয়াছে-_কেননা ত্রিগুণের 
অভিব্যক্তিই ত্রদ্ধ| বিষুঃ মহেশ্বর এবং দৃশ্যমান জীব-জগত- তরিগুণমমী 
প্রক্কতির রহস্যই চগ্্ীর চরিত্রাবলীতে সর্বত্র উদঘাটিত এবং উজ্জ্লীকৃত ! 
গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে_পুরুযোত্ধম যোগ। এখানে ভগবান 
বলিয়াছেন__“জীবলোকে সনাতন ভীব আমারই অংশীতৃত”-_এই ভাবটা 
চণতীর প্রথম প্লোক হইতেই ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে চতুর 
ফলদায়ক বিরাট কল্পতরুরূপে পরিণত্ত হইয়াছে । এখানে বর্ণিত ক্ষরা 
অক্ষর এবং 'পুরুষোত্তম” ভাবসমূহ চণডীতে মূর্ত হইয়া স্থবিকশিত। 

গীতার যোড়শ অধায়ে-_দৈবান্থুর-সম্পদ্বিভাগ যোগ । এখানে 
বিবৃত সাতাইশটা দৈবীসম্প্দ এবং তৎ বিপরীত সাতাইশটী আস্থরী 
সম্পদ্রই, চণ্তীতে দ্েবান্থুর সংগ্রামের মৌলিক উপাদানস্বরূপ-_এই 
অধ্যায়ে বণিত দৈবী ও আল্ুরী প্রকৃতিস্মূহ চণ্তীর সর্বত্র মস্তি গ্রহণপূর্ধ্বক 
সংপর্ষে প্রবৃত্ত হইয়া, দেবী যুদ্ধরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে ! সৃতরাং 
গীতার এই গ্ধ্যারে প্রতিপাগ্ দৈবাস্থর সম্পদ যে চণ্ডীতে ক্রমবিকাশ- 
প্রা্থ হইয়া অপুব্ব সাধন-রহন্ত পরিব্যক্ত করিয়াছে, ইহ"্র সত্যতা 
সঙ্গন্ধে কোন বিতর্ক বা পন্দেহের অবকাশ নাই ! অতএব “গীতার 
পরবস্তী ব! পরিপূরক অবস্থা চত্তী”-_-এই বাকোর সত্যতা এবং সার্থকতা, 
গীতার এই অধ্যায়ে বিশেষর্ূপে ব্যক্ত এবং নিঃসন্দেহে প্রথাণিত। গীতার 
সপ্তদশ অধায়ে_ শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ। এখানেও ত্রিগুণের 
বিশেষ বিশেষ অবস্থা আলোচিত; চণ্ডীতে লত্বরজঃতমোগ্তণেরই বিরাট 
অভিব্যক্তি, এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে গুণত্রয় বিভাগ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, 
স্থুতরাং উহার পুনরুক্তি করা বাহুল্য মাত্র। , 


চর 


৩৮৪ ্ীন্রীচণ্ডী-তত্ব ও. সাধ্ন- -রহস্থা 






গীতার অষ্টাদশ অধায়ে_মোক্ষযোগ। এখানে উরি ্ কামনা- 
মূলক কন্মুতাগ এবং ক কর্মাকল ত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া উপদেশ দিঘ়াছেন; 
বাহার অহংকার ভাব নাই, যিনি নিপল গ্রভাবে কর্ম করেন, তিনি 
র্ববিধ কর্ণ করিয়াও কশ্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হন না "-ইহাও ভগবং 


উপদেশ 7. এতখ্্যতীত এখানে ্রিগুণতে দে জ্ঞানের ক্রিবিধ ভার বর্ণনা 


করা, হইযুছে।, অতঃপর ভগ্রবান বঙ্লিয়াছেন-- “অহঙ্কার বল দর্প 
রি কাম (ক্রোধ ও পরি গ্রহ তাগ করিয়া সম্পূর্ণ মমতাশৃন্ত সিডা, প্রশাস্ত 
চ্ন্ি হইলে, মানুষ ব্রঙ্গভাব লাভের যোগা হন, ।-_এইসকলৰ ৪গবং 
উক্তিই চ্ীতে জীবন্ত উদ্দাহরণের মধাদিযা সুন্দররূপে ক্রম-ুষ্টি লাভ 
করত, অবশেষে পরিপূর্নত্ব লাউ করিয়াছে । গীতার এই অধ্যায়ের বৈশিষ্ট 
_ শরণাগত হওয়ার জন্য ভগবানের পুনঃ পুন আর্দেশ এবং উপদেশ! 
_ আবার চণ্ডী বা দেবী-বাহাত্রো, শরবাগ তিন প্রেমানন্দময় সমুজ্ঞন 
বিকাশদার। সর্দতো ভাবে উদ্ভাসিত 1 এইরূপে গীতার অন্ান্ত শ্লোক- 
গুঙ্গিও বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বছ ক্পোকের ভাব চণ্ডীতে জলন্ত 
উদাহরণেক মধ মূর্ভ হইরা জ্ঞানী কম্মী যোগী এবং ভক্ত নকলের 
যথাযথ লাধন-পন্থ। স্থগন করত, তাহাদের অভীষ্ট দিদ্ধি বা মোক্ষ 
প্রাপ্তির সহজ উপার নির্দেখ করির। দিয়াছে! তরাং দেবী-মাহাক্ছে: 
অমুতনয় প্রস্রবণে অভিবিক্ত হইয়া সর্বশ্রেণীর সাধকগণ অমৃতত্ব-+ভে 
ধচ্য ও রুতরুতার্থ হইবেন ! ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ! ও' নমে! 
তগবতে বাস্থদেবায়ু !! 
 যন্ত্স্ত গুণদোষৌহি ক্ষমাতাং মধুস্মদন | 
অহ যন্ত্রং ভবান্‌ যন্ত্রী মমদোষঃ ন বিদ্যুতে ॥ 
 যন্মিন্‌ সর্বং যতঃ সর্ধ্বং যঃ স্ধ্বং সব্্বতশ্চ যঃ। 
শ্চ সর্বময়ো নিত্য তন্মৈ সর্ববাত্মনে নমঃ | 








 দেবী- হানে জে 
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-চ্ী মহাগ্রস্থের ফট চক্রভেদমূলক যৌগিক ব্যাখ্যা, এপর্বস্ত ্ 
প্রকাশ করেন-নাই। -জনৈক বিশিষ্ট ব্যাখ্যকার' তদীয় চত্তীর * আধখ্যা- 
তিক বাথ্াযুক্ত তিন খণ্ড গ্রস্থের মলাটের উপর যথাক্রমে লিষ্যাছেন-- 
্ষ-গ্রস্থিভেদ, বিষু-গরন্থিভে.. এবং কর গ্রন্থিত; কিন্ত এসকল 
্রস্থি-ভেদের যৌগিক বিশিষ্ট উপায়, কিনা ব্যাখ্যাতে ঘট টানি ম রর স্থান 
কিছুষট দেখান' নাই; এছ (যৌগিক ততাৰেহিগ্গণ এ বাখাবনাঁতে ৃ 
যৌগ্সিক-পন্থা তেমন কিছুই পান না; বরং কেহ কেহ ্াস্ত হইয়াছেন 
বলিয়া আমাকে জানাইয়াছেশ $ যথা--এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে মধু-কৈটভ-. 
বধ ব্যাথ্যাতে, কুগুলিনী শক্তি, কুগুলিনী-জাগরণ, মূলাধার-চন্, স্বধিষ্ঠান- 
চক্র প্রত্ভৃতির কোন বর্ণনাই করা হয় নাই-_ অর্থাৎ প্রথম ছুইটী চক্র 
সম্পূর্ণ বাদ পড়িয়াছে! অতঃপর তাহার প্রথম খণ্ডের এক স্থানে, 
মন্তরোন্ত বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থিত ত্রন্ার বিশেষণ “তেজস: ্তৃঃ | 
কথাটা হইতেই টাকাকার নিদ্রেশ করিলেন_উহা মণিপুর চক্র এবং. 
সেখানেই মধু-কৈটভের বিনাশ ইত্যাদি। বিষ্ণুর তেজমর় নাভিকমলে; 
রহ্ষা থাকিতে পারেন, তথাপি বিষ অপত্ত্বময় স্বাধিঠান- চক্রেরই 
অধিপতি; তাহার কর্ণমলজাত মধু-কৈটভ, বিফুর সহিত বাহযুদ্ধকালে,, 
চতুদ্দিকে জলময় বা আপময় জগং দেখিরাছিল এবং জল ভিন্ন অন্ত 
কিছুই না থাকায়, ভগবান বিষণ জঘনে রাখিয়া | মু-কৈটভকে বধ করেন রর 
তথাপি কি উহাকে তেজতত্বময় মণিপুরের লীলা বলিতে হইবে টি. 
জলকেও কি তেজ বলিঘ্া ধরিতে হবে 1 এবিধ আপত্তি কেহ কেহ 
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৩৮৬ জীত্রীচতী-তত্ব ও সাধন-রহম্ত 
প্রদর্শন করিয়াছেন 1.১ ছেরে অপুর খ9. দুইটুতেও চক্র ধারা- 
বাহিক বিবরণ: সঙ রিশিষ কোন: উদর নাই। আর একস্থানে 
হুগ্রীবের দেবী দর্শনকালে মস্ত্োন্ত *শৈলদ্দেশে” বাক্যকে “সহআর? 
রূবা, হইযছে-_ইহাও সামু, বিহীন? কেন্লা আধ্যাত্তিকযুদ্ধাদির কর্ধয 
ছ্িংবলেতেই স্ব শেষ) স্থতরাং ুদ্স্থলে কিছা যুদ্ধের পূর্বে সহন্রার 
আসিবে কিরূপে ?, যাহা..হউক, এই সকল অপ্রীতিকর বিষয়ে বিশেষ 
আলোচনা না করাই কর্তব্য নর 

চ্‌ত্ীর যৌগিক ব ব্যাখ্যা মত্ত এই স্থের যথাযথ স্থানে উল্লেখ করা 
হইলেও, জর্্নক বন্ধু সনির্ব্ অনুরোধে, ফট “চক্রাদির বিশেষ বিবরণু 


এবং চক্রাদদিতে, অনুষ্ঠিত, দেবী -মাহাঝ্যের বুদ্ধাদির ভাব ও সবক 
অতি সংক্ষেপে এখানে প্রদখিত হইল । 


মুলাধায়-চক্ত-_মানব-দেহের গুহাদ্বার এবং ষেচ.স্থানের মধ্যবর্তী 
স্থানিটাই ক্ষিতিতত্বময় যোনি-মগুল--এখানেই জীব-দেহস্থ ভূলোক) 
ইহার' অধিপতি ব্রন্ধা বা ষিরাট । স্ত্রী-পুরুষ নিঞ্বিশেষে এই যোনি- 
মণ্ডলের মূল কেন্দ্রে মেরুদণ্ডের সর্বনিষ্ন প্রান্তে ব্রদ্ধ-বিবরের মুখে, তপ্ত 
কাঞ্চনের তা বর্ণ বিশিষ্ট চতুর্দিল মূলাধার-পল্প অবস্থিত--ইহার চারিদলে 
স্থবর্ণ জ্যোতিঃ বিকিরণকারী বশষস এই চারিটা মাতৃকা বণ 
দেদীপ্যমান। পদ্মের কণিকা মধ্য, অষ্টশূলশোভিত চতুষ্কোণ উদ্জল 
পীতবর্ণ পৃথীমগ্ডল ; ইহার মধ্যস্থলে, পৃর্থীবীজ “লং” বিরাজিত। এই 

ৃর্ীবীজকে ততপ্রতিপাস্ত শ্বেত-হস্তী ( এরাবত ) আর চারি হন্তযুক্ত 
_পীতবর্ণ ইন্্রদেবনধপে চিষ্তনীয় ; তক্রোড়ে হৃষ্টিকারক রক্তবর্ণ চতুর্ডজ 
বালকরপী ্রক্গা অবস্থিত; তৎক্রোড়ে ততশক্তি রক্তবর্ণ। চতুতূ'জা 
সী হুশোভিত। মূলাধার চক্রস্থ পৃদ্বীমণ্ডস এবং উপরোক্ত 
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তৎ পী$- ফেবতাদি চক্রের হিরন ভাব; আর পদম-কর্ণিকার অভান্তরে 





বরা্ি- উহার: হিকোণে। যথাক্রমে রঙ রিয়া জীর-শক্ি এ 
স্থিতি- -লয়, সতব-রজন্তম, চন সুধা, অগ্নি প্রস্তুতি ীভাব বিরা্ধিত। 
এই কামকলাময় যোনিমগুলে মগ্ন তেজরূপী কামবাঁজ, ৭ ক্দর্প 
নামক অতুযুজ্জল রবর্ণ স্থির বা এবং লোহিত বর্ণ শিখাযুকত চৈততময় 
পরম তেজ (ভূতাত্মা) ) বিরাজমান র্মযোনির অভ্যন্তরে বা 
মধাস্থলেপূর্ণচন্দের সদৃশ সমৃজ্ছল স্বয়ভং নামক জ্যোত্িলিঙ্ককে কুল- 
কুগুলিনী শক্তি সার্দ জরিবলয়াকারে শর আবর্তের যায় পরিকে্ন 


করত, একমুখে বহিন্মুখীভাবে মানব-দেহে স্থল ক্ষ কারণের সর্ব 
হষ্ি-স্থিতি-লয়াত্মক্‌ কার্ধ্যাদি যথাযথভাবে সম্পনর করিতেছেন আর 
অপর মুখে ব্রদ্ধানন্দময় ব্রক্ষরিবর; ব্রন্ধপথ কিনা ব্রহ্ষদ্বারটা রোধ করত, 
অর্গলবদ্ধ গৃহের ন্যায় হরিহরাত্মক্‌ পনব্রদ্ধ ভগবানের সহিত পদ্মের 
অভ্যন্তরের গহ্বরে ৭ বা ব্রহ্ম-বিবরের মধ্যে প্রেমানন্ব-বিলাসে ব্রহ্ধানন্দ- 
স্থধাপানে বিভোর রহিয়াছেন ! 
মূলাধারে ব্রক্ষ-গ্রস্থি, অনাহতে বিষ্ু-গ্রস্থি এবং আজাচক্রে 
রুদ্র-গ্রন্থি বিরাজিত; ইহার বিশেষ রহস্ত এই যে, এ সকল চক্রে 
ক জাগতিক ভাবেও পঞ্সের কিকাটী চক্রবৎ বা 'চাঁকের 'মত; উহার . অভ্যন্তরে 
যুক্ত াণ্চ, ক্রমে পুষ্টপ্রাপ্ত হয়; হুতরাং পম্মের পাপড়ি বা দলগুলিকে এবং কণিকার 
উপরিভাগকে বহিরঙ্গভাব বলা যাইতে পারে ; আর গদ্ম-কণিকার অতান্তরস্থ বিভাগকে, 
পদ্মের অন্তর বা গুগ্তভাব বলা যায়! হৃতরাং দেহস্থ হট্চক্র বা হট্পন্ম সম্বস্ধেও .এই 
নিয়মে, বহিশ্ত্ অন্তশ্ত্র এবং বিবিধ ভ্তর-বিভাগ স্বীকার ও হম রুগা বিশেষ 
প্রয়োজন ; কেননা, এই স্তর-ভেদগুলি ধারণা করেত মা পায়ে, নত অনন্ত ছা 
* মাধুর্য প্রভৃতি আধাদন করা ধাইবেনা। 
+ “না মূলাতুজ-গঞ্ধরে বিলমতি প্রোন্দাম দীপ্তাবলী”-_কট্চ 














৩৮৮ প্রীীচত্ী-ত্ষ ও সাধন-রহস্ত 


ভি এবং বহিশ্চক্র হিদাবে ছুইটী করিয়া বিশিষ্ট স্তর বিরাজিত না 
যেমন লোকের অস্ত পুর এবং ব্হিঃপুর (বাহির 


জাগতিক, হিসাবে, 
বাটা) থাকে, ইহাও সেইন্ধপ। বহিরজ শ্বধ্যভাব এবং অস্তরঙ্গ 


মাধুধাভাব_এই,. দুইট বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণে বা সন্মিলনে 
উপরোক্ত গ্রনথি- রয়ের উত্ভুব হইয়াছে। বিশেষতঃ একটা রঙ্ুত্বারা অতি 
সংক্ষেপে গ্রন্থি দিলেও উহাতে অন্ততঃপক্ষে ছুইসারি রঙ থাকিবেই 
ও খাকিবে? সেইবপ উপরোক্ত ্র্থ-অয়েও বিডি বিশিষ্ট তর বিস্তমান | 
রর কোন িশ্ধযোগীর মতে, প্রণব বুলু গুলিনী শক্তির জিবল 
র্ অতি সাড়েতিন বেষটনীও ওক্কারমরী বা ্রবানতিতবূপা “অর্থাৎ 
: প্রণবের প্রথম গোলাকার অংশর্টীতে প্রথম বেষ্টনী, মধাস্থ গোলাকার 
অংশটাতে দ্বিতীয় বেষ্টনী প্রথম গোলক ও ঘধা গোলকের মধাব্র্তী 
অংশটাতে অর্ধ বেষ্টনী এবং মধ্য গোলকের পরবর্তী অংশে বা শেষাংশে, 
আর্দ বেষ্টনী__এই উভয়ার্ধ মিলিত হইরা তৃতীয় বেষ্টনী । আর প্রণবের 
উপরিভাগের নাদ-বিন্ু বাঁ চন্দ বিন্দুর চন্দুটাতে অর্দ বেষ্টনী ; স্ত্রাং 

ওঁরূপী প্রণবেও সার্দ তিনটা বেষ্টনী বিরাজিত'- একস ওষ্কারও 
কুগুলিনীরূপা আবার কুগুলিনীও ওস্কার স্বরূপা !! | 
চট886-4 

জীবের শ্বাস-প্ পরশ্থাসকপী প্রাণ বাযুটা ও প্রণবময়-__উহাও প্র নবের 
সাড়েতিন ঝেষ্নীযুক্ত ; কেনন।, কদ্বার| নিশ্বাস প্রবেশাবধি পথে 
বহির্গমন পথান্ত প্রশ্বাস বায়ু, ফুসফুস? হৃদ্পিগ প্রভৃতি যে সকল যস্ত্রাদির 
মধ্য দিয়া গমনাগমন করে, এ যন্ত্াখনমূহ এবং বায়ুর বক্র ৪ গোলাকার 
গতিসমূহ চিত্রিত করিলে দেখা যাইবে যে, উহা টা গুকার- 


ভাবাপন্ন আকৃতিতে অতি হুন্দররূপে অভিব্যজ |! এই ওক্কাররগী 
প্রাণবাফুই, হকার সহযোগে প্রণবময় ককুওলিনীর সহিত মিশিত 
করিয়া ঘর হানী শক্তিকে জাগ্রত করিযার, জন রিস্ভিন্ন সাধন-কৌশল 








সলাধারের ইশ্রধ্যা ৩৮৯ 


যোগশান্ত্রাদিতে বিদ্যমান | " 

চন্ত্রনাড়ী ইড়া, সূর্্যনাড়ী পিঙ্গলা এবং অরিনাড়ী হয রা পরম 
রমণীয় ভোগ ও ত্যাগের মিলনকূপ মৃলাধার-ক্ষেত্রে সশ্মিলিত হইয়া 
মানবকে যথাক্রমে ভোগ এবং অপবর্গ প্রদান করিতেছেন। এখানেই 
চান্্রী, ভানবী এবং আগ্নেয়ী নাড়ী মিলিত হইয়া, ক্ষেত্রাধিপতি ব্রদ্ধার 
প্রেরণায়, দেহ-্রত্বাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ জীব ও জীবাণুসমূহ স্ষ্টির এবং 
বাহিক জীব-সথগ্টির সহায়তা কক্ষিতেছেন, অর্থাৎ চন্রনাড়ী (ইড়া বা চান) | 
মূলাধার প্রদেশরূপ কুলস্থানে স্ধামিজিত বারিধারা বর্ষণ করিতেছেন, 
উহাই মূলাধার-কেন্ত্র হইতে ইড়ানাড়ী আশ্রিত, সীতলতাবাহী বিভিন্ন 
নাড়ীবারা সমস্ত শরীরে পরিচালিত হইয়া, দেহের ক্গিষ্কত! সম্পাদন 
করিতেছে !--এঁ স্থশীতল ভাব, বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া বামনাসাপুটে 
প্রবাহিত হইতেছে । আর স্থ্যানাড়ী পিক্গলা, মূলাধার প্রদেশে ৰা 
সৃষ্টিকর্তা ব্দ্ধার ক্ষিতিতত্বম যোনিমণ্ডলে, রজন্তমোগুণময় অতি তেজস্বী 
রশ্মিসমৃহ বিকিরণ করিতেছেন; এইরূপে পিঙ্গলা-নাড়ী অধিকাংশ রশ্মি 
উদ্ধগাষী বায়ুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, তদাশ্রিত অসংখ্য তেজবাহী সুক্ষ 
নাড়ীর সহায়তায়, উহা সমগ্র দেহে পরিব্যাপ্ত করত, জীব-দেহের রুক্ষতা 

তেজস্থিতা সম্পাদন করিতেছেন_উহাই .তেজময়রূপে বায়ুর সহিত 
মিশিয়। দক্ষিণ নাসাপথে বহির্গত হইতেছে! পক্ষান্তরে সুষ্যনাড়ী 
ভানবী,.যোনিমগ্ডুলে বা -মূলাধার-প্রদেশে অবস্থান: করত, তৎবাহিত.. 
ততজসমূহ অধোগামী অপান বধূর স্হায়তায় রক্তের সহিত মিশ্রিত' 
করিয়া, জীব-দেহে বল, উৎসাহ এবং ' রজনী ওম নানাপ্রকার . 
গ্রেরণাদি প্রদান করিতৈছেন"! আবার জ্বী-নাড়ীবাহী তৈজসমূহই 
রজোগুণান্বিত হইয়া দেরদধাণ্ড বৈচিতীম় (অন্ত বির সং নত 
করিতেছে । জর ষ্িকারিসী রীতি আগ্েটী, "টির 'বিভিন 
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বি ্ 1. রঃ 


টা সিল তি করত, দেশকাল 





ও 





| প্রান ক কারণ- জা সুলাধার ্ | 
_. যোগশাস্ত্রমতে, মূলাধার পন্পবূপ মহাকেন্ত্র হইতেই ঠা 
 জাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী বহিগ্ত হইয়া, সমস্তদেহে পরিবার 
 সুবাধারি হইতেই বিশি্ট নাড়ীসমূহ সমুখিত হইয়া, হস্ত গদ পার উট 
| প্রভৃতি কর্দেজিয়মূকেও শক্িময় ও কার্ধাক্ষম করিতেছে। আর 
বর্শেন্িয় এবং 'জানেপ্্রি়সমূহের ক্রিয়াশীলতার প্রেরণাদিও, মানবের 
ঘোনিমগুলস্থ মূলাধারে অবস্থিত দেহের মৃলাপ্রকুতিরূপিণী কুলকুগ্ুলিনী 
হইতেই সতত উৎসারিত হয়। এইবূপে ভোগের স্থান মূলাধার, ত্যাগের 
 স্থানও মূলাধার; জীবের জন্মকালীন যৃলাধার-প্রদেশ আশ্রর করিয়াই 
ভূমগুলে পতন হই থাকে; আবার যৌগিক মৃত্যুতেও মূলাধার হইয়াই 
উর্ধে টামনপূ্ব তর্রন্ধ, ভেদ হয়! আসনে বসিতে হইলেও মূলাধারকে 
আর্ঁয় করিয়াই মানব-পেহটী দণ্বং স্থির থাকে । এইসব কারণে 
ভোগবিন্দু, ত্যাগবিন্দু এবং যোগবিন্দুর মিলনম্বরূপ মহাবিনুী অনন্ত 


ধা ও মাধুর্যাসহ মূলাধার-কেন্দ্ে অবস্থিত 11 

“ প্রক্ষণে 'মুলাঁধারের' সহিত দেবী-ঘাহীত্মোর ভাবষ্টী অতি সংক্ষেপে 
্র্শন করা যাইতেছে । জীব-দেহের ' আত্ম-নারায়ণ ঘিপ্তগ্ধ 'সত্বগুপয় 
মহাপ্রাপরী ি মেধিনিরা্িতৃত হা ৫, অনন্ত-শত্যার বা 













প্ বর আন বধ 


বকা জরা শনি বিকার বা লিংক | টা ৰ 











পাশে বধ হই) হ সমানে বিভোর ি ফু ডি ক রর ৃ 





উিত পদ, বর্ধা লমাসীন হইয়া, শরপাগত "সাধকের, 
করিতে উদ্ভত হইলে) বিষ কর্ণনলজাত- রজঃ ও উমোগুণম় হাঁ . 
মমেতিরপী মধূ-কৈটত উখিত হইয়া, ্দ্ধাকে আক্রমণ করিতে উদ্াত 
হইল) 'তখন তিনি যোগক্ধপ নি্রাতে মগ বিষুকে জাগ্রত করাইয়া মধু 
কৈটভরপী অহং-মেতির স্ুলভাব নষ্ট করত, প্রবর্তক ভক্ত সাধককে রঃ 
সক্ট্ে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত,এবং আনন্দ লাভের অন্ততম কারণস্বরূ্প 
বধাররূপী ব্গরস্থিভে করিবার নিমিত, ভগ্বতী কুলকুং গুলিনীর সব টু 
করেন, কেননা, তিনি প্রসন্ন হইয়া ব্হষদ্বাররূ্প বিষ্ণুর বহিঃপ্রকাশময় 
নয়ন হইতে তাহার অনীম প্রভাব সম্পন্ন মুখ অপসারিত করিলেই: 
বি জাগ্রত হইয়া মধু- -কৈটভ বধ করিবেন । মানব মাত্রই অহংমমেতি 
বা 'আমি-আমাররূপ মায়া জালে বিজড়িত হইয়া, সংসারে বিশৈষ- 
রূপে আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং ধর্শ-কারধ্য করিবার ইচ্ছা হইলেও, উহাতে 
মধু-কৈটভের উৎপাতে বিশেষ বিস্ উপস্থিত হয়। ব্রহ্মার স্তবে কুল- 

কৃগবিনী শি জাগ্রত হইয়া ্র্দ্ধার খুলিয়া দিলেন তখন বব 


৫, 








স্াধি্ঠানে সমুখিত হইলেন। বিনা শক্তিও এক মুখ শব | নে 
উঠায় সেই অপ তত্বময় ক্ষেত্র বিকশিত করিতে লাগিন্নে; তখন 
মধু-কৈটভও তামসী দেবীর প্রলষ্িতে আক হইয়া তথায় উত্ি 
ইইল। আর কুগুপিনী অপর ুখঘারা ্রঙ্ষা এবং তাহার টির ভাব: | 
সমূহ নিজ দেহে আকর্ষণ করত, সেই মুখটা ও স্বাধিষ্ঠানে উঠাইলেন। 
তখন স্াধ্ঠান- পট পূর্বরপে বিকশিউ হইল। আর মুলাধার-পদ্ুটার 


কারী শেষছেতু স্নান ও স্ুচিত হইয়া না সর লি রি 
ই্ডেও বিশে আলোচনা ধা হইয়াছে রা 
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| ৩২  শ্ী্ীচ্তীত্ব ও সাধন-রহস্ত 


| . শ্বাধিষ্ঠানচক্ত_ষথান ৰা 1 লিঙ্গমূলের সমান্তরালে, সী, 'জেহের 
| অপ তত্বময় ক্ষেত্র বিদ্যমান-_উহাই জীব-দেহস্থ রৃবলোকণই প্রদেশের 
অধিপতি বিষু। এই ক্ষেত্রের মের-কেন্ে ছয়দলযুক রক্তবর্ণ ্বাধিষ্ঠান- 
পদ্ম বিরাজিত। ইহার ষড়দলে বিছ্যাতের ম্যায় উজ্জল ষভম যরল, 
এই ছটা মাতৃকাবর্ণ স্বশোভিত। পদ্মের কর্ণিকামধ্যে তি | 
জজ বরণমণ্ল দেদীপামান। তৃযাধো শ্বেতবর্ণ বরণবীজ, * 
ব্রি জিত এই বরুণবীজকে তং ্রতিপান্ধ মকরারঢ় শত 
. ষরুণ দেবভারপে চিন্তনীয়; তৎক্রোড়ে নবযৌবন সম্পর্জি, 
| গীতবাস চতুতূর্জ নারায়ণ এবং তংশক্তি চতুতূক্জা নীলবর্ণ রাকিনী 
অধিষ্টিতা। [ দেহস্থ অপ তন্বময় স্থূল প্রদেশে বা ক্ষেত্রেই মাতৃগর্তস্ 
শিশু, পালনকারিণী বৈষণবী-শক্তিকর্তৃক ক্রমে পুষ্ট হয় এবং উর্ধে তেজময় 


৮ দেবলোক হইতে সমাগত অমৃতনাড়ীর সাহাযো বা সহযোগে, ভুজদ্রবে।র 
সারভাগের সুস্মাংশ গ্রহণ করিয়া শিশুটা জীবিত থাকে ]। 


অস্কঃপুর হইতে বহির্বাটাতে আগমনের স্ায় বিষণ, স্থ-মধিষ্ঠান- 
ক্ষেত্ররূপ স্বাধিষ্ঠান-চক্রে মমাগত বা সমুখিত হইয়া ( চণ্তীর মন্ত্রে আছে 
_সমুখ্থায় যুধুধে ), অহংমমেতিরূপ মধু-কৈটভের সহিত গুদীর্ঘক ল 
বাহুযুদ্ধ করিলেন। মহাবিষুর শক্তি মহামাাই সংসার- স্থিতি” নক 
“আমি- -আমার"কূপ মায়া-যোহদ্বারা জীবমাত্রকেই সংসার চক্রে আরদ্ধে 
করিয়া থাকেন! ন্ৃতরাং সাধকের সত্বগুণময় প্রকাশভাব প্রবল তইলেও, 
উনারা অহংমমেতিরূপ রজ: ও তমোগুণময় মধু-কৈটভকে পরাস্ত করা 
সহজ নহে-_কেননা উহ] অভ্যান ও সময়সাপেক্ষ। এজন সবগুণমর 
বিষুও দীর্ঘকাল মধূ-কৈটভের সহিত বাহুযুদ্ করিয়াছিলেন! ৷ এইরূপে 


'অধু-কৈটভ বিশুদ্ধ হইয়া, সবাধিষ্ঠান- পল্পটাকে অপ তত্বময় বা সর্জজ জলময়” 
রূপে দর্শন করার পর, বিসুূপা কুগুলিনী-শক্তি বৈষবাসত্বরূপ চক্রত্ারা 








জা গলদেশ নপক উহানদিগকে নি দেহে বিজয় করিয়া 
মুক্তি প্রদান করিলেন। এইবপে স্বাধিষ্ঠান পদ্নের কার্য শেষ, হওয়াম, 
কুগুলিনী-শন্তি সেই পদ্মের সদসৎ বৃত্তিসমূ্ের বীজ এবং অক্ষররূপা 


মাহৃকা-শক্তিগণকে গ্রাস করত, তেজন্বী হইয়া তেজময় মণিপুর-চক্রে 
আরোহণ করিলেন? তখন স্থাধিষ্ঠান-পন্নটী স্রান ও অবনত হইয়! পড়িল। 


 অণিপুর- চক্ত_জীব-দেহে নাভিমগুল প্রদেশই তেঙ্গতত্বের ও 
স্বলোকের স্থান_-এখানকার ক্ষেত্রাধিপতি রুদ্র বা কালার ।যহাতেজ্ী | 
বৈশ্বানর, এখানে অবস্থান করিয়াই সর্বববিধ তৃক্ত কত বযাদি পরিপাক 
করিয়া থাকেন। [ মতান্তরে বৈশ্বানর, মাধারে অবস্থিত করিয়া ; 
এখানে কাধ্যাদি করেন ]1 এইরূপে ভুক্ত দুবযর রস, নাভি- মণ্ডল হইতে 
তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া দেহের যথাযথ স্থানে বিতরিত হয়--রসের 
সারতম সথঙ্মাংশ, হাক্ম বা লিঙ্গ-দেহের পরিপোষক ? উহার সারাংশ সপ্ধ- 
ধাতুময স্থল-দেহ পরিপুষ্ট করে ; আর অসার অংশ সপ্তধাতু হইতে বিনিগত 
বা বিভক্ত হইয়া, মল-মৃত্রাদিরূপে পরিণত হয়। নাভিমগুল-প্রদেশের 
ঘেুকেন্দ্রে মেষাধিরঢ পূর্ণ মেঘবর্ণ বা নীলবর্ণ দশদলযুক্ত মণিপুর-পন্প 
অবস্থিত। এই পন্মের দশটা দলে, যথাক্রমে ড হইতে ফ পধান্ত উজ্জ্বল 
নীলবর্ণের দশটী মাতৃকা-বর্ণ ইনি পদ্মের কর্ণিকাতে ত্রিকোণ 
বহ্ছি-মগুল মধো, বহ্ছিবীঞ্জ “রং বিরাজিত। এই বহি. দীজকে তৎ 
প্রতিপাগ্ধ চারিহস্তযুক্ত রি অগ্নিদেবরূপে িন্তনীয়: তৎ ক্রোড়ে 
রুত্রূপী মহাকাল এবং তৎ শক্তি লাকিনী, অস্তনাম শ্যামা বা ভ্্র- 
কালী অধিষ্ঠিত আছেন। এই তেজময় চক্রের সহিত একটা, হুকছুনাড়ী 
মূলাধার-চন্রের সহিত সংযুক্ত বা যোগাযোগ্রাপ্ত_এজন্ যৌগিক- “পন্থায় 
নাভি-চক্রে সাধনা করিয়া, কুুবিনী-শত্তিকে জাগ্রত করার,. কৌন 
বিদ্যমান 


ডু 





৩৯৪  জীত্রীচতী-তৰ ও সাধন-রহ 


চে 


 কুলকুগুলিনী-শকি তেজতব্ময স্ব লোক বা মনিপক 
উিত হইয়া, সেখানকার সংবা দেবভাব এবং অপ বা! অপ ঠাবমূহ 
প্রকট করিলেন; অতঃপর দেবানুরগণের মধ্যে লং চা, দেবগণ 
পরাজিত হইলেন। এইরূপে পরাজিত নিক্ষিয দেবগণগহ কুগুলিনী- 
শক্তি, এক মূখে অনাহত-চক্রে উথিত হইলেন এবং সেখানকার স্দ্ং 
ভাবসমৃহ বিকাশ করিতে লাগিলেন। অনাহত-প্মে হরিছরের 
নিকটে পরাজিত দেবগণ শরণাপন্থ হইয়া, পরাজয়-বিষয়ে আলোচনা | 
করিতে লাগিলেন; তখন তাহাদের দেব-শরীরনিস্ত তপু হ ই হে 
মরি, কুলকুণুলিনী, রমিত আবিষূ্তা 1 হইয়া, সকলকে ত্য 
দা করিলেন। : অনস্তর ুর্গাদেবী, মহানাদ 'উিত করিয়া যার 
এবং তৎ সেনাপতিগণকে অনাহত-পল্মে আকর্ষণ করিলে, তাহার সেটে 
শবে লক্ষ্য করত, অনাহত-চক্রের দিকে প্রধাবিত হইয়া, দূর হইত 
| দেবীকে দর্শন করিতে সমর্থ হইল; আর তেঙ্তত্জাত অবশিষ্ট 
অস্থারগণ, মিপুরেই বিলয় হইবার জন্য প্রস্তুত হইল । তখন ভগবতী 
কগুলিনী তেজতববময় মণিপুর-চক্রে ্যোতিতী মৃত আু-প্রকাশ 
করত, তে্স্বী অহ্রগণকে ুদ্বরূপ কুপাদ্বারা নিজ চিন্র-দেহে ক্রমে 
বিলীন করিলেন। ৃদ্ধকালে দেবী প্মসৈত টি করায়, তাহারা - 
অনুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। তখন মণিপুর চক্রের কার্থয পে 
হ ওমান ভঙ্গবতী কুগুলিনী তাহার নিয় ুখটা্বারা সেখানকার সাসং 
জদমূহ গ্রাম করিয়া, পলখসৈস্তস্হ অনাহত-পন্নে সপন আরোহ? 
লেন । তখন মণিপুরী অধোদ্খী হইল। 
রা জনাহ্ত- “চক্র- জীব-দেহের হৃদ প্রদেশই বাছুতত্ব বা মুতের 
স্া-করহাই থাকো মহলৌকী1 এখানকার  স্রেজাধিল 















ঁ দ্ধ; আর. প্রানিঈী নারায়ণ দেহ কার্ডে 










অনাহত-চত্র. ৮ : 6 
১৯) | £. 
এখানে অরিটিত_ ইহারাই হরি -হুররূপে এই প্রদেশে লাল / 
গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন-বর ১, ভতালা 1 । 
এই দেহ-কেন্দ্র হইতেই বায়ু-নাহাধ্যে সমস্ত দেহে রক্ত সাত হা 
এবং এখানকার য্তাদি, দুষিত রক্তসযৃহ টাচ আনয়ন করিয়া | 
এই হাগুলই স্থল-দেহ এবং হুস্সদেহের টার নিম্ন দিকে 
মূলাধার হইতে নাভিমণ্ডল পর্যান্ত, দেহে স্থুলগাবের অভিব্যক্তি !' কেননা 
মাটী (মলাংশ) জল এবং অগ্নি, এই তিনটা, স্থুলভাবে দেহ-কেন্জ 
অবস্থিত ; আর হদ্য-প্রদেশে-_বাধু, স্থূল এবং স্গ্মতাবে অবস্থিত (এজগ্য 
ইহা বিষুধপী বাধুর গ্রস্থি-স্থান ); বিশেষতঃ এখানে স্থুলভাবৈ বাযু। স্বসি- 
্রশ্বাসরূপে এবং নানাপ্রকারে ক্রিয়াশীল ; আর সক্ষম 'প্রাপৰাস বা জীবের 
জীবনী-শক্তিও এখানে ওক্কারাকারে সুক্মরূপে অবস্থিত--এই স্থানেই 
সতত অনাহত-ধ্বনি হইতেছে । আর এখান হইতে উ্ধ প্রদেশ-় 
বা চক্রাদি, ক্রমেই সুক্মাতিসম্সে চলিয়া গিয়াছে; কেননা, কি প্রদেশে 
ৃ্ম আকাশতন্ব (উহা বায়ু অপেক্ষা ুস্ম ); ভ্রমধ্য- -প্রদেশৈ-_ আরও 
ষ মন-তব; আর মন্তিফ-মগুলে, ূর্বাপেক্ষা | সথক্মাতিইুচ্ছ, বদ্ধিতনব। 

ঈএবদ্িধ হদর-প্রদেশের মের-কেনতে বুক লোহিতব্ধ ঈ সমুজ্জল 
ঘাদশ ৬৬ অনাহত-পল্স অবস্থিত। এই? বাশ সে; রামেক 
ইইতে ঠ: পর্যন্ত সিন্দূর বরে দ্বাদশ মাতৃক। বর শো, তত । এই পন্মে রর 
কিক? মধ্যে, রর্ণ যট্কোণবিশিষ্ বাুমণ্ডন অবস্থিত ইত; অর্ধ বাধ 
বাঁছ “্যং বিরাজিত। ই বাবুকে তং শী কু্ষসীরাি 
বর্ণ তরু বাধ বতারিপে খোর তং ক্রো়্ে পিঠ দেবী ঈশা 
ীপিনাকী ট উদর, ৮ নতি লব . টহুণাআবিিত 


রাহে হাহ িহিরদ উত্ি জার তই পয 8 
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প্রাণময় রা 
_ উহা বিষ ্রবিস্বরণ ] 


তত বন্ধনী 


৮১১৬৭ ক্কানহত্ভ প্ন্টে ছু? ন্বপে 
কাশ করত, গ্থ*, খুিঘান্থাধধ € সেনানীগ্ণের সহিত যুদ্ধ দা 
করিলেন । ভতগ গহিয/হার। প্রমথ -ৈম্টগণকে 


ত77/ গত কে /বরলর 
পি 
আক্রমণ করাঃ, দেবী তাতার লহিত তুযুল হুক করি পরিণেনে 


তাহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন এবং অবশি্ অহ্থরগণকেও বিলয় 
চরিলেন । তখন কুলকুগুলিনী শক্তি, সেগানকার সদলং রতিগমূহের 
ঈজ গ্রাস করত, বিস্তদ্ব-চক্রে সম্পূর্ণ উখিত হইলে, অনাহত-পদ্পটী স্নান 


হইল । 
বিশুদ্ধ-চক্র__ভীব- দেহের কঠ-প্রদেশই আকাশ বা ব্যোম্তাবের 


স্থান__এঞ্রানেই দেহস্থ শব্দতত্বময় বা ব্োম্তত্বময় জনলোক অবস্থিত 

দেহের - ্বর-সথাি এই অপূর্ব ক্ষেত্রে বিদামান--এই ক্ষেত্রের অধিপতি 

'গীত- াদাপ্রিয় ( তানপুরার ন্থমধুর তানে তনম়তাপ্রাপ্ত ও সমাধিস্থ) 

পঞ্চানন বা সদাশিব_এজন্য এক্ষেত্রে শব্গতবের এবং শৃন্যময়,জারের 

বিশেষ অভিব্যভি | এই প্রদেশের মেরু “কেন্দ্রে ধৃ্বর্ণ যোড়শ-দল বিশিষ্ট 
বিশ্ত-পন্ূ অবস্থিত, ,ইহার ষোড়শ দলে রক্তবর্ণ অকারাছি ফোড়শ-. 
স্বরবর্ণ বা মাতৃকাবর্ণ বিরাজিত।. এই পদ্মের কর্সিকা-মধ্যে পুচ 
না বৃত্তাকার গগন-মণ্ডল, সুশোভিত তুযধো ্টিকবর্ণ আকাশ-বীক্, 
ভঙ্গ কাহারও হে, দল কলের আশরণে হা! উহার অস্য্তরে একটা 
পিন শত আল গম বিরাজিত। উহ! কতরুতুলা_উহাতে দবাণ এবং হর 
জীবাধা টি ধিত। .. 
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ব্যান এই কাপ বে ডং ্রতিগা্ হজ শে 








শা লীগ হশোডিত। একরাজীত লন (যো দলে 
শবততবময় যড়জ খযভ প্রভৃতি সপ্স্বর এবং স্বাহা ধা বট হ রহ “কট! নমঃ 

রসুতি বিশিষ্ট মনতরমূহ ধ্বনিত হইয়া উহারা ব্যোম্‌( বি-ওম্‌) বা 
বিশিষ্ট প্রণব-ধ্বনিতে পর্ধাবসিত হইতেছে! এই বিশুদ্ধ পন হইতেই 


' শব্বমর চতুর্বে, অপূর্ব রহস্য বা গৃঢ় মর্দাসহ যোগী বা. লাধক-দেহে 
আত্ম-প্রকাশ করত, জ্ঞান ও আনন্দ প্রদান করিয়! থাকেন! 


কুলকুগুপিনী শক্তি বিশুদ্ব-ক্রে উখিত হইয়া, সেখানকার 'দেবভাব 
এবং অন্তুরভাব প্রকট্‌ করিলে, আকাশ-তত্বজ্াত কারণময় অস্থরগণ 
কর্তৃক দেবভাবসমূহ পরাজিত হইল। তখন সেখানে দ্বগণের কার্ধা 
শেষ হওয়ায়, কুগুলিনী শক্তি একমুখে পরাজিত নিক্ষিয দেবভাব সমূহকে 
লইয়৷ আজ্ঞা-চক্রে উিত হইলেন; আর অপর মুখসহ বিশুদ্ব-চক্রেই 
ুন্ধার্থে আপক্ষা করিতে লাগিলেন । তখন দেবগণ মনোময় দ্বিদল-পদন্মে 
আত্ম-প্রকাশ করত, পার্বতী দেবীকে স্তবদ্ধারা সন্তোষ বিধান করিলে, 
কুগুলিনী সেখানে কৌধিকী-মু্তিতি আবিরভূ্তা হইয়া জ্যোতিশয়ী- 
রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অতঃপর বিশুদ্ব-চক্র হইতে 
দেবীর অভিমুখে আগমনকারী ধৃআ্লোচনকে, তিনি আকাশতত্বময 
সকার দ্বারা বিলয় করিলেন। তৎপর বিশুদ্ব-চক্রে, বু সৈন্য পরিবৃত 
হইয়া চণ্ু-মুগ্ড, যুদ্ধের জন্ত অভিযান করিলে, কুগুলিনী শক্তি, কালিকা-- 
ষ্তিতে তাহাদের উপর পতিত হইয়া গ্রাস ও চর্কনপূর্ব্ক তাহাদিগকে, 
লয় করিলেন; পরিশেষে চণ্ড-মুণ্ডকেও বিলয় করিয়া, তাহাদের বীজ- 
রূপী শিরদ্ধয় বিদলসথ কৌধিকীকে উপহার প্রদান করিলেন। এইকপে 


কহ 
২৩৯৮ : ীত্রীচণডী-তন্ব ও সাধন 
বিশদ, পের ক শষ হর উন ও অবনত চুইল।. |. * 
. আজ্ঞা ক্ক_দীব-দেহের হম্ধাপ্রদেশ। মন-তত্তের * বা খান 
ধারপাদির বিশিষ্ট স্থান-এখানেই দেহস্থ তপলোক অবস্থিত এই 
ক্ষেত্রের অখিপতি, স্থধাকর্‌ চ্্র। এই প্রদেশের অন্তর্গত নেহ-মেকুতে 
শুবর্ণ দিদল-পল্স অবস্থিত। ইহার দুইদলে, হ ক্ষ এই ছুই 
মৃকাবর্ণ বিশান্ুভ। পন্দের কর্ণিকামধ্যে উজ্জল শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট 
কোণ মণ্ডল দেদীপামান_উ্হার, তিন কোণে, ত্রিগু এবং অ্রিগুণের 
“দেবতা, ্র্ধা- বিজু মহেস্বর, রিরািত। মধ্যস্থলে চক্মবীজ ঠৃহ” প্দীপ্ত | 
এই চ্্রধীন্বকে ততপ্রতিপাস্য বরাত দ্বিভূজ উজ্জ্বল চন্ত্রদেবতারপে 
ধোয়ঃ তথক্রোড়ে ঘিভুজ, জানদাতা গুণাতীত পরশিৰ, তৎশক্তি 
থা দশতুন্ধা ফড়ানন! হাকিনীসহ অধিষ্তিত। এতঘ্বাতীত এখানে 
'উতর- লিঙ্গ নামক জ্যোতির্ময় শিবলিঙ্গ বিদ্যমান । আজ্ঞা-চক্রে এবং 
উহার অন্তশ্চক্রে বহুতত্ব ও স্াব, বিদ্যমান; এসঘন্ধে যথাস্থানে বিশেষূপে 
আলোচনা হওয়ায়, এখানে পুনরুকতি করা বাহুল্য মাত্র । এই পন্সে 
রজো গুণাত্ম্‌ মনোময় কোষ, সত্বগুণাত্মক বিজ্ঞানময় কোষ এবং তমো- 


'গুণাত্মুক আনন্দময় কোষ মিলিত হইয়া, কুদ্র-গ্রন্থি স্থট্টি করিয়াছে। 
কাম ভাব মুলাধার হইতে বিকাশ প্রাপ্ত এবং সর্ধবশরীরে পরিব্যাপ্ 


হইলেও, উহার কারণ বা উৎপত্তি স্থান, জীব-দেহের মনোময় দ্বিদাল- 
ক্ষেত্রে বা মনোময় কোফে__তাই কামের অন্য নাম “মনসিজ”। 
এক্স কামরূগী শুস্তকে সমূলে বিনয় বা বিশুদ্ধ করিবার জন্য, আজ্ঞা-চক্রে 
বা কারণমর় ক্ষেত্রে শুস্তাদিসহ দ্েবীযুদ্ধ ব্যবস্থিত। বিশেষতঃ মনোময় 
রথে আন্ধ্র কামের উদ্দেশ্ত--ভোগময় আনন্দ লাভ; কিন্তু প্ররুতপক্ষে 


. ৎ প্গালে দিবসতি চন সুপ এসি থা এই পলসের 
০০০০ | 








কামতত ৃঁ ৩৯৯ 


কামময় আনন্দ বা আনন কামের সর, য়ং কামাধ্যা, কাম- 
নদবীরপা ভগবত, িন্বা প্রেমময় ভগবান শ্রীকফ_তাই ক কৃষণ- বীজ 
₹ কামকীজরূপেও কথিত ও ব্যবহৃত হয়! এজপ্ চৈতত্ত-চরিতা- 
মুতে আছে--“বৃন্দাবনে অগ্রাক্কত নবীন মদন । কাম-বীজ কাম-গায়ত্রী 
ধার উপাসন।” কাম-গাঞ্ত্রী বা কষ্ণ-গায়ন্ত্রী, যথা_-”ও কাম দেবায় 
বিশ্নহে-পুষ্পবাণায় ধীমহি.তন্লোইনন্ব ; প্রচোদয়াৎ ও” অর্থাৎ কামাধিপতি 
ভগবান শ্রীকষ্ণকে জানিবার জন্য পুষ্পবাণরূপী অনঙ্গ বা মদনকে ধ্যান 
করি) সেই মদন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই 
চতুর্বরগঁলাভে নিয়োজিত করুন! সুতরাং গৌরীপীঠস্থিত শিবলিঙ্ষের 
তায়, পুষ্পবাণরূপী ৭ মদন বা কামের ধ্যান ৰা পরিচিন্তন দ্বারা, কাম- 
বীজ-প্রতিপাদ্য প্রেমময় ভগৰান শ্রাকফণ সম্বন্ধে স্ববূপজ্ঞান লাভের জন্তই, 
কাম বা কঞ্* গায়ত্রী-ধ্যানের ন্যবস্থা। জড়-রস সাময়িক আনন্দ লাভের 
উপলক্ষ্য মাত্র; কিন্তু পরম রস বা পরমানন', একমাত্র কামবীজ- 
প্রতিপাদ্য ভগবান বা ভগবতীই দিতে পারেন-_-কেননা তীহারা যে 
কামেরও কামরূপা এবং একমাত্র কামা । এইরূপে ভগবান ব৷ ভগবতীর 
নিয়ত পরিচিন্তনবূপ “ভাবনা, দ্বারা, জড়রসও বিশুদ্ধ হইয়া পরমরসে 
বিভাবিত হয়-_তখন উহা আপনা হইতেই ইচ্-চরণে সমপিত হইয়া 
থাকে।; ব্র-রাসলীলাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, স্বীয় বংশীতে ক্লীং বা 
কামকীজ উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া, বিশ্তদ্ধভাবাপন্ন গোপিগণের মনোময় 
হৃদয়-ক্ষেত্রে কৃষ্কপ্রীতি বা কৃষ্ণপ্রাপ্ডির্প পরম কাম-কামনা-বহ্ছ 
উদ্দীপ্ত করত, গোপিগণকে প্রেমোন্াদিনী বা ভাবোন্সত্ করিয়া? 
্রীরাসে আনয়ন করিরাছিলেন! গোপিগণের সর্ববিধ জড়রস ক্ষ 

++ কোন ভন্ে পুশ্কে গৌরীনলীঠরপে এবং বাণকে শিবলিঙ্গরপে ব্যাখ্যা করা হইক্াছে |. 
বিশ্ব বট্‌চক্রের লিঙ্গতরয়ের মধ্যে, একটা শিবলিজের নাম বাণলিঙ্গ। 


ড়া 











৪** ্পীচতী-তব ও ফান:র 


প্রতিভা বা কষ্ণ-প্রেমে পর্যবসিত হইয়াছিল_-ইহাই মনসিজ বা মনোময় 
কামের বিশুদ্ধ ভাব এবং প্রেমন্বরূপে অবস্থান !! . এজন্য দেবী-রাম- 
লীলাতেও, মনোনয় ছিদল পদ্ম বা আজ্ঞাচত্রটা' খ্রাের উপযোগী 
অগ্ঠতম পরম ক্ষেত্রূপে যথাযথভাবে বারহাত। . ' 
 কুলকুণ্ুলিনীশক্তি প্রতোক পদ্ধে ষ্ল এবং কমিকা মধা হইতে ৰ 
যে সমস্ত'দেবভাব এবং আহযিক ভাবের স্বীজ পংগ্রহ করিরা নি রা 
ছিলেন, তাহা সমাকনপে ধবল ধরার 'অভিপ্রায়ে এখানে এ আাজা-ক্ষে 
তংস্যন্ই পূ্ণরূপে বিকাশ, করিলেন-ইহারাই চণ্তীতে বর্ণিত শষ নিশভ 
এবং তাহাদের অষ্ট শ্রোতুক্ আস্মুরিক বল এবং দেবগণের নব-শক্কি- 
রূপী কেনত্র দেব-বল। অনন্তর দেবান্ুর-যুদ্ধপে বিলয়লীলা আস্ত 
হইল।, প্রথমেই মনোমনর কোষের দেবাস্থর যুদ্ধে অস্থরগণ পরাজিত 
ভওয়ায়, রক্তবীজ অনন্ত মুক্িতে যুদ্ধ করিয়া বিলয় প্রাপ্ত হইল। তৎপর 
নিশুস্ত, অষ্ট শ্রেণীর বিশিষ্ট অস্থরগণসহ বিলয় হইল) অনন্তর শুভ, 
বিশুদু হইয়া । দ্বিধস্থ বিজ্ঞানময় কোষে এবং নিরালঙ্বপুরীতে ব! আনন্দময় 
কোরে উখিত হইদ্রা, যুদ্ধরূপ মাতৃ-পৃজাদ্বারা মাতৃ-কপা প্রাপ্ত হইলেন! 
এইস্ধপে শ্স্তের অবশিষ্ট জীবভাব বিলয় হওয়ার, তাহার রুদ্র-গ্রস্থিভেদ 
হইল 1--ভখন সহত্রারে শিস্তরূপী 'জীবাত্বার সহিত পরমাজ্মার মহা 
মিলন হইল-_ভৃক্ত, ভগবানের নিত্য-লীলার প্রবেশ করির। সিং" 
ননদযয় -্বরূপ-দেহ লাভ করত ধন্য হইলেন ।_-আর জ্ঞানী মাধক, 
সিদ্ধিলাভ 'করত, বিদ্ছে মুক্তি বা' মহানির্ববাণ লান্ত করিলেন। 
এক্ষণে ভগবতী কুণ্ুলিনী-শকতিঃ কপায়, আমাদের ষটচক্রের যৌগিক 
সাধন পশ্থাসমূহ স্থগম সরস ও মধুময় হউক! ও নমশ্চণ্ডিকায়ে। 
'তঁনমন্তে দেবদেবেশি যোগীশ প্রাণবল্পভে | 
* সিদ্ধিদে বরদে মাতঃ সয়ন্ুলিঙ্গবেিতে | 
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ও প্রশ্ুপ্ততুজগাকারে সর্বদা কারণপ্রিয়ে | 
কামকলাদ্িতে দেবি মমাতীষ্টং কুরুঘ চ॥ 
অসারে ঘোরসংসারে ভবঘোরাৎ কুলেশ্বরি। 
সর্ধবদ। রক্ষ মাং দেবি জন্মসংসারসাগরাত ॥ 
ষট্চক্রময়ী দেবী পদ্পনালে চরতি যা। 
 বমতু সা হৃদঘূজে কুণ্ডুলিনি নমোহস্ত্ব তে॥ 





_দেবী-রাসলীলা 


১৩৯০৯ 


দেবী-মাহাস্মোর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আদি অস্তে ও মধো একটা 
সার্বজনীন ভাব বিদ্যমান, থা_-'আমিকে বিশুদ্ধ করিয়া সচ্চিদানন্দ- 
্বরূপত্বে প্রতিষিত করা'_-এইরূপে জীবাত্মাঁর অবিশুদ্ধ জীবভাবসমূহ 
বিলয় করিয়া, পরমাত্বার সহিত মিলন করাই জীবের একমাত্র সাধ) 7 : 
বিশেষত; সচ্চিদানন্স্বরূপত্ব লাভ না করিলে, ভগবৎ-সেবা, পরমাত্মার 
সহিত একাত্ম-মিলন অথবা মুক্তি প্রভৃতি কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হবে না; 
এজন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন ছ্বারাই হউক না কেন, সচ্চিদ'ণনাস্বরূপত্তে 
উপনীত হাতেই হইবে 1-এই অবস্থা লাভ করিবার জন্যই গীতাতে 
ভগবান, কশ্ম-জ্ঞান-ভক্তি ও যোগমূলক বিভিন্ন উপকবেশ দিয়াছেন__ 
চণ্তীতে এ সকল উপদেখই কাধ্য-ক্ষেত্রে প্রয়োগ্ধারা সচ্চিদানন্নস্থ রূপত্ব- 
লাভের অপূর্ব কৌশন বা সঙ্কেত অভিব্যক্ত হইয়াছে । জীবভাবাপন্র। 
গ্রোপিগণের চিত্ত বিশুদ্ধ করত পরমভাবে বিভাবিত করিয়া, 
তীঙ্কাপ্দিগকে সচ্চিদাননস্বরূপত্ধে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে, ভগবান 
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৪০২ প্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


মর্ভাধামে অপূর্ব বৃন্দাবন লীল। প্রকট করিয়াছিলেন এবং তদ্দারা 
জীব-জগতের কল্যাণ সাধনার্থে অতযুজ্জল প্রেমের চরম ও পরম: আদর্শ 
স্থাপন করিয়াছেন। জীবমাত্রই আনন্দস্বরূপ ভগবানের জন্য, কোন 
নাকোন আকারে আরাধনা করিতেছে-কেননা সকলেই আনন্দের 
জন্য লালায়িত, আর আননেের স্বরূপ বিকাশ, পরমাত্ম! শরীরে । সুতরাং 


গোগীরূগী জীবের সহিত মহাশক্তিময় পরমাত্মারূণী শ্রীকৃষ্ণের মিলন, 
জ্ঞাত বা অজ্ঞাতনারে সকলেরই লক্ষ্য । 


ব্রজ-লীলাতে ভগবান, গোপিগণের ভীবভাব নানাপ্রকারে বিশ্তুদ্ 
করিয়াছিলেন প্রথমেই বিবিধ এশ্বধাভাব প্রকট, করিরা, তিনি ব্রজ- 
বাষীমাত্রেরই বিষ্মঘের কারণম্বরূপ ভইয়াছিলেন। 'বস্ত্রহরণ'-লীল। 


দ্বারাও গোপিগণের ভ্রান্তি ও লজ্জা বিদূরিত করিা, তাভাদের চিত্তশু পি 
কৰিগাদ্ি:ন৭; তৎপর ভাবিনী গোপিগণ, পরমান্স-ভাবে বিশা 
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হওয়ার, লাংসারিক সর্বরিধ কর্তব্য পালন করিয়াও,। অস্থরে ত 
বৈরাগাধুক্তা ও সর্ধবত্যাগীরূপে প্রতিভাত চলেন হাই রে 
বংশীর্বনি আুবণ কর! গাত্র তাভারা, পতি পুত্র, গো-সেকা প্রভৃতি 
লৌকিক সব্্-ধর্ম পরিত্যাগ করত, শ্ররাস-মগ্ডলে উপস্থিত হন! 
ব্রজ-রাসলীলাটা শুমছ্ভাগবতে রাস পঞ্চাধ্যায়। নামক পাচটা অধ্যায়ে 
বিবৃত হইয়াছে) এ বিবরণসমৃহ বিশেষরূপে পব্যালোচনা করি, 
দেখিলে দেখা যাইবে যে, ভগবান, এ লীলাদ্বারা আত্ম-সমর্পণকারী 
গোপিগণের চিত্তের অবিশুদ্ধতা বা অবশিষ্ট জীবভাব ত্রমে বিদূরিত 
করত, তাহাদিগকে সচিদানন্দস্বূপে ব। পরথাত্মময়ীরূপে স্প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন! ত্পর ভগবান, গোপিগণের সহিত একান্মুভাবে 
প্রেমানন্দময় অত্যুজ্জল লীলা প্রকাশ করত, তাহাদিগকে ধন্য ও ' কতার্থ 
করিয়াছিলেন |! : দেবীমাহাঝ্র বণিত চরিসমূহের সুখ ঘটনা'বলীর 


বংশীনাদ-রহস্থয | টি? 


মহিত, শ্রপ্রীবাস-পঞ্চধ্যায়ে বণিত ঘটনাদির বিল্ময়জনক সাদৃশ্য ও মিল 
রহিয়াছে। উভর গ্রন্থে বণিত মৃথা বিষয়সমূহ এবং তৎসম্পকিত 
ভাবাপি, নিয়ে অতি সংক্ষিপ্রভাবে পর পর পাশাপাশি রাখিয়া ধারাবাহিক 








রূপে প্রদর্শন করা হইতেছে। 

এবং দেবী-মাহাজ্মোর বিবরণ, উভয়ই ষট লক্ষণযুক্ত 
শরণাগতির সদ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্টিত। দেবী-মাহাজ্ত্যে স্থরথ 
ও সমাধি যেমন সত্বপগ্তণান্থিত, তীব্র বৈরাগাঘুক্ত এবং ঝধির আশ্রমে 
গমন করিরা শরণাগত,। নেইরূপ ব্রজলীলাতেও গোপিগণ ভগবং 
নলা-দশনে ও আম্বাদনে নব্বপ্রণান্বিত, সংসারে বাস করিয়াও বিষয়ে 
অনাসন্ড ও বৈরাগ্যযুকত। রাসলীলার ভগবানের বংশী-ধ্বনি এবং 
শরান-দগুলে গোপীকৃত প্রথম স্তবটাই-_চণ্ডীতে ্রঙ্াকৃত স্তব। 
ভগবান বংশীধবনি * দ্বারা “কলং বামদুশাং .নাহরং” এই শব্ধ ধ্বনিত 
করিয়াছিলেন_ইহার সাধারণ অর্থ, কামিনীগণের চির শব 
উত্থাপন করিলেন- ব্রঙ্গাকুত স্তবে উহা, যোগনিদ্রারূপিণী মায়ের 
জাগরণী এবং প্রসন্নতাকারিণী শব বা বাকা-বিলাস। এ বংশীধ্বনির 
বিখ্ষে অর্থক+ল+ইঈ+৬ল্ক্রী বা ক্রীং_ ইহাই কামকীজ ব। 
যুগলাত্মক রুষ্খবীজ। এই অক্ষরসমূ্ের ভাবাথ, ষথা-ল- ক্ষিতিতন্ব 


ঈ সাধারণতঃ বাশের বা কাতর বাগীতে ছয়টা ছোট ছি থাকে, আর রনিয়প্রান্থে 
বড় একটী ছিদ্রে বা ফাক থাকে--এই বড় ছিদ্রটী আশ্রয় করিয়াই শিবময় 'ষড়স? বর 
ধ্নিত হয়; এ ফশাকটী বদ্ধ করিলে, সুরের নৃত্য চলিবে না! অথচ সেই ছিদ্রটা 'পো 
ধরার মত অন্যান্য সর বা স্বর প্রকাশে সহীয়ত। করিয়! থাকে । ম্বরজ শ্বরটা শবাকারে 
শায়িত শিবস্বরূপ, আর বাশীর ছয়টা ছোট ছিদ্রপথে ধ্বনিত রি গ| মা প| ধা নি, শিববন্ষে 

ৃত্যময়ী কালী বা প্র্কৃতিগ্থরূপা ! -এইরূপে বড় স্বরকে অবলম্বন করিয়াই অবশিষ্ট ছয়টী 
সবর, মুছছনা বা বঙকার তুনিয় নৃত্যপরায়ণ। হয় এবং সকলকে আনন প্রদান করিয়া থাকে । 
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৪০৪ ্ীশ্রীচণ্তী-তত্ব ও সাধন-রহস্ 


_ ইহা হইতেই পৃথিবী বা ভূলোকের উদ্ভব । ক-্অপ্তব-ইহা 
হইতেই ভব ব1 পিতৃলোকের উতপত্তি। ঈ- অগ্নি বা তেজতন্ব-- 
ইহা হইতে স্ববা দেবলোক সমুদ্বত। এ লাদ- মরুত্তত ;  বাঘুকে 
আশ্রয় করিয়াই নাদ বা শবের অভিবাক্তি ]-ইহা হইতেই মহলোকের 
উদ্ভব! *বিন্দু-শৃন্তমঘ ব্যোমৃতব-ইহা হইতেই জনলোক উদ্ভুত । 
আর দেবী-মাহাত্যো বরন্ধাকৃত স্তবের আদি মন্ত্র “তং স্বাহা তং স্বধা 
তং হি ববটুকার-স্বরাত্িকা 1”--ইহাতে ও রুষ্বীজ ক্লীংনিহিত আছে, 
যথা--(১) স্বাহাঁ-তেজতত্ব ; কেননা উতা তেজতত্বময় ন্ব বাদেবলোক-. 
বাসীগণের পরিতৃপ্রিদা়ক মন্ত্র। (২) স্বধা_অপতত্ব। কেননা উহা 
অপ্তত্বমর ভব বা! পিতুলোকবাসীদের পোষণবস্ত্। (৩) বষটুকার-_ 
ক্ষিতিতত্বের পোষক ; কেননা উহা ক্ষিতিতন্বময় তুলোক বা মন্তাবাসীদের 
কল্যাণপ্রদ বিশিষ্ট যজ্জ। (5) স্বর-মরুত্বব; কেননা নাদ বা 
উদাত্বাদি ধ্বনি, বায়ুর সাভাযোই যথাযথ ধ্বনিত হয়; এক্ন্ উহাতে 
বায়ু বা মরুত্তত্ব প্রকটিত_আর মরুত্তত্বেই মহলোকের স্ৃষ্টি। (৫) 
আত্মিক ব্যোমৃতব; কেননা শূন্তমর "বিন্দু বা শিবনয় নিপিপ্ণ 
আত্ম-্তা্ষই আত্মিক বা শক্তিময় আত্ম | বিশেষতঃ নিঃসঙ্গ ও নিলি 
ভাবই জনলোকের বৈশিষ্ট; স্ৃতরাং শ্ররুষ্ের বংশীধ্বনিতে উচ্চারিত 
লী বীজটার ভাব ও তত্ব, ব্রদ্মাকৃত স্তব-মক্কেরও আনিতে অভিবাকত। 
_ইহাই দেবী-রাসের শবা-তত্ব। | 
নিজকে দীন-হীন দুঃখিত এবং ভগবানকে অলীম অনন্ত ধ্যানাতীত 
গ্রখাতীত এবস্বিধ উচ্চভাব সতত পোষণ বা ধারণা করিলে, তাভার 


সহিত একাত্ম-মিলন বা প্রেম হইতে পারে না। গোপিগণ ভগবানকে 
'পরমাত্মাকূপে ভাবনা! করিতেন এবং নিজ নিজ সম্বন্ধে দীন-হীনভাব 
এবলম্বন বা পোষণ করিতেন--সমান সমান ভাব না হইলে প্রেমের একাত্ম 
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বা সর্বাঙ্গীন মিলন হয় না; গোপিগণের এই প্রকার জীব ভাবীয় হীনতা: 
ব| মলিনভাবই তাহাদের চিত-ক্ষেত্রে মধু-কৈটতের উৎপাতন্বরূপ | 
_ইহাত তাহাদের অবিশ্রদ্ধ অহংভাব। ভগবানের বংশী-ধ্বনির 
আকষণে গোপিগণ সর্ধত্যাগী হইয়া, নিভৃত পূর্ণচন্্-দী্ক শ্রীরাস-ক্ষেত্রে 
সমাগত হইল্নে; ভগবান সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্থরূপ ধারণ করিয়। 
সেখানে অবস্থিত, কিন্তু গোপিগণের চিত্তে, জীব গাবীয় অলিনতা ও 
ভেদভাব থাকায়, এবপ দেশ-কাশ ও পাত্র সংযোগের অপূর্ব মণি- 
কাঞ্চনযোগ সন্তবেঞ্চ তাহারা ভগবানের পহিত আপিঙ্গনবদ্ধ ব| প্রেম 
মিলন না করিরা, দূরে দীড়াইয়া রহিলেন! তখন ভগবান যেন 
তাহাদের আত্ম-সমর্পণের পরমভাব বা আত্মাহুতির তীব্র অন্রপ্রাণতা বা 
একান্তিক প্রেরণ সম্বন্গে_নিদ্রিত_রহিলেন! অর্থাৎ উহ] দেখিয়াও 
যেন দেখিলেন ন।; তাই নিবৃত্তিপরা়ণ গোপিগণকে পরীক্ষাচ্ছলে 
প্রবৃত্তি-পথের ভোগানক্তিতে পুনরাঘ্ধ 'মাস্ম-নিনোগ করিবার উপদেশ 
প্রদান করিলেন। গোপিগণের পর-বৈরাগ্োর প্রতি ভগবানের এই 
প্রকার তাচ্ছিল্যরূ্প নিদ্রীভাৰ দর্শন করিয়া তাহারা ভগবানকে 
“অরবিন্দ-নেত্র বলিয়া সপ্বোধন করিলেন-_পদ্ম, রাত্রিকালে মুদ্দিত্ব 
থাকে, তাই গোপিগণ ফেন অভিমানভরে বলিতেছেন-_-“আপন' 
কপা-নেত্র কি নিশাকালহেতু মুদিত রহিয়াছে? তাই সমীপস্থা আত্ম 
সমর্পণকারিণী কামিশীগণকে আপনি স্দয়ভাবে দেখিতেছেন না”? 
গোপিগণের প্রতি, বিষুরূপী কের কৃপা-দৃষ্টিহীন নিদ্রাভাব দর্শন করিয়া 
এবং জীবভাবীর দীনতাদ্বার। প্রভাবিত হইয়া, গোপিগণ ভগবানকে 
প্রবৃদ্ধ করত, তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইবার জগ্ত, অতি বন্দর স্তৰ 
করিতে লাগিলেন_-অশ্রধারায় বদনমণ্ডণ ও বক্ষ:স্থল প্লাবিত করিয়া, 
বাঞ্পরুদ্ধ-কঠে কাদিতে কাদিতে করুণস্বরে প্রেমভরে গোপিগণ পরমাত্ব- 


৪০৬ রী্্ীচনী-তত্ব ও সা -এহস্ত 


তত্বময় অমৃতস্নাবী অপূর্ব স্তব করিলেন ইহাই দেবী-মাহাত্ো 
নারারণকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য, ধম্মভাব স্থ্টিকারী ব্রহ্মারুত স্তবন্বরূপ! 
_ ইহাঁও দ্েবী-রাসলীলার শকা-তত্ব। 

গৌপিগণ স্তব করা কালীন, শিজেদের দীনত! প্রকাণপূর্বাক, 
ভগস্গানের প্রেম-দীপ্ত বদন মণ্ডল, ন্লকোমল অধর, অভয় কমনীর তস্তদ্ধ় 
এবং শান্তিমর বক্ষ:স্থলের গ্রশংসা করিয়া, দাসীত্ব প্রার্থনা করিলেন। 
দেবী-মাহাজ্মো- ব্দ্ধার স্তবে তুষ্টা হইয়া, তামসী দেবী, ভগবান বিষধর 
নেত্র-নাসিকাুক্ত বদনমণ্ডল, বাহ, বক্ষঃসথল প্রভৃতি প্রধান শক্তিকেন্দ্র 
হইতেই আবিভূর্তা হইয়াছিলেন; আবার রাসলীলাতেও গোপিগণ 
ভগ্নবানের সেই সকল শক্কিনয় স্থানেরই প্রশংসা! করিতে লাগিলেন ! 
তৎপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্তবে মন্তষ্ট হইয়া গোপিগণের প্রতি ও 
সপ্রেম দৃষ্টিপাত করিলেন ! (-_ ভাই চণ্ডীতে বিষ্-জাগরণ )। ২ * 
ভগবান নি শক্তি ফোগমায়াদেবীকে আশ্রয় করিয়া, যতজন গোপ,, 
তত জন রুষ্ণমৃত্তি ধারণপূর্ববক, গোপিগণের লতিত নানাপ্রকার আনন্দ 
বিলাঁপ করিলেন; প্রক্কতপক্ষে রাস-সন্মিলনের এই গোপী কুষ্জ-দিলনে, 
একটা গোপী এবং একটা রুষ্ণ, এই যুগলভাবই পরিবান্ড হইয়াছিল 
বেবী-মাহাত্মোও সব্বগ্তণজাত মধু-কৈটভের তিন একাকী সন্বপ্তৎ 
বিফ, বহুকাল বাহু যুদ্ধরূপ ভাবের আদান-প্রদান করিলেন-8 ৩ 
দেবী-রাসের স্পর্শতত্ব! ব্র্লীলার--গোপিগণের দাশীত প্রভৃতি 
প্রার্থনার অন্তরালে যে জীবভাবীর মলিনত| ছিল, থা] সশ্চিধানন্দনর 
পরঘাত্মার সহিত একাম্ম-মিলনে বাধক বা প্রতিবন্ধকন্বরূপ, সেই 
জীবভাব হরণ করিয়া, ভগবান গোপিগণকে ক্রমে পরদাত্মভাবে 


বিভাবিত করিতেছিলেন--এইকূপে ভগবান গোপিগণের অঙ্গের নান! 
স্থানে, স্বীয় করকমলের প্রেমময় স্পর্শদ্বারা লজ্জারূপ ভেদভাব বা জীব- 


প্লেম-গর্ব ৪০৭ 


ভাব অপসারিত করিয়া, তীভাদের সহিত প্রেমানন্দের একাত্ম-মিলন 
করিপেন_মধু-কৈটভরূপ জীবভাবীর মলিনতা বিদুরিত হইল! 
মধু-কৈটভ বধ হইল। তখন গোপিগণ ভগবানের সহিত একাত্ম- 
ভাবে প্রেমানন নস্তোগ করিয়া, সকলেই ভেজস্বিনীরূপে প্রতিভাত 


হইলেন 1-উহাউ দেবী-মাভাক্রোর গ্রথম চরিত্রে বসিত দেবী- 
রাসলীলা '-ব্রদ-রাসলীলার হ্যার এখানেও শব্দ-তত্ব ও স্পর্শ- 


তত্বের সারুশ্ত অভিবাক্তি ভইরাছে। 

ভগবান প্রদত্ত প্রেমানন্দ-সম্তোগে গোপিগণ গহিবতা। হইলেন এবং 
সংসারের সকল নারী অপেক্ষা তাভার! নিজকে অধিকতর সৌভাগ্যবতী 
বলির! মনে করিলেন; তখন দর্পহারী ভগবান, তাহাদের গর্ব নাশ 
করিবার জন্য, অন্তহিত হইলেন-_এই অহংকাররূপ দর্পণ বা গর্বই 
চগ্ডিতে বঘিত মহিষাস্ুর। এইরূপে মতিষাঙ্ুর দ্বারা আক্রান্ত 
হওয়ায় এবং ভগবানের অন্তধ্যানে গোপিগণের চিত্তের প্রমানন্দময় 
দিবাভাব বা দেব-রাজা নষ্ট ভইল: পুনরার জীবভাবীদর ভেদ ও 
মলিনতা। তাভাদের চিত্ত অধিকার করিলে, তাহারা অতি দীনভাবে 
ভগব!নের জন্থা শোকান্িত। হইলেন । এইরূপে গোিগণের চিত্ব-ক্ষেত্রে 
প্রথমে প্রেম-গর্ধ, আবার পরবন্তী অবস্থার, শোকভাব ও দীনত। আশ্রয় 
করার, রামে আম্বাদিত তাহাদের পরম ভাব পরাজিত ৯ অর্থাত 
উহ্ভা দাঘগিকভাবে চাপ। পড়িল !-ইভাই দেবী-দাহাত্মো মহিযান্থুর 
কর্তৃক দেবগণের পরাভব। 

পরাজিত দেবগণ, ভগবান বিষ শরণাগত হইয়া, অস্থরগণের 
অত্যাচার বুস্তীন্ত সবিস্তারে বর্ণনা করাঞ সকলেই ত্রুদ্ধ হইয়া, রজোগ্তণে 
বিভাবিত হইলেন; তখন তাহাদের প্রত্যেকের শরীর হইতে তেজরাশি 
নির্গত হইয়া উহা এক্াবদ্ধ ভইল এবং তন্মধ্যে সচ্চিদ্রানন্দরূপিণী 


৪০৮ শ্রাশ্রাচণ্ডা-তত্ব ও সাধন-রতস্থয 


জ্যোতির্্ী মহাশক্তি ছুর্গীদেবী আস্ু-প্রকাশ করিলেন পেবগণের 
বিষাদরূপ কালমেঘ অপসারিত হইয়া গেল দেবী-দশনে ভাতাদের 
আনন্দের আর মীমী রিল না তখন তা 
স্ব স্ব অন্্রাদি প্রদান করত, তাতার জর উচ্চারণ করিতে প্রবৃ হইলেন 
দেবীও আনন্দে অট্রহাস্ত করিতে লাগিলেন ভাঙার পরে ভৃমগুল 
অবননিত, কিরীট্‌ রি জা ভি ভুবন । পক্ষে 
রাসলীলাতে__অভি ছুঃখিতা বিতঠী গোপিগণ, ভগবানের নিকটে 
কিরূপ প্রেমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন, কিরূপে নিজেদের বুদ্ধির দোষে 
দর্প করিয়া, দর্পহারী হরিকে হারাইলেন, এইসকল বিষয় এবং ভগবান 
শ্রীরুের স্থধাময় ব্রজলীলাদি পরস্পর আলোচনা করায়, তাহারা কৃষ্ণ" 
প্রেমে উদ্দীপিওা হইলেন! তন গোপিগণ ই্রকুষ্কে স্তব ও প্রার্থনা 
করার পর, ব্যাকুল হইয়া “হা কৃষ্ণ, ত! গোবিন্দ বপিয়। উচ্চৈঃস্বরে 
ক্রন্দনপরারণ| হইলে, ভগবান অপূর্ব মদনমোহন সচ্চিদানন্দময় শ্রীরুষ- 
বিগ্রহরূপে আবিভূতি হইলেন_ তাহার শ্রমুখে হাল্ত বিশ হইতে 


লাগিল! সুধ্যোদরে অন্ধকার যেমন আপনা হইছে তইক্ষণাহ। রি 
হয়, সেইরূপ গোপিগণের বিষাদ-দেঘ অন্থুতঠিত তঞ্ছদার। রা 
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 লাগিলেন_ ইহাই চতীতে দেবগণের জ্যোতিশ্বরী ভগবনীর রন 








স্ব 


এবং শ্রীরাসেও গোপিগণের কৃষ»রূপ দশন !--ইভাই দেবী-মাহস্মোর এবং 
ব্রজ-রাসলীলার বূপ-তত্ব। 
ভগবানের আবির্ভাবে ছুঃথ ও বিষাদরূপ মালিন্য এব; অন্েবখাদ- 


জনিত চাঞ্চলা দূর হইয়া, গোপিগণ মেঘমুক্ত রবির সকার উজ্জল। 
হইলেন--ইহাই দেবী-মাহাজ্মে সহিবাস্্বরের সৈম্যাবধ ; আর ত্রজ- 
রাসের সেই অবস্থার, বূপময় তন ধারণপূর্বক ভগবানের আবিতাবেঃ 


ওষ্ঠ দংশন-রহস্ 


তাভার শ্রীদুখমগুলে কুন্দপুষ্পবৎ দস্থশ্রেণীর অপূর্ব তাস্তবিকাশই দেবী- 
মাহাম্যে দেখগণের পৃষ্পবুষ্টি ্বূপ | ভগবৎ রূপ দর্শনে বিমুগ্ধ গোপিগণের 
কে ভগবানের শ্রাকর-কঘল ধারণ করিলেন, কে রূপ-মাধুধ্য পান 
করিতে লাগিলেন, কেহবা প্রেমশগর্ষে গব্বিতা হইয়া ভগবানকে 
প্রেমানীন করিবার জন্য, আপন ওট্প্রাস্ত দংশন করত, ভ্রকুটি ও 
কটাক্গপাত করিতে লাগিলেন! [-ষ্টহাতে মঙিযান্থুরের ক্রোধমথ 
মুন্টিটী সন্দররূপে প্রনিফিলিত ]| কেহব। উচ্ছিষ্ট তাম্থল যাঞ্তাচ্ছলে 
দাসীত্ব গরার্থন! করিলেন; আাবার কেছব! বক্ষে ভগবানের পদধুগল 
ধারণ করিলেন। এইবূপে গোপিগণ পিভিন্ন ভেদভাবাবলঙ্গী ভইয়া, 
ভগবানের সমীপস্থা হইলেন-_ইহাতে 9 আঅহহভাবের স্তক্ষম সাশিন্য বিভিন্ন 
আকারে প্রকাশ পাইল-_দেবী-মাহাম্মো ভাই মিমাস্থরের বিভিন্ন রূপ 
পারণ ও যুদ্ধ। গোপিগণ উচ্ছিষ্ট তাঘুল গ্রহণ, ভগবানের দর্শন ও 
 স্পর্শনাদিদ্বারা প্রেমাম়ৃত পান করিতে লাগিলেন; £আর ভগবানও 
গোপিগণের প্রদত্ত প্রেমানুরাগরূপ তধ। পান করিয়া পরিতৃপ্ন হইতে 
লাগিলেন 1-ইহাই দেবী-মাহাত্মো দেবীকতক রজোগুণময় মধুপান। 
এইরূপে ভগবানের সভিত গোপিগণেন প্রেমভাবের আদান-প্রদানবূপ 
দ্ধদ্বারা গোপিগণের অহংভাবের সুক্ষ মলিনত! অনেক পরিমাণে বিলয়- 
প্রাপ্ত তইল_মহিষাস্ত্ুর বধ হইল ইহাই দেবী-মাহাত্ে। অর্ধ 
নিক্ঘণন্থ অবস্থার মচিযাস্থর ব্ধ। এইরূপে শুদ্ধভাবপ্রাঞ্ধ গে পগণ, 
প্রেম-সেবাদ্ধার। ভগবানকে পবিতুষ্ট করিয়া, তীহাকে বেষ্টন করত নানা 
প্রকারে আনন্দ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন_-ইহাই মতিষাস্থর বধের 
পর, গন্ধর্বগণের গান এবং অগ্রাগণের নৃত্াম্বরূপ !--এইরূপে দ্বেবী- 
নাভাত্মোর মধাম চিত্রে দেবী-রাসলীলা। সসম্পন্ন 1 

অতঃপর প্রেমান্ুরাগে রঞ্চিত| হওয়ার এবং ভাবাবেশে দগাপিগণের 


৬ 


চিত্তে বিভিন্নক্ধপে ভগবানকে আস্বাদন করিবার ইচ্ছা বা কামন। প্রবল 


৪১০ শ্রাত্রীচণ্ী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


হইল) ভগবানের ম্বকীয় স্বরূপভাবে বিভাবিত নী হইয়া, 'আপন 
আপন ভাব অনুযায়ী নিজ নিজ কামন! পূরণের জন্য, ভগবানকে লাভ 
করিবার ইচ্ছাতে, সকাম ভাব নিহিত থাকে ₹ এতত্বাতীভ পে. কোন 
গোগী, ওষ্টপুট দংখন করিয়া ক্রোধমর ভাবও প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
উহা স্বরূপভাব লাভের পক্ষে বিরোধী বা প্রতিকূল; এজন্ উহা 9 অন্গরতুলা! 
এই কাম-ক্রোধাত্বক আস্থুরিক ভাবই দেবী-মাহাজ্মোর কামরূগী শুস্ত 
এবং তাহারই সহভাবাপন্ন ক্রোধরূপী নিশুভ্ত । ভগবানের প্রতি 
গোপিগণের এবছ্িধ জীবভাবীঘ কাম-কাননা প্রকট হওয়ায়, পুনরায় 
ভগবানের সহিত একান্ত স্বরূপভাব লাভের অন্তরার উপস্থিত হইল- 
ইহাই দেবী-মাহায্সো শিস্ত-নিষ্স্ত কতৃক দেবভাবসমূহ্বের পরাজয়। :. 
অনন্থর গোপিগণ সেখান তইতে মনোহর দৃশ্য সম্বলিত যমুনা-পুলিনে ক 
উপস্থিত হইঘা, 'আপন আপন বক্ষঃস্থলের লজ্জ্ানিবারক উত্তরীয়সমূহ 
একত্র করত, বালুকার উপরে উচ্চ আসন রচন] করিয়া, ভগবানকে 
উহ্থাতে উপবেশন করাইলেন এবং প্রেমানন্দ ভোগ করায়! পরিড়গ্ধ 
করিলেন । তথ্পর তাশাদের মাধো নানা প্রকার আনন্দগ্রদ বাকা-বিলাস 
হইল 1-ইভাই দেবীমাহাজ্মো হিমালয়ের িভিনাচল? বা স্ুশীতল 
শূঙ্গোপরি দেবগণের সমাগম এবং জাহবী-জলে স্নানার্থী পার্বতী দেবীর 


পি 


সহিত কথোপকথন এবং স্তব। অতঃপর গোপিগণের তে কতকগুলি 
সন্দেমূলক প্রশ্ন উদিত হওয়ায়, উ্তা শীঘাংসার হগ্ত ভগব।,ণর সভিত 
গোদ্পগণের কথোপকথন হইল_ ইহাই দেবী-নাভামে। সবগুণময় 
স্থগ্রীবের মঠিত চণ্ডিকা দেবীর শপূর্বব বাক্যালাপ। দেবী, সগীবের 
নিকটে নিজ প্রতিজ্ঞা সঙ্গন্ধে তিনটী ভাবময্ বাকা বা কল্প ব্যক্ত 
করিলেন, যথা-সংগ্রামে জর, দর্প নাশ এবং গ্রতিবল- ইহাতে 
পরমাস্ম্রময় স্বরূপভাব অভিবাক্ত। পক্ষান্তরে ব্রজ-রামে গোপিগণও 


নু 


মীগাংসার জন্ত, ভগবানকে ২৯৯১৯ 
স্বরূপ ভজন, নিস্বার্থভাবে ভজনা এবং ভজনা ঠঢ নী, 
অর্থাং আত্মারাম ব! আপ্তকাম--এই বাক্য ভ্রযও আত্মারাম প্রীরফর্কে 
উপলক্ষা করিয়াই কথিত! স্ৃতরাং ইহাতেও পরমাআুভাব নিহিত ।' 
এই সকল প্রশ্ন দ্বারা গোপিগণের চিত্তে যে সন্দেহ বা অবিশ্বাসের ধৃত 
উদয় ভইয়াছিল (ইহাই দেবী-মাহাজ্মোর ভ্রমান্ধ ধূমলোচন ), তাহা 
ভগবং প্রদত্ত উত্তর দ্বারা অপসারিত হইল-ধুআঅজলোচন বধ হইল । 
ভগবান সন্ধে গোপিগণের সন্দেহ স্মীনাংসিত হ ওয়ার, আরও 
দু্টতার সহিত্ত ভগবানকে আপন আপন ভাব বা কামনা অনুযারী 


৪১৩ 


পাবার জন্য, তাহাদের চিত্তে লোভ এবং মোহ উপস্থিত হইল-_ ইহারা 
দেবী-মাহাত্যের চগ্ড এবং মুণ্ড। তখন, গোপিগণ বিরহ-সন্থাপে 
তাপিত হইয়া, আপ্ন আপন ভাবে ভগবানকে প্রেমালিঙ্গন করত 
প্রশান্তি লাভ করিলেন--ভগবানের শ্রীঅঙ্গের প্রেমানন্দমর স্পর্শে 
তাহাদের লোভ-ঘোহ বিলয়প্রাপ্ত হইল। এইরূপে ভগবানের শর্তি, কারণ- 
রূ্পণী যৌগনায়া বা কালিক! দেবী, গোপিগণের লোভ-মোহ বিলয় 
ইরিনা দেবী-মাহাজ্মো কালিকা কর্তৃক চগ্ু-মুণ্ড বধ। 
গোপিগণের প্রেমানন্দময় ভগবং সেবাদ্বারা রস-তত্বের স্বুবিকাশ 
হইয়াছিল: আর লোভেও রস-তত্বের অভিব্যক্তি [কেননা লোভনীয় 
খাদা ড্রবা দর্শনে মুখে জল আসে 13 বিশেষত; লোভ হইলেই লোভনীয় 
বস্থ পাবার জন্য মোহ উপস্থিত হয় এজন্য বস-তববময় লোভ-মোহ 
পরস্পর সহ ভাবাপন্ন। এতদ্বাতীত, দেবী-নু গ্রীব সংবাদেও বীরভাবাপন্ন 
অপূর্ব স্বরূপানন্দ-রসের অবতারণা হইয়াছে !--ইহাই ব্রজ-রাসলীলার 
এবং দেবী-রামলীলার বূস-তর্ব।। 

তঃপর ব্রজগোপিগণ বিশেষন্ূপে আনন্দভোগ করার জন্য, ভগবাণকে 
মধ্যবর্তী রাখিয়া, পরস্পর হাত ধরাধরি করত তাহাকে বেষ্টন করিলেন । 


ক 


৪১২ | প্রীশ্রীচত্ী-তত্ব ও সাধন-রহস্য 


দেবী-মাভাত্মো চণ্ডিকাদেবী, ঘণ্ট| ও ধন্তকের "জ্য|'শব উখিত করিলে, 
অন্ুরগণ তাহাকে এবং কালিকাকে চতুদ্দিক হইতে দিরিয়া ফেলিল-- 
ইহাতেও সুন্দর সাদশ্য আছে। তখন বিশেষরূপে যুদ্ধ করিবার জন্য, 
্রহ্ধাণী প্রমুখ দেব-শক্তিগণ তথায় আত্ম-বিকাশ করিলেন । শ্রীরাস-ক্ষেত্রেও 
গোপিগণকে বিশেষূপ আনন্দ প্রদানের জন্য ভগবান, যোগমায়াঁশক্তির 
প্রভাবে যতজন গোপী ততজন কুষ্ণরূপে আত্ম-বিকাশ করিলেন । অতঃপর 
এই অপর্ধ রাসলীলা সন্দর্শন করিবার জন্ত, দেবগণ আগমন করিলেন 
দেবীযুদ্ধ দর্শন করিবার কগয, দেবগণের সমাগম হইয়াছিল এবং স্বয়ং শিব 
এই সময়ে দৌতা-কাধা সম্পন্ন করিয়াছিলেন । অতপর রো গ্রণময 
রক্তকীজ ভীবণ যৃদ্ধ-মভোৎ্সব' আরম্ভ করিল-আর এদিকে রাস- 
লীলাতেও, গোপিগণের প্রেমানুরাগ বদ্ধিত তষ্য়া, অনন্ত ভাবোচ্ছাসবূপে 
রা তরঙ্গারিত হইল! তাভার। সী বাদ্য এবং আনন্দের 
আতিশযো নুতাপরারণা ভুইলেন_এই অনন্থ ভাবোচ্ছজাসই দেবী- 
সাহাক্সোর রজোগ্রশাত্মক রক্তবীভ। ভাবের অতিরিক্ত উচ্ডাসে, 
কর্ত,বার কিন্বৃতি বা ক্রটী তয় এবং এরূপ অবস্থার, শ্বূপভাব এবং সত্য 
হইতে বিচাত হওয়াও অসম্ভব নহে এজন্য উহ! অন্ধুর ত্ুল্য। 
রজোগুণাত্মক আনন্দের ভাবোচ্ছাস, অনীম এবং অনন্ত আকারে 
অভিব্ক্ত হইতে পারে, এজন্য রক্তবীজ জাতীয় অস্তরও অন | 
সর্ববিলয়কারিণী কালিকার জ্ঞানমদ্র ম্খমণ্ডলে রক্তবীজ বিলরপ্রাপ্ত 
হইল; আর ব্রজ-রাসে- নৃত্য-গীতাদিযুক্ত ভাবাবেশে পরিশ্রান্ত 
গোপিগণ, শ্রীরু্ধের চন্দন-চচ্চিত অলকাশোভিত পরম রমণীয় গণ্ডে, দিজ 
নিজ গণ্ড স্থাপন করিয়া, বহিম্মু্থী উচ্ছাস পরিত্যাগ করত, বিশ্রামাননদ ৭ 
তন্মরতা লাভ করিলেন 1 এইকপে দেবী-মাহান্মোব এবং ব্রজ-রাসের 
রক্তবীজ বধ হইঈল। পৃথিবীতে রক্তবীজের রক্তবিনু পতিত হইলেই, 
নৃতন রক্তবীজ স্চটি হয়__পৃথিবীর গুণ গন্ধ, শতরাং রক্তবীজে গন্ধ-তত্ব 


নে 


অন্তম্মখী ক্রোধ ৪১৩ 


বিকশিত। ভগবানের প্রেমময় স্পর্শে শুদ্ধ হইয়। এবং শক্তিলাভ করিয়া 
গো পগন পুনরার নৃত্য-পীতপরারন| হইলেন; দেবী-মাহায্মোও রক্তবীজ 


বধান্থে, মাতৃশক্তিগণ রজো গুণময় রক্তরূপ মছ্য পান করিয়া নৃত্যপরারণা 
হইয়াছিলেন। 


রজোগুণময় ক্রোধ অন্থশ্মখী বা ভগবংমুখী হইরা বিশুদ্ধ হইলেই, 
উ5। অন্রাগের দীপ্তি ব প্রেম-পৃজার বিবিধ উপকরণরূপে অভিরপ্থিত 
হয়! তাই ভগবান, গোপিগণের সহিত, আত্ম-প্রতিবিগ্গের মত 
নানারূপে প্রেমবিলাস করিতে লাগিলেন; আর গোপিগণও প্রেমানু- 
রাগে স্থরঞিত হইয়া সুমধুর বাগ্যসহ বিবিধ স্বরালাপ ও ভগবৎ 
গুণানুকীত্তন করত নুতাপরারণ| হইলেন ।__ইহাই চণ্ডীর ₹ঙজোগ্ুণমর 
অন্থম্মুখী ক্রোধরূপী বিশিষ্ট প্রেমানুরাগী নিশুস্তের যুদ্ধ। ভগবৎ- 
প্রদত্ত প্রেমানন্দ সাম্তোগ করিয়া, গে।পিগণ তন্মরত| ও প্রেম-সমাধি লাভ 
করিলেন_ ইহাই দেবী-মাহাজ্মো নিশুস্তের মূচ্ছা। অপূর্ব রাসলীলা 
সন্দশন করিয়া, দেবগণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করত ভগবানের জর- 
গানে দিউ্মগুল মুখরিত করিতে লাগিলেন; এদিকে দেবী-রাসে নিশুভ 
মৃচ্ছিত হওয়ায়, শুস্ত ভীম-বিক্রমে সঘরক্ষেত্তরে আগমন করিলেন-তাহাকে 
দেখিয়া দেবী, শঙ্খ ঘণ্টা এবং “জা” খকে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে 
লাগিলেন। তৎপর নৃত্য-গীতাদি সম্বলিত অন্ুরাগ-দীপ্ত কামনাদি 
পরিত্যাগ করত, শ্রম-্রান্ত গোপিগণ বিশ্রাম গ্রহণ করিলে, ভগবান 
তাহার স্থুশীতল ও স্থকোমল পদ্মহস্তদ্বারা ত্ৰাহাদের বদনমগ্ডল মুছাইয়া 
দিয়া, শাস্তি আনন্দ ও তন্মযত্ব প্রদান করিলেন-_ ইহাই দেবী-মাহাজ্যে 
শুভর মুঙ্ছা। 

অনন্তর তগবান গোপিগণের সহিত জলকেলি আরম করিলেন_- 
গেপিগণ ভগবানকে চতুদ্দিক হইতে জলরাশিদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া 


৪ 


৪১৪ ্রীশ্রীচ শ্রী-তত্ব ও সাধন-রহস্ত 


ক্রীড়াপরায়ণা হইলেন-_এদিকে চণ্তী-লীলায়, নিশুস্ত চেতন! পাইয়। 
বুষ্টিধারার মত শরবর্ষণ দ্বারা দ্বেবীকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন! 
গোপিগণের জলকেলিদ্বারা ভগবান গোবিন্দের অন্তর দ্রবীভূত হইল; 
তখন তিনি অভূতপূর্ব প্রেম-বিলাসদ্বারা গোপিগণের প্রেমানগরাগ সার্থক 
করিলেন- _রজোগুণময় জল-কেলি শেষ হইল; এইরূপে শ্রীরাস-ক্ষেত্রে 
শ্রীকৃষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইরা কোন কোন গোপী দংশন করত, থে 
'ক্রোধময় ভাব ইতিপূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ভগবানের 
প্রেমময় স্পর্শে এবং আনন্দ-বিলাসে চির অবসান হইল 1 দেবী-রাসে৭ 
রজোপগ্তনময় অন্তন্ম্খী ক্রোধেপ্ধ বিষ্বকর বাহা-স্করণাদি বিলর প্রাপু 
হইল ।--এইরূপে ব্রজ-রাসের এবং দ্েবী-রামের নিশুস্ত ভগবংকুপ] 
লাভ করিলেন_নিশুন্ত বধ হইল তংসহ দাভ-শক্তিগণ কতক 
্টবিধ জীবভাবীর অন্ররশ্রেণী বিনষ্ট হগ্রার়, সাধক হ গোপিগণ আছ 


্ 


জীব-ধন্ম এবং অষ্টপাশ হঠতে বিমুক্ত ভইয়া, বিশ্বদ্ধ অবস্থা প্রা 


স্ 


পা 


ইলেন! তখন ব্র-রানে দেবগণ পুষ্পতৃষ্টিছার। ভগবানের পা কারি 
আনন্দ প্রকাঁশ করিলেন; আর দেবী-রাসে জিত তাভাদের 
কাধাশেষহেতু বিশেষভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন! 

অতঃপর ভগবান গোপিগণনহ কুঞ্জ-কাননে প্রবেশ করিনা কুঞ্জ 
কেলি লীলা বিকাশ করিলেন; পত্রপুপনন্রশোভিত কুঞ্জের মৌরছে। 
সহিত ভগবান ও গোশিগণের অঙ্গসৌরভ মিশির। অপূর্ব গন্ধ-তত্তের 
প্রবাহ স্থষ্ট হইল, ভ্রমরগ্ৰণ তথার সুমধুর গ্ষ্ঠন করিতে লাগল 1 
দেবী-রাসে, মায়ের অঙ্গগন্ধে চতুর্দিক আমোনিত ; দেবীর প্রতি শস্তের 
শেষযুক্ত বাকাসমূহও তত্বমর ও ভাবঘয় পুষ্পের সৌরভে বা সুগন্ধে 
ভরপুর ! সর্ক্বোপরি দেবীর স্থমধুর বাক্যাবলী এবং ব্রহ্মজ্ঞানঘর অপূর্বব 
গুঞন_-“একৈবাহং” জগতে অতুলনীয়, - অদ্বিতীয় এবং ভক্তগণের 
কর্ণাযুতম্বরূপ। তৎপর গোপিগণের অবশিষ্ট জীবভাব লয় করিয়া এবং 


বগা 


মহামুক্তি  . ৯. ৪১৫ 


তাহাদের শৃঙ্গার-রসাত্মক্‌ ভাবসমূহ ভগবান নিজ মহাকারণমর দেহে 
সংহরণপূর্ববক 7 কিন্বা ভগবান নিজ আনন্দ-শক্তিকে গোপিগণের অন্তরে 
আবদ্ধ বা সংস্থাপিত করিয়া, তীহাদিগকে পরমাত্মমরী করিলেন। 
দেবী-রাসেও অঙ্গিকা দেবী, নিজ বিভ্ৃতিস্বরূপ নবধত্তিকে আকর্ষণ 
করিয়া, নিজ মহাকারণমর দেঙ্কে লয় করিলেন। জর্ব্বত্যাী শুস্ত, 
ুদ্ব-জ্ঞে আত্বীয় বন্ধু এবং বথাসর্বন্ব আহুতি দিয়া একক হইয়াছেন, 
তন দেবী-লাভের কামনারূপ ভেদ ভাবটী নষ্ট হয় নাই ;_-এখনও 


দেবীকে বলপূর্বক লাভ করিবার কণ্মনা, কামকগী শুস্তের চিতত-ক্ষেত্রে 
তবঙ্গারিত ! এই জীবভাবীর ভেদটুকু নষ্ট হইলেই, পরমাত্মম্ম়ী দেবীর 


সাত আঅভেদভাবে দিলন হইতে আর বাধ। থাকিবে না) তাই এই 
অপর্বন “দারুণ? মুদ্ধ-মহোখদন দেখিবার জন্য, দেবগণ এবং ত্রহ্মষিগণ 
সমাগত | ক্রদে বান্ুযুদ্ধরূপ ভাবের আলমএপ্রদ্ানদ্ধবার, জীবভাবীর 
(ভরটী জগদ্রঙ্গ মা অপলারিত করিলেন- শ্রম্ত পরমাত্মময় মহামুক্তি 
লাভ করিলেন 1-ছীবাহ-পরদান্ধার আহিদ-মিলন সংসাধিত হইল। 
ব্রজ-রাসেও পরথান্বননী বিশ্বদ্ধ গোপক'গনের সভিত সচ্চিধানন্দম্ 
আম্মারীম ভগবানের একাম্স প্রেমশিলন বা আত্মরমণ নাধিত 
হইরাছিল !-ভক্তরূগা গোপিকাগণ প্রেমসাধনার চরম সিদ্ধি লাভ 
করতঃ প্রেনামুত-রনার্ণবে চিরতরে অবগাভন করিরা ধন্তা ও রুতকৃতার্থ। 
হইলেন ! ৃ 
গোপিগণের মহিত ভগবানের একা হ্-মিলন জনিত আনন্দ-বিলাসে 
এব দেবীর সহিত শুন্তের কারণ-ক্ষেত্রে দুদ্ধর্ূপ আদান-প্রদান্ম্ আনন্দ- 
(বিলাল, পঞ্চতত্ব মম্‌ন্থিত গদ্ধতত্বের বিকাশ হইয়াছিল; এতদ্বাতীত, 
এই অপূর্বব লীলাতে সর্বত্র স্বভাবে সকল তত্বের সমাবেশ হেতু» ইহাতে 
গন্ধ-তত্বেরই বিশেষ বিকাশ ও বিলাস লীলায়িত--ইহাই ব্রজ-রাসলীলামু 


০ 


৪১৬ ্রীত্রীচত্বী-তব ও সাধন-রহস্থা 


এবং দেবী-রাসলীলার গন্ধ-তত্ব! এইকপে সকল প্রকার তত্ব, রস 
এবং ভাবের অপূর্ব সমন্বর এবং পরিপূর্ণ সম্মিলন হওয়ায়, মহাশক্তিরূপিণী 
তগবতীর এবং মহাশক্রিমান ভগবানের এই মহাভাবময় পরম লীলার 
নাম_রাসলীল! ! দেবী-মাহাত্মে ইহা দেবী-রাসলীলারূপে বর্শিত 
লীলার়িত এবং উজ্জলীরৃত এইক্রপে চস্তীতে বণিত মহাশক্কির 
লীলা-বিলাসের সহিত, শ্রমন্তাগবতে বশিত সর্ধশক্তিময় ভগবান 
শ্রীরষের ব্রজলীলার অতাজ্জল মধামণিম্বরূপ রাসলীলাটার অপুর্ব 
সমন্বয় ও সামঞ্জন্য-পরিপূর্ণ মিলন বিলমিত 1! 

এই অপূর্ব যুগলনীলা-বিলাসে শক্তি ও শক্তিমানের সর্বপ্রকারে 
একাত্ম ও অভেদভাব স্বপ্রতিষ্টিত হইরাছে। দিদ্ধমহাপুরুষ বা তব্বদশ্ণী 
সাধকগণ, শক্তি শক্তিমান এবং তীহাদের লীলাসমূহকে সর্বত্র অভেদ- 
ভাবেই দর্শন করিয়া থাক্কেন-তীহারা পঞ্চ উপাদনাতে কিন্বা শান্ত ও 
বৈষ্কবগণের মধোও অপূর্বব সামগ্পস্ত ও মিলন প্রতাক্ষ করেন! প্রক্কত- 
পক্ষে শক্তিপৃজা ও শক্তিমানের পৃজাদি আবহমান কাল হইতেই * 
গৃহী এবং গৃহের সর্ববাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য সর্বত্র অভেদভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া 


আসিতেছে । বিশেষতঃ জ্ঞানময় দৃষ্টিতে, সমস্ত দেব-দেবীই ক্রদ্ষময়, 
প্রেমময় এবং সচ্চিদ'নন্দময়জূপে প্রতিভাত হয়1-তাই ভগলান 
শঙ্করাচার্ধ্য সর্ববাদীসম্মত অদ্বৈতবাদী হইলেও, গুরু-গনেশ, শিবশীক্, 
লক্জ্রীনারাহণ, হরি নৃসিংহ, অচাত কৃষ্ণ গোবিন্দ, ভবানী অন্নপূর্ণা, গঙ্গা 
যমুনা প্রভৃতি দেব- -দেবিগণেরও প্রেমভক্তি-সমস্থিত অপূর্ব স্ব করিয়া 


নু * প্রকৃকের প পত্রী কু্মিণী দেবী, তদীয় বিবাহের শ্বলনকাল পূর্বে গতানুগতিক প্রথা 
অনুমারে পুরনারীগণসহকারে ভবানী মায়ের মন্দিরে গমনপূর্ব্ক, দেবীর পুজা সম্পর 
করেন; তখন তিনি মায়ের নিকট প্রার্থন! কগিয়াছিলেন-__“হে অদ্থিকে ! বিদ্বাবিনাশন 
গনেশাদি সন্তানসহ (তোমাকে সতত নমস্কা? করি ; ভগবান. শ্রীকৃষ্ণ আমার পতি হউন; 
তি সর্বমঙ্গলয শিবা, অতএব তুমি হহ! অনুমোদন কর” |! 


& নমশ্চ্ডিকায়ে। 


সাধন-্থগম গ্রস্থাবলী-_ ৩ 
শীতীচঠী-ত মাধন-হা। 
উত্তর খও 


[উত্তম চরিত্র_ প্রেমভক্তি ও আনন্দ লাভ] 
“মুত্যোর্মাইমূতং গময়”_ জন্ম-মরণাদি বিকার হইতে উদ্ধার 
করত, আমাকে আনন্দরূপ অগুতে প্রতিষ্ঠিত কর। 





স্বামী যোগানন্দ প্রণীত। 
গারোহিল যোগাশ্রম হইতে 
সেবক মার্কগু কর্তৃক প্রকাশিত । 
(প্রথম সংস্করণ ) 
সর্বসত্ব সংরক্ষিত ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ মূল্য ২২ দ্বই টাকা" 


ক্গোহবী োগীানলক্ প্রণীত 
সাধন-ন্গম গ্রন্থাবলী-_ 


১। অনাতন-ধর্মা ও মানৰ-জীবন। 
(তৃতীয় মং্করণ ) মূলা--১২ 
২। শ্রীন্রীক্ণ-লীলাগ্বৃত। (দ্বিতীন সংস্করণ ) মূলা_-১ৎ 
৩। শ্ীশ্রীচণ্তী তত্ব ও সাধন-রহম্য-_ 
গ্রথম খণ্ড ১২ মধ্যম খণ্ড ১২ উত্তর খণ্ড ২২ 
যোগানন্দ-লহরী। ( পরিবন্ধিত তৃতীয় সংস্করণ) মূলা-॥, 
€। ছেলেদের দেবদর্শন। (দ্বিতীর সংস্করণ ) মূলা, 
৬। হুরিদ্বারে কুম্তমেল! ৷ (চতুর্থ সংস্করণ) মুল্য 
বিশেধ প্রাপ্তিস্থান :(১) কাধ্যাধাক্ষ, যোগানন্দ-কুটির-_ 
হহ। 
(২) গ্ক্দাস চট্টোপাধ্যার এপ সন্স-_ 
২,৩/১/১নং কর্ণতয়ানিস স্্াট, কলিকাতা 
__. অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান £_ গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় পষ্টব্য। 


সই 


3 


উদয়ন প্রেম, ময়মনসিংহ | 
প্রিন্টার--ঞ্রীধীরেন্দ্রন্্র দে। 


৬]॥॥॥]॥॥॥]॥॥]]]|]]]]॥॥|॥ 
ভলুস্নল্স?! 


যু] 


| 


নিা-পাম-প্রাপু ভগবহ সেবা! নির্ত 3 
মদী্ পিতদেব জগবন্ধু এবং মাতৃদেণী নিত্য সুন্দরী 
ীইিরণ-সরে(রুচেখু। ই 
ন্েহময় পিতঃ! 
আমার আষ্টমবনককালে তুমি স্বর্গে মা গ্রুয়াণ করিয়াছিশে। 


ঘকন্িপর পহসর তোমাৰ সর্দলাভের সৃতি হারপটে অঙ্কিত, | 


রে বার 


হাতে সনে আহে ভুনিই এই দীনের হদরশেছে বা্মীভাব 


| 


১০৭ 

এ 

কি 
€ 


! 
! 
[ 


১ক্ষি-নীভ রোপণ করিঘাছিলে উচ্ভা অস্কুরিত ভর 
বটমানে কি আকার বার) করিয়াছে। আএব্ঘরে উদ্তঃ 
দুষ্ট! -এজপ্য যোগাযোগোর বিচার না কিয়া তোমার দেএা 
পরমধন সহযোগে প্রাপ বন্ত, আজ ভোমারই উদ্দেশে এমর্পণ ইল 


লি 
পপ 
সস 
ক 
রক 
পি 
[কার 
আস 
সপ 
বি 
সস 
শি 
০০০০ 
স্্পশি 
পা 
রসি 
সপ 
পি 
সস 
শ্্শু 
পি 
শপ 
গজ 
পপ স্্্প 
পপ 
সপ 
চর 
০ 
সস 
বস 
আপ 
পপ 
পপ 
সপ 
2 
2 শপ 
মুসল 
০ 
হু 
শুক 
স্পপ 
সপ 
সস 
পি 
স্পেস 
পে 
স্পেস 
কা 
্্ 
লন 
পপ 
০০ 
পা 
স্পট 
শিপ 
হল 
পপ 
সত 
্পস 
শু 
স্্্্জ 
শি 
শলি 
লুুস্পদ 
পপ 
টে 
হু্্স্পক 
সপ 
চা 
পল 
এক 
শপ 
লে 
সপ 
স্্্প 
লস 
হু 
শি 
2 
স্পি 
সপ 
শি 
৮ 
রাজার 
০ পোসপাে 
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সদ 
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পি ৭৬ . - ০ রি 
করিলাম | এশ্থমোর মনো অবস্থান করিলেও্, মাধুযামাগিত 


লু 
ক্লে 
সি 


এবং নিলিপু ছিল, তোমার চিত্ত _সনুদ্বৎ বিশাল, দ়াদাগিনে। 


রর 


এবং অভান্ওবতান পণ ছিল, তোমার প্রাণ উঠ, এক্ষণে 
মিশ্র দিবা মহাভাবে বিভাবিত; তাই ভরসা আছে, 
অকিঞ্চনের ক্ষ দান, হোমার নিকট উপেক্ষিত হইবে না। 
ক্লেহময়ি মাতঃ! 

শৈশবে পিকউহারা। হইলেন, তোমার অফুরন্ত সেহ-ধার! 
পিতদেবের অভাব বুঝিতে দেয় নাই 1-অনন্থ ঝঙ্কাবাতের মধোও 


৯ 
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সপ 
পপ 
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সস্পাসস 
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কি 
সস 
শ্্মপ 


2/001101111 01 


হস 
সস 
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লাাাা]]]া্া]]] 


এড ত 


ন্ 


ঘর ফযকফারাাকা । 
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আামাকে দুকে কারথা সহ বঙ্গ কাবরিঝাছন, আল একনাহ 
পুল বিধায়। আমাকে কতই না আদর যত্ব করিতে--আমিই যে 
ছিলাম তোমার, “সবে ধন নীলমণি” তথাপি অরুতজ্ঞের মত 
তোমার বুকে শেলাঘাত করত যখন সংপার তাগ করিয়া চলিয়া 
যাই, তখন তুমি আমাকে কিরাইবার চেষ্টায়, কত স্থানে 
ঘুরিয়াছ_-কত তীর্থ পধযটন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস এবং অশ্রপাত 
করিয়াছ! পরিশেষে ৬ কাশীধামে বাম করিয়াও, আমার চিন্তা 
পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া, “অতি দুঃখিত" হইয়াছিলে__ 
তখন বাব। বিশ্বনাথ, তাহার চিরশান্ছিময় অভয় শ্রপাদপন্সে 
অচিরে শাশ্রর দান করত, তোমাকে দিবা-ধামে লইয়া যান । 
করুণামরি মা! তোমাকে কাদাইর| যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়া- 
ছিলাম, তাহার যং কিঞ্চিৎ ফল, তোমার স্মৃতিতর্পণে উত্স 
করিয়া, আজ আশ্বস্ত বোধ করিতেছি। হতভাগ্য সন্তানের 
অপরাধ ক্ষমা করিয়া, সেহ-দুষ্টি এবং দিব্য আশীর্ববাদ বিতরণ 
করিও-_ইহাই শেষ অন্তরোর | 
জগজ্জননি ভগবতি ম]1! 

তোমার কত সুযোগা ৪ রুতী সন্তান থাকা সব্বে্, তুমি 
স্বেচ্ছায় যে গুরুতর ভার, এই অযোগা অকুতী সন্তানের উপরে 
যন্ত করিয়াছিলে, সেই গুরুভার বণ করত গন্তবা স্থানে 
পৌছিয়া, তোমার মঙ্গলমর ইচ্ছা সথসম্পন্ন করিতে পারিব কিনা) 
এবিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ছিল, কিন্তু তোমার এবং শ্রপ্তরুদেবের 
অহেতুকী রুপায়, তোমার প্রদত্ত দিব্য প্রেমোপকরণসমূহ আজ 
বিশ্ববাধীর হস্তে প্রদান করিতে সক্ষম হয়া, বিপুল আনন্দ 


রী 77077777111 


|] 


রি 


রী 
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এবং অনন্ত প্রশান্তি লাভ করিলাম! মা জগদন্বে! তোমার 
স্থমঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক্‌। এক্ষণে তোমার নিকটে শেষ প্রার্থনা_- 
ভবের অনিত্য খেলার অবসান করিয়া, তোমার অভয় নিত্য 
প্রেমানন্দময় ক্রোড়ে স্থান প্রদান করত, এই সন্তানকে ধন্য ও 
ককতার্থ কর !_আমি আত্মহ্ার৷ হইয়। যেন তোমাতে অচিরে 
বঙ্গ-নির্বাণ লাভ করি। ও নমশ্গ্রিকারৈ। জয় মা আনন্দমণী ॥! 


তোমাদের চির-ক্সেহে বর 


8100॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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3] 
ভ্রম সংশোধন । 


সতর্কতা ও যত্ব নেওয়া সত্বেও, দূর হইতে কতকাংশ 
প্রুফ দেখা হেতু এবং সংকাঁধ্য বিদ্বসঙ্কুল বিধায়, এই 
গ্রন্থের প্রত্যেক খণ্ডেই কোন কোন স্থানে মুদ্রাকর 
ভ্রম বা বর্ণীশুদ্ধি রহিয়া। গিয়াছে; এতদ্বাতীত মুদ্রণ 
করা কালীনও কোন কোন স্থানের অক্ষর নু 
যাওয়ায় বিভ্রাট ঘটিয়াছে। আশা করি, সুধী ও 
সঙদয় পাঠকগণ, স্বীয় উদাধা হণ এই সমকল ভ্রম 
₹শোধন করিয়। লইবেন | 
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্েছে গ্রহাধিকার ৩৩১. 
জীরন-ত্রীর সাধনা. 


বিপরীত ভাব রর ৃ 
অুয়োদশ অধ্যায় 


নিক 


ও শপ 


| শতি-সমূ্ ও গতি-রহম্য 


৩৪৪ । ৩৪৫ 
বিজ্ঞানে শিবশক্কি-তত্ব ৩৪৬ । ৩৪৭ 
পঞ্চবিধ খণ 
প্রতিমা পূজার শেষ্ঠতব 
দেহে নৈমিষারণ্য 


৩৪৪৯ 
৩৫৩ 
৩৫১ 
৩৫৭ 
জীবন্মুক্তি ৩৫৪৯ | ৩৬০ 
উত্তম চরিত্রে জিগুগ লক্ষণ 

৩৬৩ 1 ৩৬৪ 


উপসংহারে বক্তব্য 
পরিশিষ্ট 

গীতা ও চণ্তীর সমন্বয় 

ব্যক্তিগত জীবনে গীতার সাধন-স্তর 


৩৬৪-৩৬৭ 


৩৬৯-৩৮৪ 


৩৭২-৩৭৪ 
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৩৮৫-৩৯৮ 
দে্বী-রাসলীলা ৪০ ১৪১৭ 
সপ্তশতী রহস্ত্ধয়া. ৪১৮-৪২২ 


রা 


৬ 


উত্তম চরিত্র 


ও নমশ্চণ্ডিকায়ৈ | 

উত্তমচরিত্রস্য রুত্রখষিঃ।  মহাসরম্বতী : দেবতা । 
অনুষ্টপছন্দঃ। ভীমা শক্তি; । ভ্রামরী বীজম্‌। সূষ্যস্ততবম। 
সামবেদস্বরূপম।  মহাসর্বতীগ্রীত্যর্থম উত্তমচরিত্রজপে 
বিনিয়োগঃ ॥ 
ধ্যানম্‌-_ 
_. ঘণ্টাশুলহলানি শঙ্খমুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কং, 
হস্তাজৈর্দরধতীং ঘনাস্তবিলসচ্ছীতাংশুতুল্য-প্রভাম্‌। 
গোরীদেহসমুন্তবাং ত্রিনক্ষনামাধারভূতাং মহা- 
পূর্বামত্র সরম্বতীমনতজেচ্ছুস্তাদিদৈত্যাদ্দিনীম্‌ ॥ 





রুদ্র খাষি__আধ্যাত্বিক জগতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের চণ্ডী- 
সাধন! দ্বার সাধক. সত্যে ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এক্ষণে তৃতীয় 
স্তর কারণাংশে।. সাধকের চিত্র-ক্ষেত্রে কারণাংশে বা বীজাংশে যে 
সকল আস্রিকভাব বা বৃত্তি লুক্কায়িত আছে, তাহা আত্ম-সমর্পণকারী 
সাধকের পক্ষে, জ্ঞানময় ভ্রিলোচন রুদ্রদেব খুঁজিয়া বাহির করত বিলয় 
করিবেন_-এজন্ত তমোগুণাত্মক মঙ্গলময় রুত্র, এই চরিত্রের প্রষ্টা বাম 

মহাসরস্বতী দেবতী-নিবৃত্থিপরাবণ সাধকের চিত্তের বীজাংশে 
অবস্থিত মালিন্য ব! চাঞ্চল্য, "কোন কারণে ফুটিয়া উঠিলে, তিনি রুদ্র- 
তেজে উহা! বিলয় করিতে কৃতসংকল্প হন: এজন্য তিনি বাহিরে সত্ব- 
'ণময় হইলেও অন্তরে তমোগ্তণাস্বিত এবং লয়কারীরূপে বিরাজ করেন 
-ইহাই মহাসরম্বতীর প্রভাব এবং স্বভাব_-এজন্ব মধ্যম চরিত্রের 
দ্বেবতা, জানবৃদ্ধা মহাসরন্বতী। 


অনুষ্টপ ছন্দ__খথেদের মতে, অনুষ্টপ ছন্দে মন্ত্র পাঠ করিলে, 
পাঠকের ন্বর্গ বা পরমাননদ লাভ হইয়া থাকে । এজন্য রাজা স্বরথের 
এঁহিক ও পারত্রিক স্থখলাভ, সমাধি বৈশ্টের মোক্ষ বা পরমানন্দ লাভ 
প্রস্তুতি ব্যাপারে এবং মহাশক্তির অনন্ত আনন্দভাবের, অভিব্যক্তিযুক্ত 
উদ্তম চরিত্রের ছন্দ__অনুষ্ট প। | 


ভীম। শক্তি-_ভীগা, সাধকের সং অসং ভাব প্রলয্নকারিণী তামলী 
কালিকা মৃত্তি; অতিরিক্ত ভাবোচ্ছাস, কর্তব্য পালনে বাধা জন্মায়, 
আর স্বরূপত্ব লাভের পক্ষেও উহ! বিরোধী; এজন্য এসকল সত্বগুণজাত 
রক্তবীজন্ূপী ভাবোচ্ছাস ও চাঞ্চল্য ভীমা ম গ্রাম করিয়া লয় করেন, 
এজন্য উত্তম চরিত্রের শক্তি-__ভীম। 


ভ্রামরী কীজ- ভ্রমর বা মধুকরের ন্যায় খণ্ড খণ্ড আননরূপী 
মধু-বিন্দুসমূহ আহরণপূর্ববক একত্র করত, প্রেমাননদের অম্বতময় মধুচত্রু 
নিশ্মাণ করিতে হইবে; আর রজোগুণের অন্ম্ম্থী শক্তিদ্বারাই রজো- 
গুণময় বহিম্মুখী উদ্বেলন নষ্ট করিয়া, উহ! প্রেমানুরাগে পরিণত করিতে 
হইবে--ইহাই ভ্রামরী-শক্তির কাজ। উত্তম চরিত্রে এই সকল ভাব 
অভিব্যক্তি, এজন্ত উহার বীজ বা কারণ- ভ্রামরী ৷ | 


সুধ্য-তত্ব-_আদিত্যের ত্রিগুণময় শক্তি বাঁ তেজ দ্বারাই জীবাত্মার 
জীবভাব অপসারিত হইয়া আত্মুভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সাধক, পরমাত্মা-. 
রূপী সুর্যের তনয় সাবর্ণিরূপে প্রতিভাত হন। মধ্যম চরিত্রে সাধক 
সর্ববতোমুখী তেজ বা শক্তিসমূহ সংহরণ করিয়া আত্মস্থ হইয়াছেন; এক্ষণে 
আত্মারাম হইবার জন্ত, চণ্তীর তৃতীয় স্তরের সাধনা । এই অবস্থায় জগত- 
প্রবাহের সৃট্ি-স্থিতি-লয়ের অন্যতম কারণস্বরূপ সুরধাদেবের অসীম প্রভাব 
বা শক্তিসমট্রিকে জাত হইয়া, সর্বত্র আননা-প্রতিষ্ঠা কর! প্রয়োজন; 





রি রর ্ |  আউচতী-ত ঙস নাইন 


কেননা কূর্যাই জগ সর্কবিধ কারে দেঁবতাগণের ঈইিক & 1 এজ্ত 
কেহ কেহ ূর্ধাকে দেবভীব সমূহের সমষ্টিরপে বর্ণনা করিয়া খাকেন। 

কেহবা আদিতা অর্থাৎ মূলত্্সপে গণ্য করেন; আবার অসীম গ্রভীব- 
সমপন্ হু্াকে জীবগণের আত্মারপেও ক্ষযোতিবশান্ে বর্ণনা করা হইয়াছে। 
হ্রধ্য সকলের বন্ধুতুলা, এজন তাহার অন্ত নাম মি. এই মিত্র শখ হইতে 
মিতু এবং মিতুর অপভ্রংশ “ইতু” নামেও সুরের পৃজ! প্রচলিত আছে।] 
নিবৃত্তিপরায়ণ চণ্ডী-মাধকের সর্ববিধ শক্কিময় কার্যে, আনন-প্রতিষ্ঠাই 
লক্ষ্য এবং অন্ততম কর্তব্য। এইসব কারণে উত্তম চরিত্রের তত্ব_ হৃরয্য। 

সামবোদন্বরূপ-_এই চরিত্রে, জ্ঞান এবং শক্তির প্রেমময় অনন্ত 
আনন্দ-বিলাসদ্বারা সাধকের তন্নয়ত্ব লাভ বা স্বরূপত্ব বিকাশ হয়) আর 
সাম-বেদেও হুগ্রন্থিত এবং ছন্দের সহিত সুসজ্জিত মন্ত্রমূহ তালমানলয়ে 
গীত হইলে, তত্ত্ব বা স্বন্পত্ব প্রদান করে; এজন্য উত্তম চরিত্রের 
্বরপ-সাম বেদ। সত্বগুণমহ্রী মহাসরম্বতী শরণাগত সাধকের 
চিদক্ষে্রের বীজ্াংশে অবস্থিত আস্থুরিক ভাবসমূহ বিলয় করত, 
সাধককে অভীষ্ট বাযোক্ষ ফল প্রদানে ধন্য ও কৃতার্থ করেন; এজন্য 
তাহার প্রীতি উংপ'দনের নিমিত্ত, উত্তম চরিত্র জপের বাবস্থা। 


০০০০ 
সবেগে প্রবাহিত হয়; র্াতেজে পৃথিবীর শ্কোৎপাদিকা শক্তি জে) আবার সু্যাতাগে 
কাষ্ঠাদি বিশুদ্ধ হইলে, অর পরচ্জলনে মহায়ত। করে। তাপে সম হইতে জল 
বাম্পাকারে উিত হই, পরায় সেঘ-লরগে ৃথিবতে বাঁধ হয, না পৃ 














গিয়াছেন 1. আর মাতৃভাবে সিদ্ধ রামপ্রসাদও গাহিতেন-_“কালী হলি 
মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃদ্দাবনে”; “হাদয়-রাস-মন্দিরে, দীড়া মা 
জিভঙ্গ হয়ে। হয়ে বাক] দে মা দেখা, ্রীরাধারে বামে লয়ে |” 
এক্ষণে, যাহার অহেতুকী কুপায় দেবী-মাভাত্মোর এই তত্ব-স্থধাময় 
ব্যাখা, পরিপূর্ণত্ব লাভ করিয়া, আজ জগতবাসীর কল্যাণার্থে প্রকাশিত ও 
প্রচারিত হইল, যিনি মানুষী তন্থ আশ্রয় করত, গুরু-মৃদ্তি ও গুরুশক্তিরূপে 
“ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া, শিষ্যগণকে করুণার বন্তায় প্লাবিত ও অভি- 
সিঞ্চিত করিয়া, পরমানন্দ প্রদানে ধন্য ও কৃতার্থ করেন-_যাহার উদ্দেশে 
মহাকবি কালীদাস আত্ম-নিবেদন করত বলিয়াছিলেন__“জগতঃ 
পিতরৌ বন্দে পার্বাী পলমেখনৌ" ; সেই জগতপিতা জগদগ,কু জ্ঞানময় 
ভগবান ভব এবং জগন্মাত। ভগবতী তবানীর অতুল রাতুল অভয় 
প্রীচরণকমলে দগ্ুব প্রশাম করত, এই গ্রস্থেব উপসংহার করিলাম । 
কর্পুর-গৌরং করুণাবতারং সংসার-সারং ভূজগেন্্রহারং । 
সদ| বসস্তং হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানীসহিতং নমাঁমি ॥ 
প্রীগুরুং পরমানন্দং বন্দে সানন্দ-বিগ্রহং । 
যস্ত সান্গিধ্য মাত্রেণ চিদানন্দায়তে তন্তু? ॥ 
ইতি ময়মনসিংহাখ্য-নগরবাস্তবা-গারোহিল-যোগাশ্রমাধ্যক্ষ 
স্বামি যোগানন্দ কৃতায়াং তত্ব-সুধাখ্যায়াং বঙ্গভাঘা শা? 
দেবী-মাহাত্ম্ম্‌ সম্পূর্ণম। . 
ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ে ! 
ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ র্ণমুচাতে | 
পুত পূর্ণমাদায় . পূর্ণমেবাবশিষ্যাতে | ূ 


হরিও' তৎসৎ !! | 
ও' শাস্তিরেব শাস্তিঃ ওম্‌ 11! 


রি 


.. শ্রাধানিকরহম্যম। 
অন্য শ্রীসপ্তশতীরহ্তত্রযস্ত ব্রহ্ষ-বিধু-রুত্রা খষয়ঃ। মহাকানী- 
সহাল্মী-মহাসরম্বত্যো দেবতাঃ। অনুষ্টপন্দঃ। , নবচুর্গা-মহা- 
লক্্ীবাঁজম্‌। শ্রং শক্তি:। অভীষ্টফল-সিদ্ধয়ে মপ্তশতীপাঠান্তে জপে 
বিনিয়োগঃ। 

রাজোবাচ ॥ ভগবন্নবতারা মে চণ্িকায়ান্্বয়োদিতাঃ | এতেষাং 
প্রকতিং র্ধন্‌ গ্রধানং বক্তমর্থসি॥১1 আরাধাং যন্সা দেবা: স্বরপং 
যেন বৈ দ্বিজ। বিধিনা ব্রহি মকলং যথাবত প্রণতন্য মে ॥২ খধিরুবাচ। 
ইদং বৃহস্ং পরম্মনাখ্োরং*, প্রচন্ষ্যতে ! ভক্তোহমীতি ন মে কিঞ্চিং 


চি 8880088০ 
বটি অরাধিপ ।৩| সর্বা্তান্া মহালক্্ীক্িগুণা পরমেশ্বরী। লক্ষা- 
লক্ষ্্বরূপা সা ব্যাপ্য কৃংস্ং ব্যবস্থিতা 18 মাতুলিঙ্গং গদাৎ খেটং 
পানপাত্রঞ্চ বিভ্রতী। নাগং লিঙ্গঞ্চ যোনি বিভ্রতী নৃপ মৃর্ধনি ॥৫। 
তপ্কাঞ্চনবর্ণীভা তণ্তকাঞ্চনভূষণা | শুন্যং তদখিলং স্বেন পুর্য়াধাস 
তেজসা।৬। শূন্যং তদধিনং লোকং বিলোক্ পরমেশ্বর | বঙ্তার রূপ- 
মপরং তম্সা.কেবলেন হি ॥৭॥ সা ভিননাঞ্জনসঙ্কাশ। দষ্রাঞ্চিতবরানন|। 
বিশাললৌচনা নারী বভৃব তন্ুমধ্যমা ॥৪| খড্তা-পান্র-শির:-খেটেরল- 
্কত-চতুূজা।  কবন্ধহারমুরসা খিত্রাণা নিরন। শ্র্গমূ॥৯॥ সা প্রোবাচ 
মহালক্্ীং তামসী প্রমদোত্তমা । নাম কণ্ম চ মে মাতর্দেহি তৃভ্যং নমো 
নমঃ 1১০ তাং প্রোবাচ মহালক্্ীস্তামসীং প্রামোদতমাম্‌,। দ্দামি তব 
নামানি যানি কর্মাণি তানি তে ॥১১॥ মহামায়া মহাকাবী অঞ্জনা 
ক্ষুধা তৃষা । নিদ্রা তৃষ্ণা চৈকবীর। কালরাত্রিছরতায়া ॥১২। ইমানি তব 
নামানি প্রতিপাদ্ানি .কক্মভিং। এভিঃ কর্মাণি তে জ্ঞাত্বা যোইহধীতে 
সোহ্গতে নুখম্‌ ॥১৩॥ তামিত্যক্ত। মহালক্্ীঃ স্বরূপমপরং নৃপ । সববা- 









পপি 


& এই রহস্য তত্বাদবেষীগণের আন্বাস্ত এবং অতিশয় গোপনীয় বলিয়! খধি কর্তৃক 
উল্লিখিত হওয়ায়, উহীর বঙ্গানুবাদ প্রদানে বিরত থাকিলীম | এখানে মন্ত্রে আছে 
পরহ্তাং পরমমনাখোসং' : “চস্তোহদুপন্তি? র্তি-রহন্তে আছে--“গুহাদ্‌ গুহতর; 
মহৎ” | নী এ 








ধারিশী। সা বব বরা নারী টন চস! ৬ 1১৫। সপ 
মহাবারী ভারতী বাক্‌ সরন্বতী। . আর্ধ্য ত্রাঙ্গী কামধে্্ষেদগর্ভা চ.. 
বীশ্বরী ॥১৬। অথোবাচ মহালক্ষমী ম হাকা্ী সরশ্বতীমৃ। যুবাং জনয়তাং 


দেব্যো মিথুনে স্বান্রূপত: ॥১৭॥ ইতুযাক্ত1 তে মহালক্মী: সসঙ্জ মিথুনং 
্বযম। হিরণাগভৌ রুচির স্ত্ীপুংসৌ কমলাসনোৌ ॥১৮। ব্রদ্ধন্‌ বিধে 
বিরিঞ্চেতি ধাতরিত্যাহ তং নরম্‌। শ্রী: পদ্মে কমলে লক্ষমীত্যাহ মাতা 
সটিয়ঞ্চ তাম্‌ ॥১৯। মহাকালী ভারতী চ মিথুনে স্থজতঃ স্মহ। এতযো- 
রপি বূপাণি নামানি চ বদামি তে ॥২০| নীলকণ্ঠং রক্তবাহং শ্বেতাঙ্গ 
চন্রশেখরম্। জনগ়ামাস পুরুষং মহাকালী সিতাং স্্রিঘম্‌ ॥২১| স রুদ্র 
শগ্কর; স্থাপুঃ কপদ্দী চ ভ্রিলৌচনঃ | ত্রয়ী বিদ্যা কামধেনুঃ সা স্ত্রী ভাষা- 
ক্ষরা স্বর! 1২২॥ স্রস্বতীং স্ত্িরং গৌরীং কৃষণ্চ পুরুষং নূপ। জনয়ামাস 
নামানি তয়োরশি বদামি তে ॥২৩॥ বিবুর কষে হধীকেশো বাসুদেবো 
জনাদ্দিনং | উম? গৌরী সতী চত্রী শ্ন্দরী সুভগা শিব ॥২৪॥এবং যুবতয়ঃ- 
সছ্যঃ পুরুষত্ব প্রপেদিরে | চক্ষুমঘন্তোহনুপশ্যাস্তি নেতরে তদ্বিদো জনাঃ ॥২৫ 
্রহ্ধাণে প্রদাদো পত্তীৎ নালক্ষমীনপ ভ্ররীম্। কুদ্রার গৌরীং ব্রদাং বাস্থ- 
দেবায় চ জিয্ম্‌ ॥১৬॥ স্বর সহ সন্তু (বিরিঞ্কোহগ্ুমজীজনৎ | বিভেদ 
ভগবান্‌ কুদ্র স্তদগৌধা সহ বীষাবান্‌ ॥২৭॥ অগুমণ্যে প্রদানাদিকাম্য- 

জাতমত্ৃন্ন প। মহাভৃতাত্মকং সর্ববং জগৎ স্থাবরজন্দমম্‌ (২৮॥ পুপোষ 
পালরামাস ভন্তক্ষা। সহ কেশবঃ। সংজহার জগৎ সর্ব সহ গৌষা। 

মহেশ্ববঃ ॥২৯॥ মভালক্ষ্রীর্মহারাজ সর্ধবসত্বময়ীশ্বরী। নিরাকার] চ.সাকারা 
সৈব নানাভিদানভূৎ ॥৩০॥ নামাথবমিকোমা নানা নান্তেন কেনচিৎ ৩১1 
ইতি শ্রীমার্কপ্ডেযপুরাণে প্রাধানিকরহস্তং সমাপ্তম্‌ ॥ 


অথ বৈরুতিক-রহস্যম্‌। 


খযিরুবাচ ॥ ত্রিগুণা তামসী দেবী সাত্তিকী যা ত্বয়োদিতা। সা 
শর্ববা চণ্ডিকা দুর্গা ভত্র। ভগবতীধ্যতে ॥১। যোগনিত্রা হরেরুক্তা মহা- 
কালী তমোগ্ুণা। মধুকৈট ভনাশার্থং যা তুষ্টাবান্জাসনঃ ॥২। দশবক্ত] 


৪0 উতীক্ ও সান 


 বলভুর্জা ঈশপাদামনপ্রভা। কীনা রাজমানা ' জিংশঞ্জৌচনমালয়া' (৩ - 
করনা সা ভীমরূপাপি ভূমিপ। বপলৌভাগ্া্ান্তীনাং সা প্রতিষ্ঠা - 
 মহাজিয়া 881 'বড়া-বাণ-গদা-শৃল-শঙ্ঘ-ক্র-তৃশুততিভূং। পরিষং কান্মুকং 
শীর্ষং নিশ্োতক্রধিরং সবধো |৫॥ এষা সা বৈষ্ণবী যায়! মহাকালী 


দুরতায়া। আরাধিতা বসীকুধ্যাং পৃজাকর্তস্চরাচরম্‌ ॥৬। সর্বদেব- 
শরীরেভ্যো যাবিভূতামিতপ্রভা। ত্রিগুণা সা মহালক্ষমী: সাক্ষান্মহিষ- 
অ্দিনী 1৭ শ্বেতানন। নীলভূজা সুশ্বেতস্তনমগ্ডলা । রক্তমধ্যা রক্তপাদা 
নীলজজ্ঘোরুরুমমদা |৮| এ চিত্রমাল্যান্বরবিভূষণা। চিত্রানু- 
লেপন! কাস্তিরপ-সৌভাগা-শালিনী ॥৯॥ অষ্টাদশতৃদ্জা পূজা! সা সহম্র- 
ভূজা সতী। আযুধান্তত্র বক্ষ্যন্তে দক্ষিণাধ:করক্রমাৎ ॥১০॥ অক্ষগালা 
চ কমলং বাণোহসিঃ কুলিশং গদ1 | চত্রং ত্রিশূলং পরশু; শঙ্ঘো। ঘণ্টা চ 
পাশকঃ ॥১১॥ শক্তিরওুশ্ম্ম চাঁপং পানপাত্রং কমগুলুঃ। অলঙ্কৃততুজা- 
মেভিরাঘুধৈঃ কমলাসনাম্‌ ॥১২॥ সর্বদেবনয়ীনীশাৎ মহালক্ষ্ীমিমাং নৃপ। 
পৃজয়েং সর্ববলোকানাং স দেবানাং প্রূর্ভবেৎ ॥১৩| গৌরীদেহাৎ সমূদ্‌- 
ভূতা ব| সত্বৈক গ্ুণাশ্রর। | নাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুস্তাস্থর-নিবহিণী 
॥১৪॥ দধো চা্রভূজ। বাণানমুপলং শলচক্রভূ২। শঙ্খ ঘণ্টাং লাঙ্গল 
কাম্মুকং বন্ুঠাধিপ ॥১৫॥ এষা সম্পৃজিতা ভক্ত্যা সর্বজ্ঞত্বং প্রযচ্ছতি। 
নিশুসভমধিনী দেবী শুস্তান্বরনিবহিণী ॥১৬। ইতুক্তানি স্বরূপাণি মূর্তীনাং 
তব পাথিব। উপাসনং জগম্মাতুঃ পৃথগাসাৎ নিশামর ॥১৭॥ মহালক্্ীধদা 
পৃজ্যা মতাকালী সরস্বতী । জিরা? পৃঙ্জ্যে পৃষ্ঠতো মিথুনত্রয়দূ 
॥১৮| বিরিঞি স্বরয়া মধো কদ্রে! গৌধ্য। চ দক্ষিণে । বামে লক্ষ্য: 
হষীকেশঃ পুরতো! দেবতাত্রয়ম্‌ ॥১৯॥ অষ্টাশভুজা মধ্যে বামে চাশ্য। 
দশাননা। দক্ষিণেহষ্রভূজ! ল্ীর্মহতীতি সমর্চয়েৎ ॥২০। পূর্ববাদি দলতঃ 
পৃজ্যা অসিতাঙ্গাদিভৈরবাঃ ॥২১॥ : অষ্টাশভূজ| চৈষা ষদা পৃজ্যা নরা ধিপ 
দ্শাননা চাষ্টতুজা দক্ষিণোত্তরয়োন্ভদা ॥২২॥ কালমৃত্যু চ সংপৃজ্ী 
সর্বারিষ্টপ্রশাস্তয়ে যদা চাষ্টকুজ। পৃজ্যা শুস্তাস্থরনিবহিণী ॥২৩॥ নবাস্তাঃ 
শক্তয়; পৃজ্যা স্তথা কুত্র-বিনায়কৌ | নমো দেব্যা ইতিন্তো তৈমহালক্্ীং 
সমর্চয়েৎ, 1২৪॥ অবতারত্রয়ার্চায়াং স্তোত্রমন্্রাস্দাশ্রয়াঃ। অষ্টাদশতুজ! 





্রযহাকাল (লব খোলা জা! 


চৈষা পূজা মহিষযন্ছিনী./২৫। ম 





রী পপাপপানাং র্বালোকমহ্ষরী (২৬ মহতী যেন: জিত: 


স জগৎ প্রতৃঃ। পুজয়েন্দরগতাং ধাত্রীং চণ্ডিকাং ভক্তবৎসলাম্‌ $২৭॥ 


অর্ধ্যাদিভিরলঙ্কাটৈ গন্ধ-পুশ্পৈস্তঘোত্বসৈ: | ধৃপৈদদীগৈশ্ নৈ্‌ বৈ রি 
ভক্ষ্যনমন্থ্িতৈ; ॥২৮॥ রুধিরাক্কেন বলিন! মাংসেন সুরয়া নৃপ। গ্রণা- 


মাচমনীয়েন চন্দনেন স্কগন্ধিনা॥২৯ সকপূরৈশ্চ তান্ব,লৈরডক্তিভাব- : 


পমহ্থিতৈ;ঃ। বামভাগেইগ্রতো দেব্যস্ছি্ীর্ষং মহানথরম্‌॥৩০। পূজয়েন্স- 
হিষং ষেন প্রাপ্তং লাযুজ্যমীশয়া | দক্ষিণে পুরতঃ সিংহং সম গ্রং ধর্শমীশ্বরমূ 


॥৩১॥ বাহনং পুজয়েদ্দেব্যা ধূতং যেন চরাচরম্। ততঃ কৃতাগ্রলির্ত্ব। 


্তবীত চরিতৈরিৈঃ ॥৩২। একেন ব) ম্ধ্যমেন নৈকেনেতরয়োবিহ | 
চবতার্ধন্ত ন জপেজ্জপংশ্ছিত্মবাপু যা 1৩৩1 স্তোজমন্তে: স্ববীতেদাৎ, 
যদি বা জগদন্থিকাম্‌। প্রদক্ষিণ পন কৃত্ব। মৃদ্ধি, কৃতাঞ্জীলঃ ৩৪। 

ক্ষমাপয়েজ্জগদ্ধাত্রীং মুহূমুহরতন্ত্িত: প্রতিশ্্রোকঞ্চ জুহুয়াৎ পায়সং 


তিলসপিষ] ॥৩৫॥ জুহুয়াৎ জিকির চণ্ডিক'ট্র শুভং হবিং। নম 
নমঃ পদৈদে'বীং পৃজয়েৎ স্মমাহিতঃ ॥৬৬| প্রয়তঃ প্রাঞ্চলিঃ প্রহবঃ 


প্রাণানারোপ্য চাত্মনি । স্ুচিরং ভাবয়েদ্দেবীং চগ্ডিকাং তন্ময়ো ভবেৎ 
৩৭॥ এবং বঃ পূজয়েদ্‌ ভক্ক্যা প্রত্যহং পরমেশ্বরীম্‌। তুক্ত1 ভোগান্‌ 
য্থাকামং দেদীসাখুজামপ্র রাহ ॥তপ। যোন পৃজয়তে নিতযং চণ্ডিকাং 
ভক্কবৎমলাম্‌। ভক্মীকৃত্যান্ত পুষ্যানি নি্দিহেৎ পরমেশ্বরী ॥৩৯॥ তস্মাৎ 
পৃজঘু ভূপাল সর্বলোক-মহেশ্বরীম্। যথোক্তেন বিধানেন চগ্ডিকাং 
স্থখমাপ্ম্যসি ॥৪০॥ ইতি ীমারকণডেযপুরাণে বৈকৃতিকরহস্তাং সমাগুম্‌ ॥ 


অথ মুদ্তিরহস্যম। 


খষিরবাচ ॥ নন্দ ভগবতী নাম যা ভবিষ্যতি নন্দজা। সাস্তবতা 
পৃজিতা ধ্যাতা বশীকুধ্যাজ্জগন্রয়ম॥১। কনকোত্বমকাস্তিঃ সা স্থুকান্তি- 
কনকাম্বরা। দেবী কনকবর্ণাতা কনকোত্বমভূষণা ॥২। কমলাম্ধুশ- 
পাশাজৈরলন্কত-চতুভূজা। ইন্দিরা কমলা লন্্মীঃ সা রে [৩ 
ষা ০ নাম দেবী, প্রোক্তা মক্গানঘ। ভন্কাং স্বরূপং, বন্ধ 





চি 


৪২২ ্ শ্রীশ্রীচণ্তী-তত্ব ও সাধন-রহস্য 


শৃণু সর্ববভয়াপহম্‌ ॥8॥ রক্তান্বরা রক্তবর্ণা রক্তসর্ধবাঙ্গভূষণা। বতবায়ুধা 
রক্তনেত্রা রক্তকেশাতিভীষণা ॥৫] রক্ততীক্ষনথা রক্তরসনা রক্তদস্তিক। 
পতিং নারীবানুরক্তা দেবী ভক্তং ভজেজ্জনমূ ॥৬॥ বন্থধেব বিশাল৷ সা 
স্থমেরুযুগলস্তনী। দীর্ধো লম্বাবতিস্থলৌ তাবতীব মনোহরৌ ॥৭ 
কর্কশাবতিকান্তৌ তৌ সর্ববানন্দপয়োনিধী। ভক্তান্‌ সংপায়য়েদ্েবী, 
সর্বকামদুঘো স্তনৌ ॥৮। খড়গং পাত্রঞ্চ মুসলং লাঙ্গলঞ্চ বিভদ্তি সা। 
আখ্যাতা রক্তচামুণ্ডা দেবী যোগেশ্বরীতি চ।৯॥ অনয়া ব্যাপ্মখিলং জগৎ 
স্থাবরজঙ্গমমূ। ইমাং ষঃ পৃজরেদ্‌ ভক্ত্যা স ব্যাপ্লোতি চরাচরম্‌ ॥১০| 
অধীতে য ইমং নিত্যং রক্তদন্ত্য! বপুন্তবমূ। তং সা পরিচরেদেবী পতিং 
প্রিয়মিবাঙ্গনা ॥১১| শাকস্তরী নীলবর্ণা নীলোৎপলবিলোচনা ৷ গম্ভীর- 
নাভিস্ত্রবলী-বিভূষিততনৃদ্ররী ॥১২| স্থকর্কশ সমোভ্তজ-বৃত্তপীনঘনস্তনী। 
মুষ্টিং শিলীমুখাপূর্ণৎ কমলং কমলালর ॥১৩| পুষ্পপল্পব-খুলাদি-ফলাট্যং 
শাকসঞ্চয়মূ। কাম্যানস্তর সৈরুক্তং ক্ষুত্বগু ত্যুজরাপহম্‌ ॥১৪॥ কান্মকঞ্চ 
স্ষুরৎকান্তি বিভ্রতী পরমেশ্বরী। শাক্তরী শতাঙ্ষী সা সৈৰ দুর্গ 
প্রকীন্তিতা নি শাকন্তরীং স্তববন্‌ ধ্যারন্‌ ভপন্‌ সম্পূজয়ন মন্‌ । 
অক্ষযামশ্নুতে শীগ্রমন্পপানাদি সর্বাশ: ॥১৬।  ভীমাপি নীলবর্ণ; সা 
দংষ্রাদশন-ভা্থরা। বিশাললোচনা নারী বৃত্তপীনঘনস্তনী ।১৭। চন্ত্রহাসঞ্চ 
ডমরুং শিরঃ পাক্জঞচ বিভ্রতি । একবীরা কালরাত্রিঃ সৈবোক্তা কামদা 
স্ৃতা ॥১৮। তেজোমগুলদুদ্র্|| ভ্রামরী চিত্রকান্তিভৃং। চিত্রভ্রমর- 
সঙ্কাশা মহামারীতি গীরতে ॥১৯॥ ইত্তা মুর্তুয়ো দেব্যা ব্যাখ্যাতা 
বহ্থধাধিপ। জগন্মাতুশ্চপ্ডিকাদ্াঃ কীন্তিতাঃ কামধেনবঃ | ইদং রহস্য, . 
পরমং ন বাচাং যস্ত কম্তচিৎ |২০। ব্যাখ্যানং দিব্যমুর্তীনামধীঘাবহিতঃ ' 
গ্য়মূ। এতত্থান্ত্ং প্রসাদেন সর্ধমান্যো ভবিষ্যসি ।২১।॥ দেব্যা ধ্যানং 
তবাখ্যাতং গুহাদ্‌ গুহাতরং মহৎ। তন্মাৎ সর্বপ্রযত্তেন সর্বকাম- 
ফলপ্রদ্মমূ ॥২২| সর্ধরূপময়ী দেবী সর্বদেবীময়, জগৎ্। অতোহ্হং 
বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীম্‌|২৩|. ইতি শ্রমার্কগেয়পুরাণে 
খিলাংশে ু্ঠিরহস্যং সমাপ্রমূ। | | 
ও নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ! ও' দেব্যার্পণমন্ত ওম্‌ !! 
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বানি ভ কর্পের পথে, মগ্রসর. রা ফেব নিজ 
ত্র ্ া পৌছা। যা, তাছা। শা্ীর, প্র্ানসহ ুনধরক্ধপে পরদাদিত 
হইয়াছে, ইঙার, আর বিশেষ এইবএয,: ইঙ্থাতে হিন্দুধন্ছে 
শাস্ত্রের সারাংশ অডি সরল, ও প্রাঞ্জল থা বিকৃত ও বিস্তাত্ত ঝরা 
হইন্খাছে। পাঠ রিবে বুবিবেন, ইহা কি ৬ অমূল র্ঘ!-কিিমৃতময 
আননের বাধী ইহাতে নিহিত রহিয়াছে। গে পঙ্ের কিমংশ 
উল্লেখ করা হইল। রঃ 

এই পুস্তকে মন্ত্র লাভের উপাধ, শরু্ি তর, ষম দর পুরি, 
দৈব, আসক্তি ও ভক্তি, নামকীর্ভন, চিতশুদ্ধি ও চিত্ত একাগ্রতা, যু 
সম্পত্তি, চিন্তা ও ঘ্যান, অষ্টপাশ, মুভি পঞ্চ আশ্রয়, সাকার : নিরাকার, 
এ্বধ্য মাধুর্ধা, পঞ্চভাব ও সাধনা, মহাবাকা, চতুব্বংশতি-তত্ব, জীবদেহ- 
রহস্ত, পঞ্চকোঘ, নির্বাণ, সাধনার ক্রম, প্রতিমাপঙ্া, স্বখের সন্ধান, দেব- 
দ্বেবিগ্রণের তত্ব, প্রণবতত্ব, গায়ভ্রীতত্ব, যোগতত্ব, কর্ম-রভশ্য, তরিনামতর 
প্রস্তুতি বনু বিষয় আলোচিত হইরাছে! অল্প সময়ে গ্রন্থের দ্বিতীয় 

করণ নিঃশেধিত প্রায় । মূল্য ১২ টাকা । [ শীভই তৃতীয় সংস্করণ 

এবং ইংরেজী সংস্করণ বাহিকর হইবে] 

ৰ্সবাসী :-.-শত পাণ্তিতয সত্বেও, ধশ্মহীন মানুষ পশুর সমান ২ 
স্তবাং পত্তুত্ব মোচনের পক্ষে এই গ্রস্থ বিশেষ সহাম্ব হইবে-""*শমবই 
ক্বধা-আমরা প্রতোক হিন্দুকে এই গ্রন্থ পড়িয়া সেই স্থধাধার পান 
করিতে ইনি /” 









এগ্রস্থকার যোগী সাধক, ধর্ছতর সম্বন্ধে সাধারণের 
জ্ঞাভবা বি তিনি একে একে জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন +*+-*- 
ধর্ম ব-পিপাস্থ্‌ নি পুস্তক হইতে উপকৃত. হইবেন 1 . 7... 
হিতবাদী £: পুস্তকণানাঃউৎকট হইয়াছে, হিন্দুর চরজ লগ্ন কি, 
কারা... নর, ভিসপৃক্এঞপ ;7-তন্ধ বুঝাইজে গ্রন্থকার বিশেষ 
ডি এঞ্ধার ররিস্াচের।. খই. মহ সি 
ৰস বই বদির নি... রি 
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ঢ২০1181০55 ১:০৮৩০৪১ £ 17 ৪. টি রা চা 2 হাতত ্‌ 
গত, সপ ও 
মহা! ্ন্রীহরনাথ মীকুর € পাগল .হুরনাথ ) ৯ দি 
রকমে আশা করা! যায়, এই পুস্তক পড়িলে নিতান্ত স্বশিতেরও চিল নু 
গঠিত হতে পারিবে। প্রভু করুন, এই, পুস্তকের ব বহুল প্রচার হোকু) 
আবার সেই, আধ্যখধিদের সম কিরে আক |. 
বঙ্গবাপী কলেজের প্রিপ্সিপ্াল শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্ বনু শীত ঃ 
যোগানন্দ স্থামী বিশিষ্টরূপে আমার পরিচিত। এপ স্থার্থত্যাগ ও. 
পরার্থব্রত আমি পূর্বের কখন দেখি নাই ।***পড়িয়া মনে হইল, আমানের 
শিক্ষাপ্রণালী, এই পুস্তক লিখিত পথ ধরিম! চলিলে, বোধ তয় পর্ৃত : 
শিক্ষা বিস্তারের উপযোগী হইবে 1” | 
বিশ্ববিদ্যালয়েরপ্ুকর্ডা, বীর- কেশরী স্বর্গীয় স্যর আশুত্বোত-_ | 
“ধর্্-শিক্ষার অভাবে, দেশটা উচ্ছন্ যাচ্ছে, ছেলেদের ধর্্মবিষয়ে শিক্ষা. 
দেওয়া খুব দরকার, কিন্তু বর্তমানে দেশ শিক্ষকের বড়ই ন্াব,'”" 
পার পুত্তকমারা ছেলেদের ও. বিশেষ উপব্ধর: হবে ।” কা রা 
সিম লেসন আমিঃ ক জি, আহা ১ ০ 
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. খবরে হাইস্কুলের হেড মাষ্টার দাস 1 রায়_ কান 


পাঠ করিয়া কিরূপ শীস্তি, তৃপ্তি ৪ আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা 
বাকাদ্বারা প্রকাশ করিতে অক্ষম : চারিটী অধ্যার ষেন চতুর্বর্গ-ফলপ্রদ |”. 
- নিখিল ভারত, সাহিত্া-সজ্বের” সম্পাদক জ্ঞানেক্দ্র কুমার 
কাবাানব, নহাভাগ, রন্থানি পাঠ করিয়া গ্রীতি লাভ 
কবিশাম। একমাত্র রি ক্লেরণা ভিন্ন কখনই লেখনী হইতে 
এক ৭ পীযুষ বধিত হইতে পারে না, ইহা! অকুতোভয়ে বলিতে পারি |” 
বরিশালের স্বপ্রপিন্ধ জন-নারক স্বীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত 
“ীচরণেষু, আপনার পুস্তকখানার কলুতজ্ঞ আছি--.--- রি 
প্রসিদ্ধ বন্ধ স্থরেন্দ্রনাথ বল্শিপাধ্যায়-“পাঠ করির| পরম 
পরিতৃপ্ত হইলাম, গ্রন্থথানি অমুল)' রত্ব-'ইহ। তাহার যোগজ 
অপরোক্ষান্তভূতির ফল, এরূপ গ্রন্থ'বাঙ্গালা সাভিত্যে বিবূল 1” 
প্রথম সদর মুন্সেক শ্রীযুক্ত উপেক্দ্রনাথ কর-“হিন্দুধশ্মের মূলতব 
ও সাধন প্রণালীগুলি শাস্ত্র প্রমাণসহ স্বপ্ন পরিসরের মঝ্চো, এই গ্রন্থে 
অতান্ত সুশৃঙ্খল ভাবে বিবৃত হইয়াছে।” 
দরশন-শাস্্ের অধ্যাপক অক্ষয় কুমার বন্দোপাধ্যায়__. ..আনব- 
জীবনের ক্র ক্রম বিকাশ তিনি যে ভাবে বণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে 
তাহার মৌপ্সিক গবেষণা পাঁওর়] যায় 1” | 
: স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হেমচক্দ্র মুখোপাধ্যায় (মহিষাদ্ল )--"ভবদীয় 
লেখনী-নিস্থত-হ্থধাবিন্দু “সনাতন-ধশ্্ ও মানব-জীবন” পুস্তকখানি 
পঁচিশ ত্রিশবার পাঠ করিয়াও তৃপ্তি না পাওয়ায়, পরিজ 
স্বাধ্যায়ে পরিণত করিয়াছি |” ৫ রঃ 
. কাথি গভর্ণমেপ্ট হাইস্কুলের হেডমাষ্টার কালীপদ এ একবার. 
পড়িয়া: যেন তৃপ্চি হয়..না, তাই,আরারও.. পড়িতে ইচ্ছা, হুয়।. গমন 
স্ররন্ভাবে: ধর্সের.-অ্তি “নিগ্ুঢ জটিল তত্গুলির সমাধান: করিড়েঅ 
পুস্তকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়না. ইহ] স্কামীজির, ধরব এ 
টান ৮ 





2 


কনিকা হাইকোর্টের পূর্ব [জজ সারজন নরক সাহেৰ 
রান: পুতকমান পা (করিয়া শ্রীত হইলাম, আপনাকে 
ধন্থাবাদ।” | ০ 

_ মহাকালী- বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত বীনা পর্দা | 

“অদ্ধাম্পদেযু, এরূপ জটিল বিষয্জ যে এরপ সুন্দর ভাষায় দক্ষতার সহিত 
লিখিত হষ্টাতে পারে, হা পূর্বে আমার ধারণারও অতীত ছিল। 

কলেজ অব কিছিসিরান্সের অন্যতম সভা ও শিক্ষক পৃপেক্দ চন 
রায়-“হভা | আর্দা-শস্্সমূদ্র-মহথনোডুত নুধাবিশেষ। গৃভ-পঞ্জিকাঁর 
স্যার ইহ। থরে ঘরে সংরক্ষিত হইবার যোগা।” 

জজ-কোর্টের সমুন্নত উকীল শ্রীধুক্ত বিপিন চন্দ্র চন্দ__“একবার 
পাঠ করার পর আরও করেকবার পাঠ না করিয়া তৃষ্ণা মিটিল নাশ 
এই বইথান! সরস উপন্যামাদির চেয়ে মনোমুগ্ধকর 1৮... ৃ 

গভণমেন্ট হাইস্কুলের হেডপণ্ডিত সুরেশ চক্র মুখোপাধায়-.. 
“এমন সরল অথচ সংক্ষেপে ধশ্মের সকল বিষঘরই অতি সুন্দর সমাধান 
অপর কোনও পুস্তকে দেখিয়াছি বলিয়। মনে হর না? 

বৈগ্ঠ-সম্মিলমীর সভাপতি কবিবর গিরিশ চন্দ্র সেনগুধ-- 
“ইহা ধিনি আানাযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তিনি ইহার পত্রে পত্রে, 
ছত্রে ছাত্র আনন্দান্ভব করিতে পারিবেন |: 1 এবপ গ্রন্থ ঘরে 
ঘরে গৃহ-পঞ্চিকার স্টার থাকা! উচিত |” | 

টাকা জজ-কোর্টের সমুন্নত উদধীল শ্রীযুক্ত নিশিকাস্ত সী 
.পগ্রগ্থথানা হিন্দুধন্ম-সার সংগ্রহ নামে অভিহিত হইবার. ঘোগা ** 
বিষরগুলি নিপুণত। ও শৃঙ্খলার সহিত সন্গিবেশিত, ** গ্রকার 
হিন্ুসঘাজের ধন্যবাদাহ সন্দেহ নাই ।” রড এক 3 এ 

পেন্সনপ্রাপ্ত জেনারেল পোস্টমাস্টার ইমু মহেন্দ্রনাঁথ বাগচী 
. «পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম । ইহার কলেবর, জ্ঞান তক্তি 
ও কর্দের মালো সুসজ্জিত হইয়া বড়ই যি ই । 








ইহ এ বারি | 
জন্ম, গোকুলের যাবতীয় লীলা, বৃন্দাবন-লীলা, মথুরা-লীলা, বাঁ 
কুরক্ষেত্র-লীলা গ্রভাসমিলন, মহাপ্রস্থান প্রভৃতি ষবাবতীয় নীলাদি, ধারা- 
বাহিকরূপে বিবৃত হইয়াছে-_শাস্ত্রো্ত একটা লীলাও, বাদ দেওয়া হ 
রে টা তর বিশেষদ্ধ এই ফেকালীয়পন 2৩ 2 
বঙ্ছহরণ, দোললীল। প্রতি ব্রজলীল/' মধপুরে ঈ রর বধ রসস্লীলা, 
_দ্বারকায় গার্স্থালীল. প্রভৃতি বিশিষ্ট লীলাসমূহের 'বিশৰ' বাধ্যা রথ 
তাৎপর্যাদি ঘাধু মহাত্মাগণের মতাবলঙ্গনে সরলভাষায় লিখি: থত'হয়াছে :. 
বাসলীল্বাই ৬. পৃষ্ঠার উপর আলোচিত। র্থশেষে সাধনার ক্রম, 


১ 

কৃষ্চচরিত্র সমালোচনা এবং লীলাতত্্ গ্রদশিত হইয়াছে। এতদ্বাতীত 
ইহাতে ষছুবংশ এবং পাওবগণের সম্বন্ধ প্রদর্শন পূর্বক, একটা বিস্তৃত 
বংশাবলীর তালিকাও প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার উদাসীনভাবে ভারতের 
সর্বত্র পরিভ্রমণ, তীর্ঘরাস, সাধুসঙ্গে শাশ্মালোচনা এবং গারোহিল 
_যোগাশ্রমে সাধনা প্রভৃতি ছ্বারা বিগত পঞ্চবিংশাধিক বৎসরে যে 
অভিজ্রতা, শিক্ষা ও সাফল্য লাভ করিয়াছেন, ইহা তাহার অমৃতময় 
ফলম্বরূপ ! যদি শ্রীরুষ্ণ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় সম্যকৃরূপে অবগত হইতে 
চান, যুদি ভগবানের মধুময় লীলামৃত আস্বাদন করিয়া ধন্ত হইছে 
ইচ্ছা করেন, তবে এই অমূল্য গ্রন্থথান1 একবার পাঠ করুন। 


. জ্ৰাতার্থে-স্থসীপত্রের কয়েকটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা হই 


যথা__ক্চনা ও জন্ম, গোকুলে শৈশব ও বালালীলাদি, ননীঘুরী, চৌর্ঘ্য”, 
লীগা রহস্ত, বৃন্দাবন-লীলা ব্দ্ম মোহন, কালীরদমনের তাৎপর্ধা, 
বশীর ত্রিবিধভাব, বস্থহরণ, বস্থহরণ রহস্য, অন্পতিক্ষা, গোবর্ীন ধারণ, 
গ্রোবিন্দান্তিষেক, -বৈকুণ্ -দর্শন, রাসলীলার অবতরণিকা, রামের মূল 
বর লার ব্যাখ্যা ও%উপসংহার, শিবরাত্রি, 'দোললীলা। শ্াম- 
| খের উৎপতি ইততামি। সা লীলা,দ বশবিধ রবের বিকাশ কংস- 














080 


বধ, গুগৃহে রা উদধব সংবাদ শ্রুতি) : ঘীরকাঃ সি ধুর 
রইন্ত, পতিভক্কির আদর্শ, গাহস্থা-ধর্ শিক্ষা, যোগৈসব্া, সবদাষের প্রতি 
ককপা প্রভৃতি । “কুরুক্ষেত্র লীলা? _প্রভাস-মিলন, মহাপ্রস্থান এবং গ্রন্থের 
উপসংহার বা লীলামুতের সবিশেষ আলোচন ইত্যাদি আরও অনেক, 
বিষয় আছে) দ্বিতীয় সংস্করণ-মৃল্য ১০ আনা | 
*ৰ্জবাসী --একে মধুর কৃঞ্জলীলামুত, তাহা আবার পাকা হাতের 
পাকে স্তত, সথতরাং এ অম্ৃতের তুলনা আর কি দিব ?""* 
“কীলীগাধুতপিপান্থ - শাঠকগণ। এই পুস্তক পাঠে প্রীতি রা হট, 

ই আমাদের কামনা”. 

_ হিতবাদী : £_ “আভন্ম শ্রুষ্ণের জীবনে যে সমস্ত ক বা 
একক্রে তাহার সমাবেশ করিয়া, হকার পুস্তকের উপযোগীতা বৃদ্ধি 
করিয়াছেন, পুত্তকের ভাষা সুন্দর *** *** আমরা ্তকখান পড়িয়া 
সন্থষ্ট হইয়া” 

আধ্যদর্পণ £-ীকষের জন্ম হইতে: অহাপ্রস্থান পধ্যস্ত সমস্ত 
লীলাই স্থশৃঙ্থলার সহিত পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে বণিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে । 
উপসংহারে সমগ্র কৃষ্ণচলীলার আধ্যাত্মিক তাত্পধ্য বিশেষ নিপুণতার 
সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে-...**গ্রন্থকারের ভাব ও ভাষা উভয়ই প্রাঞ্জল ও 
উদ্দীপকৃ। 

' খল্লীসেৰক :-_"পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি, এই 
গ্রন্থ প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে গৃহে পঞ্জিকার ন্যায় রক্ষা করা উচিৎ” 
ভারতবরপ্যে, বঙ্গের গৌরব মহাত্মা শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথ 
(পাগল হুরনাথ ) এই পুস্তক পাঠ করিঝী লিখিয়াছেন_ 
“পুস্তকখানি পড়ে আনন্দ রাখবার স্থান হতেছেনা, যতটুকু পড়ি তটহই 
মধুর ... প্রভুর ইচ্ছায় এই পুস্তক সকলকে কৃষ্ণগ্রেমে ডুবাইয়া তে রি 
হাইস্কুলের অবসর প্রাপ্ত হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত ছুর্গাদাস রায়-_ 
করিয়া পরম গ্রীতিলাভ করিলাম; গ্রন্থকার ভাবুক ও প্রেমিক, র 
০৮৮ নাং ভক্তি এবং প্রেমনিষ্ঠার রি পরিচয়, পুটকি 















৫ রে ৬ হি 
রর মধ ধা প্ভৃতপরিমানে নেখিতে পাওয়া যায়: . রাসলীবা 










দেখি নাই “এই অপূর্ব লীলাম্বৃতপানে সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন 
... প্র্গি ধিক নিবারণ চন্দ্র মজুমদার _-"সাধনীর . সক 
তত্ব অবগত হইম্বা পরমানন্দে পুলকিত হইরাছি। আমি সকলকেই এই 
সাধকের সাধ্য নির্ণরের ফল “শ্রীকষ্ণলীলাম্ৃত” পাঠ করিতে সর্ধাস্তঃকরণে 
অনুরোধ করিতেছি । পাঠ করিলে কেহই নিরাশ হইবেন না__সমন্ত 
ভ্রম বিদুরিত হইবে ! অমূতের আস্বাদন পাইয়া জীবন ধন্য হইবে ।* 

লব্ধ প্রতি নাহি তিক প্রি জখিদার সা এনরানসিড? 





বাঠিক সন্নিবেশ, ই নি এবং রন ॥ার তি অতীব 
প্রশংসনীর, সর্বোপরি ভক্ত-হ্ৃদয়ের আননশ-ধারা সনগ্র গ্রন্থথানিকে সরস 
করিঞা বাঁথরাছে 1৮ ্‌ 


৩। "প্তীশ্রীচন্ী-তন্ব ও সাধন-রহস্থ্য” 


( প্রথম খণ্ড মধাম খণ্ড উত্তর খণ্ড) 


প্রথমা পু কৈটভ বদ__যোগ- শানে মুলাধার এ দ্বাশিষ্টান- 


০ 4 এনা ১ত বিউ০ ছি 11 উহা হোগার হোন 








চক্র ডেদ। সাধক কিরপে অভমিক। ও মমতার “মোভ গন্ডেশ এবং 


বা পতিত হন, কিরূপে মহামায়া মানের রন অহমিক্ষ,. 
মতার স্থুল-গ্রস্থি ভেদ করিরা মদ-মা২সয্যরূপী মধু-কেট ৬কে দপন পুষববক 


পা করিতে পারেন, সেই সকল অপূর্ধব অভিনব তত্ব, রহস্য এবং 
বিবরণ দ্বার। প্রথম খণ্ড অলঙ্কত এবং বঙ্কত !-পন্দবের দিব্যালোক 
সমন্বিত এইগ্রস্থ পাঠ করিলে, ভ্রিতাপ জালা উপশধিত হইবে এবং সাধন: 


রে সমুজ্জলভাবে উদ্ভাসিত হইয়! উঠিবে | এই গ্রন্থের অশেষ প্রশংদা-বাঁণী 


| শতমুখে সর্বত্র ঘোষিত হইতেছে । নিম্নে কতিপর মন্তব্য, আংশিক ভাবে 
জ করা হইল ।_মূল্য ১২ | 


| রন ্রসথকার 
কতকাধ্য ট এরপ সথন্দর ও বিশুদ্ধ বিশবৃতি অগ্ক কোন থে 


তে 


মধ্যম গড বাজ বধ ক বব বধ ৃ 
করিয়া মাতৃচরণে শরণাপর হওয়ার বহুবিধ সৃধন-র রহ  উদঘাটিত+- 
মহামায়া! ভগবতীর অপূর্ব. লীলা-বিলাস আস্মাদন করিবার বিচিন্ত 
.. প্রণালী প্রদণিত। সিদ্ধ মহাপুরুষগণের বিবিধ; মূলাবান উক্তি বারা 
ইহা অলঙ্কৃত !--এই অপূর্ব শ্রন্থ, সাধন-জগতে বাস্থর আনয়ন করিতে. 
ও করিবে 1 এতত্ব্যতীত যোগ-শাস্ের মণিপুর এবং অনাহতশ্চক্রতেদের " 


রহস্য প্রভৃতি বন শিক্ষনীয় ও জ্ঞাতবা বিষয় ইহাতে সরিবেশিত ্‌ 
হইয়াছে। গ্রন্থকারের ত্রিবর্ণরপ্রিত প্রতিমুক্পিহ মূল্য ১২ | 

উত্তর খণ্ডে শুস্ত-নিশুস্ত বধ--ক]ম-ক্রোপের সাক্ষাৎ পরশ্িষ্ ্‌ 
স্ত-নিশ্তস্ত বধদ্ারা সাঁধক সর্বববিধ সাধনার গুঢ়তৰ ও রতম্ত অবগত 
হইয়া, কাম-কামনা € ক্রোধের অভেগ্ পাশ হইতে মুত হইবেন তখন 
মাধকের কাম-ক্রোধ, প্রেমান্তরাগরূপে রঞ্জিত ভষ্টযাঁ তাহার দেহে 
প্রেমানন্দের দীপ্তি আনরন করিবে ভক্ত-অেষ্ট শুস্ত [কিকপে মাতৃকপ। 
লাভ করিরা মহানির্বাথ প্রাপ্ত হইলেন! কিন্ধপে সাধকের জীবভীব 
বিশুদ্ধ ভইয়া পরমাত্মার সহিত মিলন হইল, এই মকল অভূতপূর্বব রহস্থ 
অবগত হইয়া, পাঠক আনন্দে উদধসিত' হইবেন. এবং ভগবত চরণে 
আত্ম-সমর্পণ করিবেন । এতদ্বাতীত যোগশাস্থের বিশুদ্ধ :ও শ্াজ্ঞাচক্র- 





ভেদ-বৃহন্ত এবং দেবী-সাহাজ্সোর সহিত ভগবানের রাস-লীলার 
অভিবিষ্মরজনক লামপ্রশ্য ৪ রহম্য এই গ্রন্ে উদঘাটিত হইরাছে। 
মাতৃসিদ্ধ রানগ্রনাদ গাহিয়াছিলেন--হৃদয় বাস-মন্দিরে দীড়া মা ভিিডঙ্গ 
হর়ে”-কালী ভলি যা বাঘবিহারী নটবর বেশে বুন্দাবনে” সিদ্ধ 
মহাপুরুষের এই উক্তি কল্পিত নহে! ইহা দ্রিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বল 
সতা। এই গ্রন্থ পাঠে সাধকগণ একদিকে যেমন মাতৃলীলার অপূর্বব 
রহস্য আশ্বাদনে পুলকিত হইবেন, সেইবধপ অন্যদিকে বিবিধ সাধনকৌশল 
, ও রহস্য, অবগত হইরা, নিজ নিজ জীবনে শান্তি আনয়ন করিতে সমর্থ 
হইবেন !-স্থৃতরাৎ ইহা অবশ্ঠ পাঠ্রা। ত্রিবর্ণরপ্রিত মনোহর ছুর্গামৃদ্তিসহ 
মূলা ২২ [ উত্তর থণ্ডের কৃলেরর পূর্বের অন্থমান অপেক্ষা অনেক, বৃদ্ধি 
হওয়ায় মল ২২ ধাধ্য করিতে বাধ্য হইলাম]... 





ঃ কাতারে তিন খে বিশিষ্ট ঠীর'ক কতকাংশ পরখানে: নত ক করা রী 


হইল, যথা- প্রথম বন্তেলাবিতী চুদি ও শিব চহধ-ত, ৃ 


চণ্তীপাঠে দার্ধজনীন অধিকার, আমি কে ইহার সগাধান। অহামায়া” 


তত্ব, শরণাগতি রহস্য, সংসার-লীলা, কালের নৃতা,, জীবন-নদীর বৈশিষ্ট, 
কুণ্লিনীর শেষ শ্রয্যা বা অনস্ত. শত্যা, চণ্তীতে 'দশমহাবিষ্যা-স্তব, বঙ্সি- 
রহস্য, শাক্ত বৈষ্ণব, মিলন, দোলমঞ্চ ব্রহ্-গ্রস্থিভেদ, শ্ায়ত্রী-রহস্ত, 
ইত্যাদি মধ্যম খণ্ডে_বিরহী জীবের রথযাজ্রা, অধিকার ভোগ 
রহস্ত, রক্তনদী ও ঘোলরহস্য, তাস্তিক সিদ্ধি, গারত্রী দর্শন, শব্-তরঙ্ষের * 
রূপ, ব্রন্ধানন্দ আম্বাদন, কর্ধ-মংস্কার ও নাগহার, অস্ত্র সমর্পণ রহস্য, নাদ- 
রহস্ত, পঞ্চানন ও পঞ্চপ্রদীপ রহস্য, অদৃষ্টশক্তি ও ভবনাট্ট, প্রণব-তত্, 


ত্রিপুটী, বিয়াল্িশ-তত্ব, ঘণ্টাধ্বনি রহস্ত, রক্তময় রজোগুণ, দেশ ও 
কালতত্ব, কবন্ধ বা' প্রতিক্রিয়া, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও ভূতশুদ্ধি, হুঙ্কার-বহ্য, 
অমৃতকুস্ত, জগদ্ধাত্রী পূজা রহস্য, মৃত্যুভয় রহস্য, শক্তিতত্ব, ধশ্ৰের আড়ম্বর, 
মধুলীল। ও মদনোত্সব, বিস্ু-গ্রস্থি ভদ ইত্রিযরপী গোগী ও রুফসেবা, 
চতুর্বর্গ- রহস্য ইত্যাদি। 


উত্তর খণ্ডে চণ্ী-সাধনায জীবন্ক্ত অবস্থা, নিদ্রাতব, নারী-ৃত্তির 
এশ্বধয, দ্বিদল-পন্মের বৈশিষ্টা, সরস্বতী-তত্ব, ফড়েশ্্য-রহম্থ, সংসারে 
দক্ষষজ্ঞ, মদনভম্ম, চণ্ডীর পঞ্চ মহাভাব, ব্রদ্মানন্দ গিরির সিদ্ধি, মদনের 
শর ও কামতত্ব, কেশাকর্ষণে বৈজ্ঞানিক-তত্ব, যুদ্ধে লৌকিক রহস্ত 
পঞ্চ মহাবী ভর-তন্ব, মুণ্ডমাল1-তত্ব, মহাঅসিতত্ব, কশাঘাত ন! আশীর্ববা”? 
অষ্ট জীব-ধর্শ, অষ্টশক্তির আবির্ভাব রহম, দেহে আস্থরিক শ্রেণী বিভাগ, 
জপমালা রহস্ত, গকুড় তত্ব” অষ্ট  ঈশ্বর-ধর্ম, গুরুশক্কি-শিবদূতী, জীবের 
ত্রিবিধগর্ভ, ভাবোচ্ছাস তত্ব, কামের অষ্টবাহু রহস্য, সংখ্যা বিজ্ঞান 
রহস্য, চতুজ্জগৎ রহস্য, উথ্বান-পতনে অগ্র গমন, চণ্তীতে দোললীলা, 
রুত্র-গ্রস্থিভেদঃ দশ-মহারাতি, দশ-মহাশিব, ক্রমোনতির স্তর, কামকলাতত্ব. 
(স্ব -তিথিভেদে ব কামকলা ও সোমকলার দেহ-পরিভ্রমণ বৃহস্য, 
ঃ ঠআরছনারীময় অবস্থা, ুষ্ম কামকলাতরর, টার 












. রি * 3 
মনসা | রহস্ক, শরৎকান, নও বর্ষ রস, 'সসংসরিক ু্থাদিতে উজ 
ক, দুর্গাপূজার মহিসা কড়ধতৃতে ব্চক্রজে। বত ও চতীর সম. 
'দ্বেবী- মাহাত্বো ফটক ভদ [অর্থাৎ ষট্চক্রের ছি টি এ ; 
্‌ এরং | প্রভৃতি. :3.7 টং 
| আনন্দ বাজার ৯১ আখাত্মিকব ব্যাখা থাকি, 
নৈপুণাসহকারে বিবৃত হইয়াছে: * বিস্তৃত ব্যাথা, ত্বরস রঃ 
রর 2 কৌতুহল এরি কারে | ূ টিং 
“্বঙ্গবাসী”__ “5 সম্পাদক জয় সাধনলঙক জান জানি 
ব্যাখ্যার বিনিযুক্ ক ব্যাখ্যা পাঠে আমরা গ্রীত হইয়াছি। 
আধ্যাত্মিক ব্যাখা।“আকাঙ্্ার বস্ত, কিন্ত চণ্তীগ্রস্থের অন্যান্ত টাকাঁকারগণ, 
স্থান বিশেষে আধাাম্সিক ব্যাখ্যার আভাসমাত্র প্রদান করিয়াছেন; 
সকল ভাব সাধারণের বোধগম্য নহে *** উপযুক্ত ব্যাখ্যা বিরল প্রচার, 
ছিল; কিন্তু স্বামী যোগানন্দের ব্যাখ্যা সেরূপ নহে; তাহার মনে 
প্রাণে ক্রিয়ায় সাধনায় এঁক্য আছে-_সর্বত্রই সনাতন ভাব অনুস্থযতত; 


তাহার ব্যাখ্যা অনাবিল অজটিল সনাতন-ধারার প্রন্বণ***এই গ্রস্থ 
সাধন-পথের প্রধান প্রদর্শক, সন্দেহ নাই ।৮.. *- “তাহার আধ্যাত্মিক 
ব্যাখাতেও. আস্তিকোর আদর্শ পদে পদে রক্ষিত হইয়াছে । তিনি 
, মধু-কৈটভ মহিষাস্ত্রর প্রভতিকে উড়াইয়া দেন নাই, পরন্ত জীব যে 
মধু-কৈটভ মহিযাস্থরাদির প্রতি প্রাপ্ত হইয়া, সাধন জগৎ হইতে ভষ্ট 
হয় আর কিরূপে সেই প্রকৃতি পরিহার করিয়া জগদস্বার কালাভে, 
রুতার্থ হয়, ইহ! তিনি অক্ষরে অক্ষরে ব্যাখা করিয়া বুঝাইয়াছেন। 


ডি 


* আমরা! এইরূপ উপাদেয় পুস্তকের প্রচার বিস্তার, সর্কাস্তঃ করণে কামনা! | 
করি ॥ 
হিতবাদী-_”মুকিক্ষেত্র ভারতবর্ষে অ্াত্মাবাদের কথ শুনাইবার 
জন্য স্বামী যোগানন্দ শ্ীশ্রচণ্তীর আধ্যাত্তিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ব হইয়াছে 
আর্ধ্য-গ্ন্থমাত্রই যে অধ্যাত্মবাদপূর্ণ তাহাতে লনেহ নাই। প্রবর্গ 
























রাহ বাহে আজ সনাতন আর বি প্রায় হইসে? ভরি তৈ এখনও 
তে সাধক ও সাধনার সৃম্পূর্ণ অভাব ঘটে নাই, তাহা. অধিসবাদিতরদে 
| 


সত্যা। যাহাতে ধন্মতত্ব-জিজ্ঞান্থ করধ্াতঙ্ঞানেচ্ছু সাধক) প্দতীর 
ত্য বিবরণের সহিত অন্তনিহিত সাধন- কৌশল অবগ্রত হইতে পারেন; 
স্বামিজী তজ্জন্য “ত্ব-স্থধা নামক বাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন ।--+*. | 
তিনি এই আধ্যাত্মিক ব্যাখা ছ্বারা সাধন-সমরে সাধকের হৃদয়ে 
আনন্দ দ্রান করিবেন বলিরাই__আামাদের বিশ্বাস। আশ! করি 
ধর্মপ্রাণ -পাঠকঘাত্রই ইহা পাঠে আনন্দ লা টি আমরা এই 
গ্রন্থের বন্ধল প্রচার কামনা করি ।” 

প্রবর্তক--“মান্টষের জীবন-যুদ্ধে যে সকল বাধা-বিস্বকে অতিক্রম 
করিয়া সাধন পথের উদ্ধ সীযায় পৌছিতে পারা যায়, তাহার রস্ত 
চণ্ডীর অধ্যাত্বিক ব্যাখ্যাতে সংগ্রহ করিয়াছেন *.* স্বামীজীর সুক্ষ দর্শন 
এবং আাঁডিনিবেশের পরিচয় ই্ভার ভিতর পরিস্ফুট |” 

সারন্বত মঠাধীশ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব প্রতিষ্ঠিত 
আধী- টি করির! আমর] আনন্দিত হইয়াছি--“গ্রন্থ-প্রবেতার 
স্ুমহান্‌ উদ্যম সাফলামপ্ডিত হইয়াছে | তিনি চণ্তীর নিগুটতৰকে সহজ 
সরল ভাষাদ্র জুধারূপেই বিতরণ করিয়াছেন *** প্রত্যেকের ঘরে এক্প 
সুখপাঠ্য অথচ তত্পূর্ণ গ্রন্থ থাকা সমীচীন । *** আপুর রা 
 অধ্যাত- ৃষ্টিলাভ, ন। করিলে এইরূপ আধ্যাত্মিক'বাখা। সম্ভবপর নহে 
এই গ্রন্থপাঠে সাধকশ্রেণীর লোক সবিশেষ আনন্দ পাইবেন বি 
আমাদের বিশ্বাস।” | 

অমতবাজার পত্রিকা (বঙ্গান্তবাদ ) ;. স্সভিজ্ঞ নি 
সপ্তশতী সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা অপস্ংরণ করত, চণ্ডী-গ্রস্থের 
নিম্মলত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে অসাধারণ চেষ্ট; করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছেন। 
বিশেষত: তাহার উদ্যম বিশেষভাবে প্রশংসনীয়, কেননা তিনি হী 
দার্শনিক তবসমূহ অতি কৃতিত্বের সহিত উদঘাটিত করিয়াছেন .. 
- ্রস্থকারের ভাষা সরল অথচ শক্তিসম্পন্ন।. আর এই ত্বকে অনাবস্যক 








৯. নু 


এড ভাজ_( বন্দ) চীনের বিশিষ্ট- ব্যাঞ্জার আরও. 
প্রয়োক্ষন ছিল; এই, উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়তাবে সিদ্ধ হইয়াছে 1..আধািক 
তাৎপর্য ুন্দরকূণে অভিবাভ, প্রত্যেকটী প্লৌক অতি 






বি রঃ 
সহিপ্ত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত তইয়াছে---হাতে -্রস্থকাঁর গভীর 
: অস্তদষ্টির পরিচয় প্রদান ররিয়াছেন1 ধাঁহারা চত্তী অহাগ্রস্থ বুঝিতে; 
চ্ছা করেন, তাহারা এই ব্যাথ্যাদ্ধার৷ বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন। ৫ 
স্বপ্রদিদ্ধ পণ্ডিত হেম চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( মহিষাদল )-৭একবার 
মাত্র পড়িয়া উহা আথার' নিকট সংসার-দাবদগ্ধ হৃদয়-মরুতে অমৃতা- 
ভিষেকতুলা উপলব্ধি হওয়ায়, স্ইেদিন হইতে প্রতাহ নিয়গিতভাবে পাঠ: 
করিভেছি ... এমন অপূর্ব সমন্বয় হইতে পারে, তাহা পূর্বের কখনও 
ধারণা: করিতে পারি নাই । এক্ষণে মায়ের করুণালাভে আনন্দিত 
ভইভেছি। অন্নভূতির এরূপ সোপান আর কোথাও পাই নাই |” | 
কলিকাতা হাইকোর্টের স্তপ্রবীন “উকীন প্রকাশ চন্দ্র রায়__ 
“যৌগিক বাখাসমন্বিত একপ অপূর্ব গ্রন্থ আদৌ পাঠ করি নাই ... 
যতই পাঠ ছি ততই নিতা নব নব স্সের আনন্দ অন্গুভব 
করিতেছি । রি রন্থদ্বারা৷ আমার সাধন-ভজনের পথটী আরও 
সরল এ গ্রণস্ত করিয়া দিয়াছেন। .." আপনার ব্যাখ্যা ভব- বদ্ধন 
ছের্দনের পথ টা কে প্রতি শত.কোটিবার 1” 
গবর্ণনেপ্ট গ্লীডার দেবেক্্র নারায়ণ ম্ভুমদার (সীথি)__“চণ্ী-তাত্বের 
ন্থগভীর ভাবগুলি এত স্বন্দর ও সহজভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহ! 
, পাঠ করিরা সকলেই -উহার স্তমধুর রসাম্বাদ করিতে পারিবেন 
'. এই গ্রন্থ অতি উপাদেয়-হইয়াছে; পাঠ করিয়া সকলেই কতরুতার্থ 
হইবেন। 
দর্শন শাস্রের অধ্যাপক অক্ষয় কুমার বন্দোপাধ্যায়_*পাঠ করিয়া 
অতির্শয় আনন্দ ও উপকার লাভ করিলাম ". ' যোগ সাধনার নিগুট 
রহস্ সমূহ, বেদবেদা স্তের চরম দাঁশনিক. তত্সমূই প্রকাশিত হইয়াছে, 


২৭ 


গ্রীর সার্ধনাকে 'মাস্টষের সইজ জীবনের অঙ্গীভূত: করা হইছে 1. 
উপযুক্ত আচার্যের অভাবে, যথাযথ ব্যাখ্যানের অভাবে, চর | ীর 





ক্লাঁ সাধন করিয়াছেন । 


সমন্বয় মাধন করিয়া প্রতোক শোকের বাখা প্রদান করিয়াছেন। 








০১1 বিশংসমাজেও মরার 1. স্ব ঘোগানন্চণ্ডীর আভান্তরীণ 


সহজবোধা ভাষায় প্রকাশ করিয়া হিন্দুসমাজের বিশেষ: 
উনি যৌগিক দৃষ্টি, সাধন দৃটটি ও "তথবনৃষ্টির 








তাহার তথ্-ধ! যথার্থই তত্বামৃতে পরিপূর্ণ । তিনি সতা সত্ভাই 


শ্ডাবাবিষ্ট গরন্থথানি লিখিয়াছেন মনে হয় 1” 


| “যোগানন্দ-লহরী॥” 


ইহা বু রে ও স্তব প্রণামাদি সঙ্থলিত সুন্দর পুস্তক। ইহার 


প্রথম খণ্ডে স্বামীজির স্বরচিত গুরু, ব্রঙ্গ শিব ও অন্যান্য দ্বেবদেবী- 


বিষয়ক বু ভাবোদ্দীপক্‌ তালমানযুক্ত শতাধিক সঙ্গীতের সমাবেশ 
: হইয়াছে। দ্বিতীয় €৩ে-ভগব।ন্রীরুষ্ণের “বসন্তোৎসব” বা “দ্যোল- 
লীলার” একটি গীতি-নাটক; স্তৃতীয় খণ্ডে স্ৃপ্রুসিদ্ধ' সাধকগণের 


কতকগুলি বিশিষ্ট সাবক-সঙ্গীত: এবং চতুর্থ খণ্ডে_+ন্তবমালা” অর্থাৎ : 
হু দেব-দেবীর প্রনাম ও স্তোত্রাদি ধারাবাহিকরূপে মঙ্গিবেশিত হগরার 


পু স্পসপ্পপপপস 
হা, হিনদুমাত্রেরই ঘরে ঘরে নিত্য পাঠের উপযোগী হইয়াছে । 
 পরিবদ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ; .গ্রশ্বকারের হাফটোন প্রতিমৃদ্ধি সহ মূলা ॥* 


হিতবাদী- “ইহাতে ধর্শ-ব্ষিরুক নানাপ্রকার গীত আছে । *** 


কথন হন িকটে এই গ্রস্থ সমাদৃত হইবে বলিয়া আশা করি।” 





_-* ৭ “ম্ুতরাং পাক গ্রন্থথানি সন্বন্ধে মোটামুটি ক. 


(পরিচ পাইলেন। শআগ্রমনী* "উমা” ও “দুর্গা এই গান তিনটী: 
এখানে, উদ্ধৃত হইল। ++ * এই র্ আর অধিক, পরিচঃ রন ৯ 


 আযক- ইহা: ছি ছক্িরমা, গানের হই কি নানা বিষয়ক 


সু খামের নর খু 








| নর শিক্ষক পতিত ্ | নাথ শখ 
নান রণ যে জান তত শালা? 





